


শী্রীচণ্ডীর আধ্যাত্িক 'ব্যাখ্য। ৷ 
প্রথম খণ্ড। 


ভ্রহ্ষগ্রশ্থিত্ডিদে স্নএ্ুক্ফেউভ্ড-বহখ । 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 


সি 





মাতৃ-চরণাশ্রিত 
. 'জপ্যারীমোহন দত্ত কর্তৃক 
প্রকাশিত। 
৯৮১ নং বেশিয়াটোলা দ্র, হাটখোলা, কলিকাতা।। 
১৩৩১ সাল। 


মূলা ছুই টাকা 


শ্রিার-_শ্রীপঞ্চানন বাকৃচি। 

স্পি এস্সসত্াকুল্টি ৫০9 হু 
ইণ্ডিয়া ভাইক্ষেক্টরী প্রেস। 

০৮১ নং মসজিদ্ষাড়ী স্ত্রী, কলিকাতা! । 


নশ্বর গ্রন্থ গতর সহ াশ্ফি্ত 


প্রকাশকের নিবেদন । 


মা! যেদিন তুমি তোমার বড় ্রাধের প্রীত্রীচর্ভীর ব্যাখ্যারূপে তাহার 
মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিলে, যে দিন দেবীমাহাত্যের অপূর্ব-রহস্য-পর্ণ সাধন- 
তত্ব শ্রবণ করিয়া! আনন্দে ও বিয়ে মনতমগ্ধবৎৎ হইয়া পড়িয়াছিলাম সেই দিন 
তুনিই ত বাসনারূপে প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়াছিলে--“যে অমৃতবিন্দু পাঁন করিয়া, 
আমাদের সংসার-সন্তপ্ত, বাসনাক্রিষ্ট শুফ মরুভূমির ন্তায় প্রাণগুলিও দিন দিনু,সরস 
ও মধুময় হুইয়া উঠিতেছে; সে অমুভ জগতের প্রত্যেক নর নারী পান করিয়া 
সংসার-সম্তাপ-বিমুক্ত হউক। আর--কুটিল রহন্তজালে আচ্ছন্ন সাধনার অন্ধকাঁর- 
ময় গহবরগুপি অখণ্ড মধুময় সত্যের বিমল স্বিপ্ক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হউক ।” 
আজ সে ছুইটি বাসনাই তোমার মহীয়পী কৃপায় সফলতার দ্রিকে অগ্রসর 
হুইতেছে;। ইহা দেখিয়া, আমদের চির অরুতজ্ঞ হৃদয়ও তোমার রাতৃলচরণে 
কোটি প্রণিপাঁত জ্ঞাপন করিয়া ধন্ত হইতেছে। 

সাধন-সমর বা! দেবীমাহাত্যের প্রথম খণ্ড প্রকা।শত হইল। সহদয় পাঠক- 
ৰর্গের আগ্রহ এবং আম্কৃল্য থাকিলে, সর্বোপরি ইচ্ছামন্রীর ইচ্ছা হইলে; দ্বিতীয় 
খণ্ড মহিযান্ুরবধ ও তৃতীয় খ্ড শুভ্তবধ প্রকাশ করিবার আশা! রহিল। ধীহাকে 
নিমিত্ত করিয়া এই মাতৃ-মহত্বের প্রচার, আমাদের প্রবল আগ্রহ সত্বেও এই গ্রন্থে 
তাহার পবিআ নামটী সংযুক্ত করিরা, পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্তি কগ্িতে 
পাঁরিলাম না । তবে এই পর্য্যন্ত বলিবার অনুমতি আছে--তীহার পূর্ব নিবাস- 
বরিশাল, নবগ্র/ম-ঠাকুরবাড়ী। 

লিপিকর মুদ্রাকর ও মুঁদ্রণসংশোধকগণের অপরিহার্য অনবধানতার ফলে, 
স্থানে স্থানে ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে । সহৃদয় পাঠক মহাশরগণ সে ক্রটি মাঞ্জনা 
করিবেন। ভঙগবৎকপায় দ্বিতীয় সংস্করণে উহ! সংশোধন করিতে বথাশক্কি চেষ্ 
করা যাইবে; 'ইত্তি।.. 


৯৮১ নং বেপিয়াটোলা হই | .. মাস্ুররাশ্রিত__ 


হাটখোলা, কলিকাতা । . 
ভাদ্রী পৃিমা, ১৮৪২ শকাব্দা দাসানুদাস প্রীপ্যার়ীমোহ্ন দত্ত । 


১৩২৭ সাল। ড় 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন | 


মায়ের কৃপায় সাধন-সমর গ্রন্থ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে! সম্প্রতি, 
প্রথম সংস্করণের সহভ্রসংখ্যকাধিক পুস্তক নিঃশেধিত হওয়ায়, উহার ছিতীয় সংস্করণ 
গ্রকাঁটিত হইল। এই সংস্করণে স্থানে স্থানে পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে | 
মুদ্রপ-সংশোধন-বিষয়ে এবারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইল। তথাপি 
সহদয় পাঠক -মহাঁশয়গণ অনুগ্রহ পূর্বক ভ্রম প্রমীদ প্রদর্শন করাইলে, কতজ্ঞ- বয়ে 
পুনঃ সংস্করণে তাহা সংশৌধন করিতে প্রয়াস পাঁইব। 
পরম পৃজ্যপাদ গ্রন্থকার মহাঁশয় এই পুস্তকের যাঁবতীয় কাঁধ্য সম্পাদনের ভার 
*একটি সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় সংস্করণ উক্ত সমিত্তির 
তত্বাবধানেই প্রকাশিত হুইল) এবং পৃজ্যপাদ গ্রন্থকার মহাশয়ের আদেশছ্- 
 নারেই শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দত্ত মহাশয় পূর্বববারের স্তায় প্রকাশক রহিলেন | 
এই গ্রন্থ ল্পদিন মধ্যেই সাঁধক-সমাঁজে এক নব জীবনের হুত্রপাঁত করিয়াছে 
ও স্বকীয় গুণে বহু স্থানে বেদের ন্যায় পৃজিত ও পরিগৃহীত হুইতেছে। সহদয় 
পাঠকবর্স এই পুস্তকের বুল প্রচার কল্পে কোনন্নপ প্রধত্ব প্রকাশ করেন, ইহাই 
সাধন-সমর-কা ধ্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রার্থনা । ইতি। 


টনিক বিনয়াবনত কার্ধ্যাধ্যক্ষ-_ 
হাটখোলা, কলিকাতা । 
শকাবা ১৮৪৬। দেবীপক্ষ। শাশখন-্নস্মর-. 


আশ্বিন, ১৩০১ সাল। ] কার্যয-নির্বাহক সমিতি € . 
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ব্রঙ্মানন্দং পরম-স্থখদং কেবলং জান-মুতিং . 
ছন্বাতীতং গগনসদৃশং তত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্। 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভৃতং 
ভাবাতীতং ভ্রিগুণরহিতং সদৃগুরুং তং নমামি ॥ 


গুরো ! বহুরূপধারি-নারায়ণ-মুগ্ডি তোমার সেবার 
জন্য এ আয়োজন তোমারই । তোমার সেবাক্স তুমি 
পরিতৃপ্ত হও। লীল|-কল্পিত অঙ্ঞানতা ও আনন্দ- 
হীনতর ভাণ পরিত্যাগ করিয়া, একবার তোমার সেই 
বিজ্ঞানময় আনন্দময় মুত্তিতে দাড়াও । সেবা সফল 
হউক! সেবক ধন্য হউক! 














উদ্বোধন। 


-_  উসিিহযদস 


মাতৃষ্বেছ | 
“শৃণুস্ত বিশ্বে অস্ৃতস্থ পুত্রাঃ 1” 

হে অন্থতৈর বরপুত্র স্নেহের হুলাল বশুসগণ ! কে কোথধায়-_-আর্ত 
দীন হঃম্বপ্র-পীড়িত- _অজ্ঞানের-_মিথ্যার গভীর কুছেলিকার় আচ্ছন্ন 
হইয়া রহিয়াছ ! পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে, রোগ শোক 
অনুতাপের মর্শস্তদ উৎ্পীড়নে, চঞ্চলভার ঘোর আবর্তনে মথিত দলিত 
ছিন্নমর্দ্ম হইয়া, হতাশের উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 'করিতেছ শি এস, 
ছুটির! এস, পুত্র! সন্তান! এই দেখ--তোমাদের জন্য আমার বিশাল 
বক্ষ উন্মুক্ত করিয়৷ রাখিয়াছি। অনন্ত বাহ প্রসারিত রুরিয়া, তোমাদের 
পশ্চা্ পশ্চা্ড ধাবিত হুইতেছি। তোমরা মা বলিয়া ডাকিবে-_ 
(তোমাদের কমনীয় শিশুকগ-বিনির্গত ন্থধাময় মাতৃ-আাহবান শ্রবণ 
করিয়া আমি আত্মহারা, হইব, তোমাদ্দিগকে আত্মহারা করিব। 
তোমাদের ব্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ে অস্ত সিঞ্চম করিব তোমরা অমর 
হইবে! তাই মুস্তকঠে আহবান করিতেছি__এস বুদ! এপ পুত্র! 
একৰার নয়ন উন্নীলন কর। আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কতকাল 
কাঙ্গাল সাজিয়া থাকিবে! দেখ--মুহুর্তের জন্য আমি তোমার্দিগকে 
উন্বচ্যুত করি নাই। তোমরা আমারই গর্ভে জাত, আমারই অঙ্কে ধৃত, 
আমারই স্তনে পরিপু্ট হইয়! অগ্রসর হইতেছ। ছুঃখ আর ত্রিতাপ 
বলিয়! কিছু নাই, জন্ম বা স্বৃত্যু বলিয়! কিছু মাই, নৈরাশ্ট বা! উৎগীড়ন 
বলিয়া! কিছু নাই, বা! দেখিয়া ভোমরা ভীত বা উতকপ্ঠিত্ত হইতেছ, 
উহা! আমারই ওন্রহপ্্য । | 


অই শোন! সত্যের বিজয় বঙ্কার উঠিয়াছে, সত্যালোকের শুভ্র 
জো দিতবগুল উদ্ভাসিত করিয়াছে, মধুময় মাতৃ-আহ্বানে ব্যোম- 
মণ্ডল মুখরিত হইতেছে; বন্বন্ধরা প্রায় ফত্যা-আইধানৈ জড়ত্ব পরিত্যাগ 
করিয়াছে, সলিলরাশি : সতা- নিনাদে উদ্বেলিত হইতেছে, বায় 
সত্য্বনির অভিঘাতে তরঙ্গায়িত হইতেছে, -অস্তরীক্ষ সত্যের পুত 
প্রণব-নুটুদে পরিপূরিত হইতেছে ; এখনও তুমি স্থপ্ত থাকিবে? এখনও 
মিথ্যার কালিমা মুখে মাখিয়া দীনর্তার স্বপ্নে উৎপীড়িত হইবে? 
আর না, বস! একরার এস, একবার ফিরিয়। ধাড়াও, একবার মুখটা 
ফিরাও, আমি তোমাদের মুখ চাহিয়া! কত যুগ যুগান্তর অপেক্ষায় বসিয়া 
আছি। এস মাতৃক্রোড়স্থ মাতৃহারা শিশু ! অমৃতের সম্্রীবদী ধারায় 
অভিষিক্ত হ%। শান্তির আনন্দের বিমল সলিলে "অবগাহন কর। 
মায়ের কোলে নিত্য অবস্থান বা ব্রাঙ্মীস্থিতির উপলবি করিয়া অমর. 
হও। তোমাদের শিরে -্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্বাদ বধিত ছউক-$ 
তোমরা ধন্য হুও। | 


দেবীপুক্ত-_-আমি কে? 

অন্তুপ নামক মহষির বাক্নাম্সী কন্যা ব্রক্মাবিদুষী হইয়াছিলেন 7. 
স্তরাং তিনিও খধি। ইনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ * পরমাত্মার সহিত 
তীঁদাত্ত্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া, ধে'আত্মন্বরূপ প্রকিত 
করিয়াছেন, তাহাই দেবীসুক্ত নামে কথিত। ইহাতে আটটি মন্ত্র আু। 
এই দ্েেবীসুক্তই চণ্ডীর মৌলিক উপাদান । চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ময 
ইহারই বিশ্লেষণমাত্র। দেবীসুক্ত বেদ; উহা আপগ্তকাম ভ্রম প্রমাদশুন্য 
ঞাষির সম্মেন ; স্থতরাং অপৌরুষেয় । চণ্ডীতে যে শব্দরাশি আছে 
তাহা কোনও মহৃষির মুখে উচ্চ।রিত হইলেও, উক্ত শব্দরাশি . যে জ্ঞান 
ও যে ভাবের প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিত্য ও অপৌরুষের | সর্ববকালে 
সর্ববেণীর 'সমুক্ূত সাধক মহাপুরুমদিগের হৃদয়ে এ একই -ভন্তান-ও 
একই ভাবের অভিব্যক্তি হইয়৷ থাকে। কেৰল দেশ কাল পাল্র ওঁ. 
ভাষাগত বিভিন্নতা-হেতু উক্ত জপৌরুষ়ের ভঙ্ভান ও ভাবপ্রকাশক' 
ভাষার বিভিন্নত। পরিলক্ষিত হয়। 

দেবীসুক্তের প্রুতিপান্ভ বিষয়-_সচ্চিদানন্দন্বরূপ পরসাস্মা ৷ 
দেবীমাহাজ্ম্ে এই পরমাত্মাই মহামায়ারূপে উপাখ্যানাকারে বপিভ 
ছইয়াছে। পরমা! ও মহামায়৷ অভিন্ন। শাস্ত্রীয় তর্কমূলক বিচারে কিংবা 
মৌখিক আলোচনায় মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক্‌ বলা যায় মাত্র; কিন্ত 
দ্বাহার! সাধক, বাছারা৷ ব্রচ্ষবিদ্‌, ধাহার। আত্মগ্ পুরুষ, তাহার জানেন-- 
লাক্স ও মায়া সম্পূর্ণ অভিঙ্গ পদার্থ । যতক্ষণ সাধনা আছে, যতক্ষণ দেছ 
আছে, ততক্ষণ জাড্পা! মায়ারূপেই অভিব্যক্ত । বখন পরমাত্মা--তখন 
পাধ্য নাই, সাধনা নাই, সাধক লাই, শাস্ত্র নাই, চিন্ত! নাই, ভাষা নাই ।' 
ভাষ! চিন্তা! কিংবা সাধনার মধ্যে আসিলেই, আত্মা মায়ারপে প্রাক: 
হইয়া থাকে তাই পরময্মাই দেখীসূক্তের' প্রতিপাগ্ভ বিষয়: হইলেও, 
চগীতে ইহা  মস্থামায়া়ুপেই অভিবণিত হইয়াছে । এ সঞজা' তন 
বখাপ্থানে বিপবধপে আলোচিত হইবে ।' 


সেবীসুক্ত 
সকঙ্গ ধর্ম্মশাস্ত্রেরই প্রধান লক্ষ্য পরমাত্মুজ্ঞান। আত্মবন্ত- জাতি, 
রণ, সন্প্রদায়গত অনংখ্য বিভিন্নতার মধ্যেও অভিন্নভাবে সর্ববজীৰে 
তুল্যরূপে বিষ্যমান। “আমি” কে? ইহা বথার্থরূপে জানার নাম 
আত্মজ্ঞান। জীবমাত্রেই এই আপনার স্বরূপটা জানিবার জগ্ত 
লালার়িত। যতদিন ইহা বুঝিতে না পারে, ততদিন সে সাধারণ জীব- 
মাত্র যখন জীব এই আত্মানুসন্ধানটী প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তখন 
লোকে তাহাকে সাধক, ভত্ত, ইত্যাদি আখ) দিয়! থাকে । 

মানুষ যখন এই আত্মাভিমুখী গতি উপলৰি করিতে পারে, তখন 
তাহার বাহা যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহাই নিবৃতিমা্গ বা 
সাধনা! নামে কথিত হয়। এ লক্ষণগুলিই ধর্্মশান্ত্রে বিধিনিষেধ- 
'রূপে বণিত হইয়াছে। বস্ততঃ কর্ম্মমাত্রই সাধনা, জীবমাত্রই 
সাধক এবং আত্মন্বরূপের অনুডূতিই সাধ্য । আত্মভাবশৃন্য সর্বববিধ- 
সাধনাই অসম্যক ফলপ্রদ। যতক্ষণ আমি ভিন্ন অগ্য দেবতার 
উপাসনা! করা হয়, ততক্ষণ বন্তুগত্যা একমাত্র আমিই উপাসিত হইলেও, 
(কারণ, আমি ছাড়! কোথাও কিছু নাই ) উহা! অবিধিপূর্ধবক' অনুষ্ঠিত; 
স্বতরাং মুক্তিরূপ মহাফল-প্রদদানে অসমর্থ । অতএব এক কথায় বলিতে 
গেলে, জআত্মভাবশুন্য সকল সাধনাই অভ্ঞান-বিজন্তিত। আবার 
আত্মানুসন্ধানযুদ্ত আহার বিহারাদি জাগতিক, “কর্ম্মগুলিও সাধনা-পঙ্- 
বাচ্য হইয়৷ থাকে । এই আত্মাই--আমি--মা। আমাকে চেনাঁ_মাকে 
পাওয়া ও আত্মসাক্ষাুকার করা, এই তিনই এক কথা। দেহীসুক্কে 
অহং+রূপে যে তন্ব প্রকাশিত, চণ্তীতে তাহাই মহামায়ারূপে 'অভি- 
বধিত হইয়াছে । দেবীদূক্তে যাহা আতমা, চণ্ডীতে তাহাই 'মা। 
ইট রিনা রিরাজ লাজ রারারগিনি টির 

ভত্তিমূলক কথা । রা 
 পজীব বাহাকে চা জানেন) অরানে জীবের যাহ! বার্ণ সতী 
ব্ রি প্রকৃত স্বরূপ-সন্বন্ধে একট! স্থূল জ্ঞান সর্বধপ্রথমে: এব্াস্ত 
নতুবা অভীষীলাভের পথ দীর্ঘ ছইয়! পড়ে।॥ তাই, 


দেবীসূক্ত //5 
দেবীসূক্ত না! জানিয়া চণ্ডীতত্তে প্রাবেশ শীন্তুনিধিদ্ধ। আমরা জগত্প্ষে 
অধিকাংী সাধককে প্রায় বিফলমনোরথ হইতে দেখি, তাহার একমাত্র 
কারণ, উদ্দেশ্যহীনতা । ভগবংস্বরূপ না জানিয়া-_-মমৃতের সন্ধান না 
বুইয়, সাধনাপথে অগ্রসর হইলে, পথ যে বিশরসহল হইবে তাহাতে 
আর বিচিত্রতা কি? সে যাহা হউক, চল সাধক ! আমরা প্রথমে মায়ের 
স্বরূপ কথঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লইবার জন্য দেবীনুক্তের শরণাপন্ন হই ৭ 


অহং রুদ্রেভিরবন্থভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরতবিশ্বদেবৈঃ। 
অহংমিত্রাবরূণোভ। বিভম্ম্যহ্মিন্দ্ামী অহমশ্থিনোভা ॥১॥ 


অনুবাদ । আমি ( সচ্চিদাননাস্বরূপ আত্মা ) রুদ্র বস্তু আদিত্য 
এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। মিত্র বরুণ, ইন্দ্র অগ্নি, এবং 
অশ্বিনীকুমারঘ্বয়কে আমিই ধারণ করি। 

ব্যাখ্যা। অহং--নামি ; সণ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ টার আমি। 
যদিও সাধারপতঃ আমি বলিলে, দেহাত্ম-বুদ্ধি-বিশি জননমর়ণধন্মী 
স্বখছুঃখচঞ্চল একটী সংসারক্লিষ্টী জীবমাত্র বুঝি, তথাপি একটু 
ধারভাবে “আমিশ্র স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমরা ইহা! 
অপেক্ষা অনেক উন্নত স্ট্রর “আমি” দেখিতে পাই। এস পিপাঁসিত 
সাধক! আমরা মায়েরনাম নিয়া অগ্রসর হই। 

সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি, “আমার দেহ”। ইহাতে আমরা 
কি বুঝি--দেহ হইতে আমি পৃথক একজন। আমার সভায় দেছের 
সত্তা । . আমি দেখিতেছি, তাই দেহ আছে। আমি দেহ নই; আনাতে 
দেহ আছে। এইরূপে আমরা দেহ হইতে “আমি”কে ল্প্্ 
পৃথক্রূপে বুকিতে পারি। এখন ক্রমে অগ্রসর হওয়া যা'ক-- জামার 
প্রাণ” “আমার মন” "আমার জ্ঞান” "আমার আনন্দ” এই বে শর্দুলি 
আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি, উহা যে একেবারেই ন বুঝা বলি 
ঘাহা নহে /-উবে বুবিয়াও যেন বুঝি না! এমনই একটা ভাব | খাঁ 





্' 


'দেখীসৃক্ত 
থক, যখন বুঝি না, তখন না-ই বা বুঝিলাম, এখন বুষিতে বলিয়াছি, 
নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব। এই ষে দেহ হইতে পৃথক, প্রাণ হইতৈ পৃথক, 
মন হইতে পৃথক্‌, জ্ঞান হইতে পৃথক, আনন্দ হইতে পৃথক্রূপে একটী 
“আমি'র* সন্ধান পাইতেছি, এঁটী-ই না দেহাদি পীচটি আবরণের ভিন্তর 
দিয়া অভিন্নভাবে প্রকাশ পাইতেছে! আমার গৃহখানিকে যেরূপ 
ব্জীমি গৃহ” বলিয়া বুঝি না, সেইরূপ “আমি দেহ” “আমি মন” এরূপ 
প্রতীতিও আমাদের কখনও হয় না। তবে গৃহখানি ভাঙ্গিয়া গেলে 
যেরূপ আমি ছুঃখিত হই, গৃহখানি শ্ুসজ্জিত হইলে যেরূপ স্থুখী হই, 
ঠিক সেইরূপই দেহ প্রাণ মন ইত্যাদির সহিত “আমি” স্থুখ ছুঃখের 
সম্বন্ধ-বিশিষ্ট । দেহাঁদির সুখ দুঃখে “আমি” স্থখ ছুঃখের অনুভব 
করিয়া থাকে মাত্র। কেন করে, তাহা পরে বলিব। বন্তুতঃ 
“আমি” কিন্তু হুখছুঃখশুন্য দেহাদিশুশ্য একজন । 

এইরূপে আমরা যাহাকে বধার্থ অঙ্থেষণ করি, সেই প্রকৃত বস্তার 
সন্ধান পাইলাম। এইবার আমরা উহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করি। 
এতক্ষণ আমরা বিচারবুদ্ধির সাহাষ্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম, এইবার 
শান্ত ও যুক্তির সাহায্য লইতে হইবে; কারণ, যথার্থ আত্মশ্বরূপ-ভান 
তাহার কৃপা, বাতীত হইবার উপায় নাই ; তবে আমাদের ক্ষুত্রবুদ্ধির দ্বারা 
যতটুকু ধারণ! করা যাইতে পারে, ততটুকু বুষিধার চেষ্টা করার ক্ষতি কি? 

আচ্ছা, এ যে দেহাদি হইতে পৃথক একটা; “আমি'র সন্ধান পাওয়া 
গেল, আমরা যদি উহার স্বরূপটা বলিতে বা বুঝিতে যাই, তাহা! হইলে 
নিশ্চয়ই বলিব বা বুবিব---অচিত্তা অব্যক্ত সর্বক্রিয়াগম্য কিন্তু “সত্য” । 
চিন্তা করিয়া এ “আমি” কে, তাহা ধরিতে পারি না, বাফ্যন্থারা বলিতে 
পাগ্সি মা, চক্ষু কর্ণ প্রর্ভুতি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি না; 
কিন্তু সে জিনিষটা -ফে সত্যই আছে, তাহা বুঝিতে পারি । ' 'কৌমরূপেই 
গরামি? নাই; ইহা প্রভীতিগো্চর হয় না। এই যে সত্য “আমি”, আমরা 
সর্বদাই ইহার উপলঙ্ধি. করিতেছি, অথচ বুবিতে পারিতেছি না। 
লাচ্ছা! থাক, এই 'আমি'র-নাম রাখ সত্য বাজাক্ঠা। 


শানু বলেন, এই আত্মার স্বরূপ “আনন ।  আনন্দ-বন্তটী বিশ্লেষণ 
করিলে আমরা দেখিতে পাই, সত্য জ্ঞান আনন্দ অর্থাৎ সত চিৎ" 
আনন্দ। সণ একটা সন্তা-_একট! কিছু আছে। চিত এ সত্তাটী চৈতন্য- 
ময়, সেই যে আছে বলিয়া একটা প্রতীতি-হয়, উহা! শুধু সত্তা নহে-_ 
উহা চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় এবং এ জ্ঞানময় সত্তাটী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় । 
আরও একট, সরঙ্গভাবে আলোচনা কর! যাউক ।--আমি"্স্সাছে, 
আমি বুঝিতৈছে যে, মামি আছি এবং এ আমিটাই আমার সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়তম বস্ত্র; সুতরাং আনন্দময়। এই 'সচ্চিদানন্স্বরূপ আত্মাই 
আমি। এই আমিই সত্য । এই সতালাভই জীবমাত্রের উদ্দেশ্য ; 
কারণ ওখানে-_এঁ আমিতে জন্ম মৃত্যু সুখ ছুঃখ হাসি কান্না কিছুই নাই, 
অথচ পূর্ণ আনন্দ আছে । পার্থিব স্থুখ এবং এই আনন্দ কিন্তু ঠিক 
এক জিনিষ নয়। এ জগতে অভীষ্ট বস্তু পাইলে আমার শ্ুখ হয়, 
তদ্বিপরীতে হুঃখ হয় ; “আগি' কিন্তু এমনই একটা ক্ষেত্র, যেখানে অভীষ্ট 
অনভীষ্ট, পাওয়া বা না পাওয়া, কিছুই নাই অথচ সর্বদা আনন্দ 
রহিয়াছে । এক কথায় উহীতে অপর কোনও ভাব, ষথা--দেহ মন 
প্রাণ ইন্দ্রিয় ধর্ম অধর্্ম স্থখ ছুঃখ জীব জগৎ ইত্যাদি কোনও ভাবই 
নাই। এ যে সর্ববভাব-বিনির্্ুক্ত সচ্চিদাননদন্বপ আত্মা, উনিই 
হইতেছেন “আমি»।*উনিই সত্য । উহাতে নিত্যযুক্ততা-উপলব্ি করাই 
্রাঙ্গীস্থিতি। স্কুল কথায় এই আমি-বহ্টাকে সর্বদা ধরিয়া! থাকাই 
মানুষের মনুহাত্ব । যে মানুষ আমি কে, তাহ! জানে না সে পশু; ইহা 
শা্তকারগণ বলিয়া থাকেম। এই আমিই সাধকের ই$উদেব। কালী 
কষ পিষ -ছুর্গা আল্লা গড ইত্যাদি ইহারই: বিভিন্ন পর্য্যায়সাত্র 1: যে 
সাধক তাহার ইহউদেবের বত অধিক নিকটবর্থী সে-ই তত উন্নত, তত-তী; 
কারগ, শখ বা আননাই ভাছার স্বরূপ । পরে: এই. ফল: ক বহস্থানে 
জারও বিশদস্কাঁবে আলোচনা: করা হইবে ।;পুনঃ পুনঃ জীবৌটনা ছারা 
'এই জাত্মততটী বেশ বুবিরী'ঈইযা'তবে টত্তীতনতে প্রবের্শ ফারিতে হইৈ। 
পণ ধনী গুহিতা থাকি যখন এই সত্যে3-এই জীমিতে অবস্থান করিতে 





দেরীসুক্ত 
ছিলেন, তখন তিনি যাহা! বলিয়াছেন, তাহাই দেবীসুক্ত । তিনি বলিতেছেন 
ং রুদ্রেভিব“ৃভিশ্চরামি” আমি একাদশ রুদ্র ও অফ্টবনুরূপে 
প্রকাশিত হইয়া থাকি। 
একাদশ রুদ্র ।-__«“রোদয়তি সর্ববমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ” বেদের 
ভাষ্যকার সায়নাচার্্য বলিয়াছেন--অন্তকালে যিনি সকলকে কাদাইয়া 
থাক্জেনন তিনি রুদ্র। চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জঙ্কানেন্দ্িয়, বাক্‌ পাঁণি পাদ পায়ু 
ও উপস্থ এই পপ কন্মেক্দ্িয় এবং মন, এই একাদশ কুদ্র। ইহাঁরাই 
জীবের জন্মমৃত্যুর হেতু; স্থৃতরাং কীদাইবার কর্তী। আমরা যে 
ইন্দ্রিয়পথে প্রতিনিয়ত খণ্ড খণ্ড চৈতন্য-সন্তার উপলব্িি করিতেছি, উহা 
সচ্চিদানস্দ স্বরূপ আমি__মাত্মা; অন্য কেহ নয়। আমিই ইন্দ্রিয়পথে 
"ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছে । “আমি” যে আছেন, ইহা 
আমরা ইন্দ্রিয় ও মন দ্বার! প্রতিনিয়ত বোধ করিতেছি । যখন ইন্দ্রিয় 
ও মনন্ম্প্ত হইয়া পড়ে, তখন আর আত্মসন্তার উপলব্ধি করিতে পারি 
না; স্থতরাং আমরা ইক্ড্রিয়দ্ার য়ে বিষয় গ্রহণ করি এবং মনে 
যাহা কিছু ভাবি, সকলই সত্যন্বরূপ আত্মা । সাধক ! বেদের এই 
লকল বাণী হৃদয়ে অতি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রাখিও, চগণ্তীতন্বে প্রবেশ করিয়া 
যেন ভুলিয়া যাইতে ন! হয়। 
 অষ্ট বহু 1__ধন বা অফ্টবিধ এশ্বর্ধ্য। অণিমা লখিম। প্রভৃতি 
অফ্টবিধ এন্ররযরূপে এ সত্যই প্রকাশ পাইতেছে। অথব৷ ভাগবতে 
বন্ধ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে শুদ্ধ-সন্বগুপ। বিশুদ্ধ সম্বগুণের উদয় 
স্ুইলে, সাধকের পুলক অশ্রু কম্প স্বেদ প্রভৃতি অফ্টবিধ বহিল ক্ষণ 
এপ্রকাশপায়। ইহাই ভক্তগণের বন্থ বা এশ্বর্যা। এই টির 
 'জামি--লত্যন্বরূপ আত্মাই প্রকাশ পাইতেছেন। 4 
;-: এসহ্মাদিত্যৈর্ত বিশ্বদেবৈঃ | আমিই . দ্বাদশ গে 
“বিশয়েবরুন্দরপে  প্রকাশমান। . আদিত্য -অদিতি হইতে. সগ্তাভ। 
এরদিতিল্স্প্রক্কতি। ্রিগুপাত্মিকা-_সন্বরজন্তমোমরী,). বুদ্ধি, জহংকার,. 
চিন্ত মন /.. .এই . অন্তঃকরণ-চড়ুউর় প্রকৃতি : হইত স্জা): 
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অন্তঃক্রণ-চতুষ্টয় আবার গুগত্রয়ের সংযোগ-তাঁরতম্য বশতঃ ঘাদশ তেদ- 
বিশিষ্ট হয়। যথা, সম্বগুণাত্মকবুদ্ধি, রজোগুণীত্মকবুদ্ধি এবং সতমো 
গুণাত্বকবুদ্ধি। এইরূপ মন চিত্ত ও অহংকার ত্রিগুণে গুণিত হইয়া 
. ছ্বাদশপ্রকার ভেদবিশিষ্ট হয়; ইহারাই আদিত্য নামে অক্তিহিত। মন 
বুদ্ধি চিন্ত অহঙ্কার ও সম্ব রজঃ তমোগুণরূপে একমাত্র "আমি'-__-সত্য- 
স্বরূপ আত্মাই প্রকাশমান | 
মনকে একবার রুদ্র বলিয় আবার আদিতা বলায় কোন দোষ 
হয় নাই। মনের যে অংশ জ্ঞান ও কর্দেক্দিয়ভিমুখী, বা 
ইন্দ্রিয়ের কেন্ত্র, তাহাই রুদ্র-_ছুঃখদায়ক । আর যে. অংশবুদ্ধিবা 
মহত্ত্বের. অভিমুখী, তাহাই আদিত্য অর্থাঙ মনের সেই অংশে 
চৈতন্তের প্রকাশ-ধন্ম অধিক আছে। 
বিশ্বদেব 1--যে চৈতন্য এই বিশ্বরূপে বিরাজিত তাহাই বিশ্বদেব 
এই. বছ,.নাম রূপ ও ব্যবহার-বিশিষ্ট হইয়া বে চৈতগ্-সর্তী প্রকাশ 
পাইতেছে, উহারই নাম বিশ্বদেব।. নাম রূপ ও ব্যবহারভেদে এ 
চৈতন্তাংলের অসংখ্য ভেদ পরিলক্ষিত হয়; তাই বিশ্বদেব বছ। এই 
বিশ্বদেব+মু্তিজেও “আমি”--আত্মাই নিত্য প্রকাশিত; সুতরাং জগৎ- 
রূপে যাহা 'আমাদের প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা সত্য । তৈত্তিরীয় 
উপনিষ্কদ্দে উক্ত হইয়াছে _“যদিদং কিঞ্চ তত সত্যম্”। * এই যাহা কিঠু , 
প্রত্যক্ষ কর__ রোধ কর, সকলই সত্য। সাধক! মনে রাখিও-_এই 
পরিদৃশ্বামান বিশ্বকূপে একমাত্র সত্য “আমিগ্রই প্রকাশ। এই. জগহ- 
প্রপথই--“আমি”র ব্ক্তম্বরূপ। এ সকল তত্ব দেবী-মাহাত্মে বিশদ. 
ভাবে আলোচিত হইবে। ৃ | 
 আহুং মিত্রাবরূপে। | মিত্র সূর্য্যের অন্ত নাম। ত্বাদশাদিত্য মধ্যে 
ইনি।প্রধান।.. অন্তঃকরণের সন্বগুণাত্মক প্রকাশের নাম মিত্র। এক 
কথার়,ধন্মাইছিয়। ধর্মই যথার্থ বন্ধু; কারণ, ম্বত্যুর পরও সঙ্গে গমন 
কর-ও আনন প্রদান. করে। বরুণ জলাধিপতি |. জীবকে জনপ্ত- 
কালের জন্তু সংসার-সমু্রে নিমগ্ন করে বলিয়া, অধর্্দই এস্বলে বরাণ 


শব্দের অর্থ। অতএব “মিত্রাবরূণৌ_ ধর্্মাধশ্নো” ইহা আতিতে ও, উক্ত 
-হইয়ীছে। 

ইন্্রামী।_ হখছুঃখে। ইন্দ্র এশর্্যশালী অর্থাৎ হুখম্বরূপ, অগ্নি 
_দাহজনকতহেতু ছুঃখশ্বরূপ; হতরাং ইন্দ্রামী শবের অর্থ__হাখ এবং, 
ছুঃখ। এইরূপ অশ্থিনৌ-_প্রাণাপাঁণৌ ইতি শব্দকল্পদ্রুম: । প্রাণ এবং 
অঞ্ষ্. বায়ুকে অশ্বিনীকুমার কছে। মিত্রাবরুণৌ, ইন্দ্রামী এবং অশ্থিনৌ ; 
ইহারা উভয়াত্মক দেবতা! ; ইহারাই ছন্দ । স্থুলজগতে এই সকল দেবতা 
ধর্্াধন্্ম, হখ দুঃখ এবং প্রাণ অপানরূপে প্রকাশিত। এই ধর্মাধন্মন এবং 
তজ্জন্য স্বখছুঃখ ও ভাহার ভোগম্থান অপানসহকৃত প্রাণরূপে একমাত্র 
“আমি”- বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মাই প্রকাশিত। প্রাণ একটা জড়বায়ু 
মাত্র নহে; অনুভূতি-স্থান। অপানের সহচারিত্ব-নিবন্ধনই প্রাণের ভোগ 
নিষ্পন্ন হয়। 

উত্ভী বিভর্দ্দি শব্দের অর্থ__-উভয়কে ধারণ করি। আত্ম। ভিন্ন অন্য 
কোনও পদার্থ নাই; হৃতরাং তিনিই এ সকলরূপে প্রকাশিত হইয়া 
থাকেন এবং এই সকল বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াও, তাঁহার স্বীর 
বিশুদ্ধ অথণ্ড চৈতন্য-সত্তার বিন্দুমাত্র বিকার হয় না। একমাত্র আত্মাই 
ক্জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ; স্তবুতরাং তিনি--আমি এক অথচ 
বহুভাবে বিরাজিত ; নুশুরাং বনুভীবের ধারণরর্তী। সেইজস্টই সন্ত 
“ৰিভর্মি” পদটির প্রয়োগ হুইয়াছে। | 

এইখানে বলিয়৷ রাখি-_রুদ্র বন্থু আদিত্য প্রভৃতি শব্দের এরূপ 
ব্যাখ্যা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, এ সকল নামে কোন 
দেবনুত্তি নাই। করদ্রাদি শব্দ যে বিশিষ্ট চৈতগ্ভের গধাশক; সেই 
 বিশেষভাবাপল্ন চৈতন্যাংশের নামই দেবতা |: উঁছারাসর্বধ্্র বিরাজিত 
ভকগণের কাতর প্রার্থনায় বাধ্য হইয়া কৃপাপূর্ববক” বিশি্ট “মৃস্তিতে 
 উঁহারাই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ভগ্ডলাণের শব শব ঈংক্ষারীনুরপ ও 
শ্রকল সৃত্তির প্রকাশ হয়। তাহাই পুরাপাি-শানী-বর্দিত ' গেবনুস্তি। 
দবতাতত্ব ছ্বিতীর খণ্ডে পাওয়া ধাইবে । 


অহং সোমমাহনসং বিভর্দ্যহং তুষ্টারমৃত, পৃষণং ভগম্‌। 
আহং দধামি দ্রবিণং হবিক্ঘ€ত স্বপ্রাব্যে বজমানায় স্ুন্বতে ॥২। 


অনুবাদ। আমি শত্রহস্তা সোম, তষ্টা, পুষা এবং ভগ নামক 
'দেবতাগণকে ধারণ করি । যাহারা দেবতাগণের উদ্দেশ্টঠে প্রচুর হবিযুক্তি 
মোমযাগাদি অনুষ্ঠান করে, সেই যজমানগণের যন্দ্ফল আর্জিই ধারণ 
করি। 

ব্যাখা। আহনস্‌ শব্দের অর্থ শত্রহননকারী। সোম শব্দের অর্থ 
সোমযাগ । দুর্জয় কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে নির্জিজিত করিবার জন্য 
সোমযাগাদির অনুষ্ঠান করা হয়। পক্ষান্তরে, সোম শব্দের অর্থ চন্দ্র। 
চন্দ্র মনের অধিপতি দেবতা । মন বখন কাম ক্রোধাদিবৃত্তিরূপ রিপু- 
'গণকে বশীভূত করিতে উদ্ভত হয়, তখন তাহাকে আহনস্‌ সোম বলা যায়। 

ত্বব্টা__বিশ্বকর্্ম। । যিনি এই বিশ্বকে গঠন করেন।” অর্থাৎ যে 
চৈতন্তকর্তৃক বিশ্ব বুবিধ নামে ও রূপে বাকৃত হয়, তিনিই ত্বষ্টা। 

পুষণ-_সূর্ম্য । পক্ষান্তরে পুষ্টিরূপা চেতনা । যে চৈতঙ্ত দৈহিক 
এবং মানসিক পুষ্টিরূপে প্রকাশিত, তীহারই নাম পৃষণ। 

ভগ-_ফড়বিধ অশ্বর্ধ্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব | সর্বববিধ অভ্যুদয় ও ইচ্ছার, 
অনভিধাতরূপে ফে*্চতন্য প্রকাশিত, তিনিই ভগ নামে কথিত হুন। 

এই সকলকে অর্থাৎ শক্রহননকারী সোম, ত্বষ্টা, পৃষা এবং ভগ নামক ' 
দেবতাগণকে “অহং বিভর্ণ্মি” আমিই ধারণ করি। সঙ্চিদানন্দস্বরূপ 
আত্মা আমিই এ সকল কূপে আত্ম প্রকাশ করি। 0. 

অং দধামি দ্রবিপং--আমি দ্রবিণকে ধারণ করি । কেবল সোম- 
খাগাদিরূপ কর্মমকাগুকেই যে ধারণ করি তাহা! নহে, কর্মাকাণ্ডের 'যাা 
দ্রৰিণ তাহাও- আমাকর্তৃক পরিধৃত। শীস্্রবিহিত কর্দাকাণ্ড হখারীতি 
অনুষ্ঠিত হইলে তজ্জস্য একটা অপূর্বধ অর্থাৎ: শুভানৃষ্ট উপচটিত হয়| 
কালে এ অপূর্ববই ষথোক্ত.ফল-: প্রসব 'করে। এই অপূর্বফেই উধিণ 
ধলে। 


৮০ “দেবীসুক্ত 
হূবস্যতে স্থপ্রাব্যে ষ্মানায় স্ম্থতে__যজমানগণ অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের 
উনুষ্ঠাতৃগণ দেবতাগণের উদ্দেশ্টে গ্রচুর হবিযুক্ত যে সোমযাগাঁদির 
অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন। এ সকল যাগাদির যাহা দ্রবিণ, তাহা কালান্তর- 
ভাবি ফলের জন্য যজমানগণের নিমিত্ত আমিই ধারণ করিয়া থাকি। 
একমাত্র চৈতন্তন্বর্ূপ আত্মা আমিই যাবতীয় কর্ম্মরূপে কর্্মসংস্কার- 
রূপেঞ্জরন্বং কম্মফলরূপে বিরাজ করি । ইহাই এই মন্ত্রের তাশুপধ্য । 


অহং রাহী সংগমনী বসুনাং চিকিতৃষী প্রথমা যজ্জীয়ানাম | 
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্র। ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ভ্তীম, ৪৩॥ 


- অনুবাদ । আমি এই ব্রহ্ষাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বরী। আমি পার্থিব 
ও অপার্থিৰ ধনদাত্রী। আমি ব্রঙ্মসাক্ষাৎকাররূপ| সন্থিৎ বা জ্গানরূপা । 
এই জ্ঞানই যাবতীয় উপাসনার আদি। আমি প্রপঞ্চরূপে বনুভাকে 
অবস্থিত । আমি ভুরিভাবে অনন্তজীবে প্রবিষ্টা, দেবতাগণ এইরূপে 
আমাকে বহুভাবে উপাসনা করিয়া থাকে । 

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে অহংপদটা স্ত্রীলিঙ্গরূপে উক্ত হইয়াছে । অহং 
অলিঙ্গক, সর্ববলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। একটী গানেও শুনিয়াছি--“তুমি 
,স্পুরুষ নারী চিন্তে নারি, কোনও যুক্তিশান্ত্রে মিল্পে না।৮ এই মন্ত্রে 
স্্রীলি্গ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়। এবং অগ্তান্য মন্ত্েও শক্তিরূপে চৈতন্যের 
বিকাশ দেখিয়াই নোধ হল প্রাচীন আচাধ্যগণ এই বেদমন্ত্রগুলিকে দেবী- 
সূক্ত আখ্যা দিয়াছেন । পুর্বে বলিয়াছি__“অহং” বসব্যত্ত অনির্দেশ্ঠু । 
বাকোর মধ্যে আসিলেই তিনি শক্তিরূপে প্রকাশিত! হন । রাম কৃষ্ণ শিক 
ইত্যাদি পুংলিজ শকেরই প্রয়োগ কর, হুর্গা কালী রাধা ইভাদি শ্রীলিগ 
শবেরই প্রয়োগ কর কিংবা ব্রঙ্ প্রভৃতি ক্লীবলিঙ্গ শব্দেরই প্রয়োগ কর, 
তাহাতে কিছুই আসে বায় না। তবে ইহ! স্থির, যতক্ষণ তিনি মন বুদ্ধি 
ইন্ত্িয় কিংবা ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়া প্রকাশিত, ততক্ষণ তিনি শক্তিরপেই 
প্রস্তাঙ্সীড়তা। 


সে যাহা হউক, এইবার আমর! মন্ত্রীর অর্থী বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
“রাষ্রী শব্দের অর্থ প্রপঞ্চরূপে বিরাজিত অনন্ত ব্রক্গাপ্ডের সি স্িি 
প্রলয়কত্রী ; এক কথায় জগদীশ্বরী। “বন্থ* শব্দের অর্থ ধন। পার্থিব 
গো-হিরণ্যাদি এবং অপার্থিব জ্ঞানবিষ্ভাদি, এতদ্ভয় ধনের একমাত্র 
সঙ্গময়িত্রী অর্থাৎ সর্বববিধ-ধনদায়িনী “আমি” । পুর্বে বলা হইয়াছে, 
ধনরূপে আমিই প্রকাশমান ; এখন বলিতেছেন সেই ধনের প্রাপ্রুঞ্্ীও 
আমি। | 

“চিকিতুষী” শব্দের অর্থ ব্রহ্মাজ্ঞান। যেজভ্ান দ্বারা জীব “আমি”্র 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, সেই জ্ঞানন্বরূপা “আমি” মা । “প্রথম! 
যজ্ীয়ানাম্চ--এই জ্জ্ধানই বজ্জাঙ্গসমূহের মধ্যে প্রথম। “আমির 
স্বরূপ কথঞ্চি অবগত হইয়া, যহাদি উপাসনায়্ প্রবৃত্ত হইতে হয়; নতুৰ! 
এ সকল কর্ম অবৈধ হইয়া থাকে । তাই “চিকিতুষী'ই সমস্ত উপাসনার 
আদি। ইহ! দ্বারা বুঝ। গেল__উপানা, উপাসনার ফল এবং উপাসনার 
আদি বা কর্মকাণ্ডের মূলীতুত জ্ঞানক্লপেও একমাত্র আমি শী কিনি 
সন্তাই বিরাজিত। 

ভুরিস্থাত্রা শব্দের অর্থ বহুভাবে অবস্থিতা । ভূরি আবেশয়স্তী শব্দের 
অর্থ বুভাবে প্রবিষ্টা। অনস্তভাবে অবস্থিত আমি। আবার অনন্ত 
ভাবের মধ্যে আমিই "নিত্য প্রবিষ্টা। তাং মা' দেবা” ব্যদধুঃ_এইরূপ 
আমিকে শাত্বাকে দেবতাগণ ভজনা করে। দেবতাগণ-_উল্লতভ্কান- 
বীর্যযসম্পন্ন সন্তানগণ এই অনস্ত বৈচিত্রপুর্ণ জীবজগতরূপে প্রকাশমান 
আমিকে বহুভাবে উপাসনা করিয়া থাকে, অর্থাৎ বেখানে যাহা 'কিছু 
দেখে, যেখানে যাহ! কিছু পায়, তাহাই যে “আমি*--তাহাই যে: সত্য 
আত্মা, এইরূপ জ্ঞান নিয়! সরল শিশুর ম্যায় আমাকে আত্মা! বলিয়া--মা 
বলিয়। ডাকে । ইহাই ও দেবতাদিগের লক্ষণ । 


০ দেবীসুক্ত 
ময় সোহমমতি যো বিপশ্যতি ষঃ প্রাণিতি ব ঈং শৃণোত্যুক্তম.। 
অন্সস্তবে। মাং ত উপক্ষীয়ন্তি শ্রধি শ্রৈভ শ্রদ্বিবন্তে বদামি ॥৪| 


অনুবাদ। জীব যে অন্নাদি খাষ্ঠাদ্রব্য ভক্ষণ করে, দর্শন করে এবং 
প্রাণধারণ করে, এই সকল ক্রিয়া আমাকর্তৃকই নিম্পাদিত হইয়া থাকে। 
যাহারা আমাকে এইরূপ (সর্বববর্ম্নের ভিতর দিয়া) দেখে না, বুঝিতে 
পারে নাঁতাহারাই সংসারে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। হে সৌম্য ! তোমায় 
এই ধে সকল তত্ব বলিতেছি, ইহা সম্পুণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রাবণ কর। 

ব্াখ্যা। অন্ন শব্দের অর্থ আহাধা দ্রব্য । স্থূল দেহ রক্ষার জন্যই 
হউক, অথবা মনোময়াদি সুন্মম দেহ পুক্ট করিবার জন্যই হউক, জীর যে 
আঞ্হার বা বিষয়-আহরণ করে, উহ। অচ্চিদানন্দম্থরূপ আত্মা “আমিই” 
নির্বনাহ করিয়া থাকি। 

বিপ্শ্যতি-_দর্শন করে। কি জ্ঞান- -নেত্রে, কি বহিশ্চঙ্ষুতে, জীব যে 
প্রত্যক্ষ করে, এ প্রত্যক্ষ করারূপ ক্রিয়াটিও “আমি”কর্তৃক নির্ববাহিত হয় । 

যঃ প্রাণিতি---এ যে প্রতিনিয়ত শ্বাসপ্রশ্থাসরূপ প্রাণন-ক্রিয়াদারা' 
ভীবগণ জীবিত রহিয়াছে, উহারও একমাত্র কর্তা “আমি”। 

যঃ শৃণোতি---এ যে কণেক্দিয় দ্বারা জীবগণ শব্দ গ্রহণ করিতেছে, 
উহ্ারও বর্তা একমাত্র “আমি”। | 

এইরূপ সর্বববিধ কর্্মই যে আমিকর্তৃক নিশঃ হইতেছে।, 
 ইনু। যাহারা মানে না-বিশ্বাস করে না, তাহারাই “মাং অমন্তবঃ? | মানুষ 
দিবারাত্র যে পুরুষকার বলিয়! চিৎকার করে, যে অহং-বোধ নিয়! জগতে 
বেড়ায়, সেই পুরুষটি কে? সেই অহংএর ন্বরূপ এবং কার্য কি? 
..একটু লক্ষ্য করিলে, সকলেই বুঝিতে পারে ; অথচ বাহারা. ইচ্ছ৷ করিয়া 
ইহা বুঝিতে চায় না, ভাহারাই “আমি”কে উপেক্ষা করে, অবমাননা করে ৮. 
ঈশোপনিষদে__এইরূপ মমুস্যকেই আত্মহন্‌ বা আত্মঘাতী পুরুষ বল 
হুইয়াছে। এইরূপ যাহারা সত্যকে--আত্মাকে অবমাননা করে, *, 
উপক্ষীয়ন্তে” তাহারাই সংসারে নানারূপ লাঞ্চিত হইয়া থাকে । 


দেবীসুক্ত ৮৩ 

ফ্ুতজ্ঞতা-প্রকাশরধ: ধর্দটি পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যাক্‌ জাতির 
মধ্যেও . দেখিতে পাওয়া যায়। জীবুশ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে -এই ধর্মের 
বিকাশ না থাকিলে; অহাকে পশু অপেক্ষাও হীন মনে করা অন্যায় 
নহে।- কার্ধাতট জগতেও. সে সকলের চক্ষেই উপেক্ষিত হইয়া থাকে । 
মনে. কর, 'তুম্ি পথিমধ্যে এমন এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া 
যে, সামান্কাংএকটিমাত্র পয়সার জন্য লাঞ্ছিত হইতেছ, নিজ বাড়ী 
আদিলে একটি পয়সা কেন, একশত টাকার জন্যও তোমার অভাববোধ 
হয় না; কিন্তু.আজ তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে একটি পয়সার 
অভাবে অসম্মানিত হইতে বসিয়াছ। এমন সময় কোন অপরিচিত, 
লোক অধীচিতভাবে তোমাকে একটি পয়সা দিয় উপকার করিল। তুমি 
বাড়ী আসিয়া পয়সাঁটির বিনিময়ে তাহাকে শত টাকা দিলে ; কিন্ত যতদিন 
জীবিত থাকিবে, ততদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হুইবামাত্র, তোমার বুকের' 
ভিতর একটা-কৃততভ্ততার ভাব---একটা অবনত ভাব ফুটিয়! উঠিবেই যদি- 
তুমি মানুষ হও । - আঁর-_ধিনি আমাদিগের সর্ববকর্মের প্রেরক, ধানার' 
আলোকসম্পাতে আমাদের এই জগৎ-ভোগ, যিনি আমাদের প্রাণ 
দিয়াছেন, যে প্রাণ আমাদের জর্ববস্থ, সেই প্রাণরূপে ফিনি প্রতিনিয়ত- 
আমাদের সব্ধবিধ ভোগ-বাসন! পূণ করিতেছেন, তীর দিকে একবারও 
আমর! সম্পূর্ণ সরলভান্তে একটা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
পারিলাম না) আমরা যদি সংসারে উপক্ষীণ না হই, তবে কে হুইবে ! 
তাই আত্মা--সত্য মা আমার গম্ভীরম্বরে বলিতেছেন-_“হে শ্রস্ত! হে 
সৌম্য! “ত্তে বদামি শ্রদ্ধিবং শ্রধ । তোমায় আত্মন্বরূপ যাহা প্রকটিউ' 
করিতেছি, তাহা! জতিশয় শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর।” আমিকে অশ্রক্া 
করিও না| উহার প্রতি কৃতগ হও, ০ কর, রি? মহত্ব 
দর্শন-কার,। : এ 

, জীব! দেখ, তোমার আহার বিহার দিক জাগতিক কার্ধা, এম 
কি সষজ িাসটা হইতে আরও করিয়া মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত: প্র্তেক 
কর্তিত দিয়া চৈতস্তরপে-_বোধরূপে_জ্ঞানরপ্টে-জনুভৃতিরূপে 


দেবীসূক্ত 


কে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে! দেখ, কোথা হইতে কর্্মগুলি ফুটিয়া 
সউঠিতেছে আবার কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে । দেখ, সর্ববকর্ণের নিয়স্তা 
কে ? আর কেহ নয়_ তোমার সর্বদা অনুভূত তিনি, তোমার অতিপ্রত্যক্ষ 
তিনি, তাহাকে ছাড়িয়। তুমি মুহূর্তর্ধকালও থাকিতে পার না। -স্টাহাকে 
দুরে মনে কর, তাই দূরে ; নতুবা নি্কট হইতে নিকটে তিনি। তিনি 
তোগঞ্গদ: “আ।মি”- সর্বেবক্দ্িয়াগম্য অথচ সত্য । শরণ লও তাহার চরণে । 


অহমেব স্বয়মিৰং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ | 
ষং কাময়ে তজমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রন্মাণং তস্যিং তং ম্মেধাম 1৫॥ 

অনুবাদ। আমি স্বয়ংই এই সকল তত্বের উপদেশ দিলা থাকি ; 
দেবতাগণ এবং মনুষ্যুগণকর্তৃক ইহাই পরিসেবিত। “আমি” .ঘান্াক্কে ইচ্ছা 
করি, জন্াকে সর্ববাপেক্ষ। উন্নত পদ্দ প্রদান করি, তাহাকে বর... করি, 
ভাহাকে খষ করি, তহাকে আত্মজ্ঞানধারণোপষোগিনী মেধা সরিদান, 
করিয়া থাকি। 

ব্যাখ্যা । বাস্তবিকই 'আমি'র. তত্ব আমি ব্যতীত. আর 6 কে রললিতে 
পারে ? কারণ, আমিই বেষ্য, আমিই বেতা, আমিই সকল জানেন; আিকে 
জানিরার. দ্বিতীয় কৈহ নাই, তাই ৰলিতেছেন_-“আহমেব ন্বয়মিদং বদাদি'। 
আর এই তত্ব-_আত্মম্বরূপাবগতি দেবত! ও মনুয্যগণের একান্ত প্রার্থিত্ত | 
্রহ্ষা বিজুঃ মহেশ্বর-প্রমুখ দেবতাবৃদ্দ. অনন্তকালি: : ধরিয়া তপক্তা, 
করিতেছেন, ইহা তোমরা পুরাণ-প্রসঙ্গে গুনিতে পাও । তাহারা: অত.. 
উচ্চপদ্দ পাইয়াও কোন্‌ বস্তুর অগ্বেষণ করেন, এইবার তাহা ভরিতে 
পারিবে সন্দেহ নাই। .এ “আমি'_-এ সত্য.। : যেখানে পরঙ্গান্ধ।বিযুঃর .. 
প্রভৃতি কোন ভাবই নাই, তীহারা সেই ভাবাতীত নিত্য-নিরঞ্জন আত্মা-৮' 
*আমি'রই সন্ধান করিতেছেদ।. আর মনুষ্যগণ ত করিবেই?। 

শুটিং শব্দের অর্থ সেৰিতও হইতে পারে। ক্ত প্রতায়টা। 
কালেও. ব্রহৃত হয়। দেবভাগণ ও মসুষাগণ.. জ্ঞানে ঝা 


দেখীসৃষ্ঠ ১/০ 
“আমি'রই সেব! করিতেছে । হাহার! অজ্ঞান, তাহার] জীবভাবাপন্ন 'আগ্গ/রে 
সেবা করে, যাহারা . জ্ঞানী তাহাক্ন। সর্ববভাব-বিনিশুক্ত 'আমি'র সেবা 
করে। আমি একজন- _“একোহহং।” জীবভাবের মধ্য দিয়াই হউক বা 
*দেবতাবের মধা দিয়াই হউক, অথুরা সর্বভাব-বিরহিতই 'হউক, এক 
আমি-_ _সঙ্চিদাননাস্ব্নপ আত্মাই বিরাজিত। | 
যং কাময়ে--আমি যাহাকে (উন্নত করিতে ) ইচ্ছ! করি, তীর্ীকে 
উন্নত করি। “আমি'রই ইচ্ছায় জীব সর্ববাপেক্ষ! উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়। 
উন্নতি ত্বিবিধ। পার্থিব এবং অপার্ধিব। পার্থিব_স্থখ সমৃদ্ধি যশ. 
প্রতিষ্ঠ। ইত্যাদি লাভ করিয়া কেহ মনে করিও না তোমরা দৃঢ় প্রাবত্ ও. 
কঠোর পরিশ্রমের দ্বার উহ! লাভ করিয়াছ। এ উন্নতির, এ অভ্যুদয়ের, 
এ পুরুষকারের একমাত্র হেতু পুরুষরূপী আমির ইচ্ছা । তারপর 
অপার্ধিব। ইহা তিন প্রকারে প্রকাশ পায়__স্থমেধা, খষি ও ব্রহ্মা) 
সচ্চিদানদ্দরূপী আমির ইচ্ছায় জীব বখন আধাত্মিক জীবনের প্রথম 
আস্বাদ পায়, তখন সে স্থমেধা হয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-ধারণোপযোগিনী 
বুদ্ধি লাভ করে। যতদিন এই ধারণাবতী মেধালাভ না হয়, ততদিন 
“শ্রবণায়াপি বুতির্যো ন লত্যঃ* বহুবার এই জ্ঞান, এই উপদেশ শ্রাবণ 
করিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারে না। তাই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম 
সূচনায় জীব সুমেধা হন্ম। তারপর খধিস্ব লাভ করে। ঝষয়ো 
ন্তপ্রটারঃ* ধিনি সর্ববন্ত সর্ববাৰস্থায় ব্রহ্ষ-সম্মেদনে, আত্মানুভূতিতে অত্যান্ত, 
তাহার সেই বেদন বা অনুভূতিগুলি যখন ভাষার আকারে বাহিরে আসে, 
তখন উহাই মন্ত্র নামে অভিহিত হয়। এই মন্্ুদ্রষ্টা সাধকই খধষি। এক 
কথায় সর্বত্র আত্মদর্শীই যথার্থ খবি। ইহাই আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বিতীন্ন.. 
স্তর). তারপর ্রন্কা-_হিরগ্যগর্ড, জগৎস্থি-স্থিতি-প্রলয়ের কেন্দরস্থান' 
সেই স্থানে জীব আধ্যাত্মিক উন্নতির তৃতীয় স্তরে উপনীত হয়। যতদিন 
পরান্তকাল বা বরষ্মালীলার অবসান না হয়, ততদিন জীবূকে ব্রক্ধলোফেই 
শাঁস করিতে হয়। : এই যে অপার্থিব. ব্রিবিধ উন্নতি-_ইহাও একমাত্র 
শজার্দিরই কামদা। জমিরই ইচ্ছায় এই সকল সংঘটত হয়). 


দেবীদূৃক্ত 
অহং কুদ্রায় ধনুরাতিনোমি ব্রক্মদিষে শরখে হস্তবা উ। 
অহং জনায় শমদং কৃপোম্যহং ছ্াঁবা পৃথিবী আবিবেশ ৪৬ ৪. 


_ অনুবাদ । আমি ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধী বিনাশযোগ্য রুক্রকে (একাদশ, 
ইন্ড্রিয়কে ) হনন করিবার জন্য প্রণবরূপী ধনুতে আত্মরূপ শর যুক্ত 
কাশি থাকি এবং এইরূপে আমিই জনসমূহের জন্য যুহ্ধ করি। আমি 
স্বর্গ মত্ত্য, উভয় লোকে সর্ববতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট। 

ব্যাখ্যা । রুদ্রব_-দশ ইন্দ্রিয় ও মন (প্রথম মন্ত্র দেখ), ইহারাই 
ব্রক্মদ্বিষ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী । এ স্থলে “রুদ্র শব্দে একবচন 
ব্যবহার করা হইয়াছে ; যেহেতু ইন্জরিয়বর্গ মনেরই অন্তর্গত । মনের সত্তার 
ইন্দ্রিয়সত্তা, মনের লয়ে ইন্দ্রিয়েরও লয় হয়। মনই একমাত্র শরব্য অর্থাৎ 
বিনাশ্য । শরপাতযোগ্য স্থানকে শরব্য বলে। যকারলোপ ছান্দস। 

সাঁয়নাচার্য শরবে শব্দের অর্থ করিয়াছেন, হিংক্র। সে অর্থও এন্ুলে 
পরিগৃহীত হইতে পারে। মন ব্রক্ষজ্ঞানের বিরোধী ; স্থতরাং মনকে হিংঅ 
বল! যায় । ধনুঃ শব্দের অর্থ প্রণব- ওস্কার অথবা মন্ত্রমাত্র । আঙনোমি 
শব্দের অর্থ শর যোজনা করি। উপনিষদ বলেন-_ _“প্রণবে৷ ধনুঃ 
শরোহাত। ব্রহ্ম তল্লক্ষযমুচ্যতে” । প্রণব ধনু শর আত্মা (জীবাত্মভাৰ ), 
্রক্মই লক্ষ্য। প্রণব বা মন্ত্র ধনুতে জীবাতুঝেধরূপী শর যোজনা করিয়া 
ব্রক্ষা উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাহার ফল হয়---মুনের লয়। এই মনই 
রুদ্র। ইনিই ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী । এই মনই “আমিকে--অখণ্ড 
চৈতন্যাকে, খণ্ড-জ্কানে জগদাকারে পরিণত্ত করে, তাই মন হিং অর্থাৎ 
শরব্য; ইহাকে “হস্তবৈ” হনন করিবার জন্য যে ধনুঃশর-সংযোজন 
অর্থাৎ যোগ ধারণ। সমাধি কিংবা পুজাসহোম প্রীর্ঘনা প্রভৃতি উপায় 
অবলম্বন করিতে হয়; সেই উপায় সকলও “আমি”ই। এক কথায় 
সাধনারপেও 'আমি'ই প্রকাশমান। ৃ | 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে__রুত্ররূপে “আমি বিরাজিত।, এখানে. আবার 
নেই. রুয়কে -হনন করিবার জন্যও 'আমি'ই উন্ভত। ইহাই “লানির 





'দেখনুক্ষ :১/ 
কার্যয--জীবরূপে, জগত্রূপে, বন্ধনরূপে “আমি & আবার : এই “বন্ধন 
ছিন্ন করিয়া. মুক্ত হইবার জগ্-- অখণ্ড “আমি হইবার জন্য যে যোগ- 
সাধনাদি উপায়, তাহাও “আমি | বন্ধন আমি, বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায় 
॥ আমি, আবার মুক্তিও আমি । 

এখানে বলিয়া রাখি-_এই মন্তরটা পূর্বেরাক্ত পীচটা মন্ত্রের পরে উক্ত 
হওয়ারও একটু রহস্য আছে-_াহারা সর্ববভাঁবে আত্মাকে দর্শন কািতে 
অভ্যন্ত হইয়াছেন অর্থাণড “সর্ববডূতস্থমাত্ানং সর্ববভৃতানি চাতনি সংপশ্যন্‌ 
ব্রহ্ধ পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা” এই বেদমন্ত্রের সাধনায় ধাহারা সি. 
তীহারাই কুদ্র বা মনের বিনাশ করিবার এজন্য আত্মার খুশির 

যোজনরূপ প্রকাশ উপলৰি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাই প্রথম * 

গীচটী মন্ত্রে সর্ববভাবে আত্মপ্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে এবং এই মন্ত্রে সেই 
সর্ববভাব-বিলয়পূর্ববক একাত্মপ্রত্যয়মাত্রের সাধনরূপেও “আম্মি বা 
আত্মাই ষে উদ্ত, তাহা ব্যক্ত হইল। বুদ্ধিযোগীর পক্ষে এ সকল অরস্থ! 
প্রায় অযতুলভ্য বলিয়াই মনে হয়। 

অহং জনায় সমদং কূণোমি-আমি' বিশুদ্ধ চেতম্ম্বরূপ 
আত্মাই জীবের জদ্ যুদ্ধ করিয়া থাকেন। ুখন.জীবের প্রাণ আত্ম- 
রাজ্যস্থাপন করিতে, উদ্ধত, হয়, তখন. দেখিতে, পায়, মনুকতৃকি সর্ববস্থ 
অপহৃত ) প্রাণ চায় ভগবচরণে সর্ববস্থ অর্পণ করিয়া চরিতার্থ হইতে, 
মন চায় সংসার-বাসনায় আবন্ধ রাখিতে | তখনই জীব-জীবনের শুভ 
ন্িক্ষণ, তখনই যুদ্ধের সুক্রপাত হয়। কুরুক্ষেত্রে_ কর্মক্ষেত্রে এইরূগে 
যে সমর সংঘটিত হয় এবং তৎপর বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে যে দেবান্থর-সংখ্াম 

ঘটিত হয়; (যাহা চণ্ডীতন্ে বনিত ) তাহাও 'আমি,ই করিয়া! খাঁ? 

স্থতরাং কি সাংনাক্ষেতর কি বিষয়ক্ষেত্রে, সর্বত্র সর্ববকর্্মের একমাত্র 
নিয়ন্ত। “আমি আত্া। 

অহং দ্যাবাপৃথিবী বাবিবেশ__-'আমি' ভ্যালোক ও ভূলোক 
প্রকাশ ধরিয়া সর্বত্র সং্প্রবিষ্ট । দেবলৌক-__বিভ্ঞানময় কোষ । এই 
স্থানে আঁতুযোধ .উপ্পসংহৃত ' হইলে, চৈতত্ময় ব্রক্মলতায় .বশনি' ইইযী 
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খাক্ষে। ভুলোক--আময় কোষ -বা-ুলদেহ। শরন্টান্য কোষগুলি উত্ত 
উভয় লোকেক অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্‌ উল্লিখিত ছয় নাই। আত্মার অক্নর 
কোধ-_-এই বিরাট, লক্ষাণ্ড। প্রাপময় কোষ-_স্রস্থিতিক্রিয়াশক্তি । 
মনোময় কোষ-_বন্তভাবে ব্যক্ত হইবার সঙ্বল্প। বিজ্ঞানময় কোষ_-ধে' 
ভ্ীনে এই বনুত্বসঙ্কল্প, ধৃত হইয়া আছে । আনন্দময় কোষ-_যে স্থলে 
আত্ীর স্বরূপ কেবলানন্দময়। এই স্থানে জগতের বীজ্জ অব্যক্তভাবে 
অবস্থান করে। এই সমষ্ি বা বিরাট বিজ্ভানময় কোষই স্বর্গলোক। 
জ্রীবভাবীয় বাষ্ি বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করিতে পারিলেই, এই স্তবর্গ- 
লোকে অনায়াসে গতিশীল হওয়া যায় এবং অসংখ্য দেবদেবীমৃত্তিদর্শন-__ 
'নানারূপ আত্মবিভূতি লাত করা বায়। শরীপ্রীচন্তীতত্ব এই বিজ্ঞানমন্ 
কোষের সাধনা ইহ পরে ব্যক্ত হইবে । প্রত্যেক মামুষই ইচ্ছা করিলে 
এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিতে পারেন । ইহা সুধু ভাষার বঙ্কার 
নহে; ফ্রুব সত্য। 


পাইল শপ টপ 


অহং স্থবে পিতরমন্ত মুর্ধন্মম যোনিরপৃস্স্তঃসমুদ্ডে। 
ততে। বিতিষ্ঠে ভূবনানুবিষ্বোতামুন্দ্যাং ব্ক্'ণৌপস্পৃশামি &৭॥ 


অনুবাদ । আমি জগতপিতাকে প্রসব করি ইহার উপরিভাগে 
আনন্দময় কোবাভ্যস্তরস্থ বিজ্ঞানময় কোষে আমার কারণ-শরীর অবশ্ছিত । 
আমি.সমগ্র ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত । এ যে দূরবর্তী ন্বর্গলোক, 
তাহাও আমি স্বকীয় শরীরদারা স্পর্শ করিয়া আছি।, 

ব্যাখ্যা । জগণুপিতা- হিরণ্যগর্ভ ; যাহা হইতে এই জীবজগণ্ড জাত । 
পূর্বে বলিয়াছি ইহা পরমাত্মার মনোময় কোষ বা সমষ্ি মন। ক্ষিতি 
প্রভৃতি পঞ্চভূতের আদি_আকাশ বা ব্যোমতত্ব।. এঁই যোদতত্ত্বের উপরে 
মন আছে। মনেই আকাশাদি ভূতলমূহের সংকল্প থাকে |. আমরা যেমন মদদে 
নানার ' কল্পনা করি, সেইয়প স্মঠ্ি বা বিরাটু মনের কল্পনা--এই 


দেবসুক্ত ১৮/০ 
ব্রন্ধাণ্ড। আমাদের মনের কল্পনাগুলি ক্ষণস্থায়ী,ও অন্গের অদৃশ্য ;. ক্রিস্ত 
মনোময় আত্মার সঙ্কল্প ঘন, দীর্ঘকানুস্থায়ী ও সর্রব 'জীবের ভোগ্য। এই 
বিরাট পুরুষের নাম হিরণ্যগর্ড--ইনিই জগতের পিতা। ইহাকে 
সচ্ছিদানন্দন্বরূপ আত্ম “আমি, প্রসব করিয়া থাকি। এক কথায় 
'আমি,- _জগৎপিতারও জননী । 

অন্য মুর্ধনমম যোনিঃ- ইহার উপরে আমার কারতলাছস 
অবস্থিত। অপস্থ অন্তঃসমুদ্রে সমুদ্রের মধ্যস্থিত জলে। সমুদ্র 
শব্দের অর্থ আনন্দ। শ্রগতিও আছে__এই সমুদয় প্রাণী সমুদ্রবান্‌ 
অর্থাৎ আনন্দময় । ধাতুপ্রত্যয়ের অর্থ দ্বারাও সমুদ্র শব্দে আনন্দ 
পাওয়া যায়-_-সম্‌ পুর্ববক কব্রেদনার্থক উদ্‌ ধাতু হইতে সমুদ্র শব্দ 
নিষ্পন্ন। সমাক্‌ প্রকারে ক্রিন্ন অর্থাৎ রসাব্রঁকরে বলিয়াই ইহার নাম 
সমুদ্র । আনন্দই জীবকে রসার্ড করে, তাই সমুদ্র আনন্দ । আচার্য্য 
সায়নদেবও ইহার অর্থ করিয়াছেন পরমাত্ম।। পরমাত্মা ও “আনন্দ 
একই কথা । অপ শব্দের অর্থ__ব্যাপনশীল! ধীবৃত্তি ; ইহা সায়নভাষ্যে 
উক্ত হইয়াছে। বৃত্তির অন্য নাম বিজ্ঞানময় কোষ। পূর্ব মনের 
ব্যাখ্যায় পরমাত্মার পঞ্চ কোষের বিবরণ প্রকটিত করা হইয়াছে । যাহা 
হউক, এই মন্ত্রের অর্থ আমর! বুঝিলাম-_আনন্দময় কোষের অভ্যন্তরে : 
অবস্থিত বিদ্বানময় কৌধ্ুই, হিরণ্যগর্ভের উপরে অবস্থিতত-_উহাই “মম 
যোনিঃ” পরমাত্মার কারণ-শরীর। জীবের কারণ-শরীর যদিও আনন্দময় 
কোষ নামে অভিহিত, তথাপি কেবল আনন্দময় কৌযই কারণ নহে, 
তন্মধ্যস্থ বিজ্ঞানই হইতেছে প্রকৃত কারণ। বিজ্ঞানেই এই জগৎ পরিধৃত, 
উহা উদ্দাসীন সাক্ষিবত দ্রষ্টামাত্র। উহারই ঈক্ষণে বা আলোকসম্পাতে 
এই প্রকৃতিক্ূপী মন অনন্ত বৈচিত্রাপূর্ণ জগতপ্রপঞ্চ রচনা! করিতেছে। ৷ 
তাং হিরণাগর্ভ অর্থাৎ জগৎপিতার উপরেই 'আমার'-_আত্মার কারণ-. | 
শরীর অবস্থিত । 

 ততোবিতিষ্ঠে ভুধনানুবিশ্বা-_অভএব সমস্ত ভুবনে 'আমিই 
জনু্রবিউ হইয়া অবস্থান করিতেছি 'উত জমূং ভাং বঙ্সণা। উপস্পৃশাঞ্গি” - 


১৮০ দ্বেবীসুক্ত 
এঁ খ্য সাধারণ জীষের পক্ষে দুরবর্থী ব্বর্গলোক- যাহা বিজ্ানময় কোষ 

'নামে পুর্বেধ অভিহিত হইয়াছে, সেই স্থটনেও আমি স্বকীয় শরীর ্থারা স্পর্শ 
করিয়া আছি। সমস্ত ব্রন্মাণুই 'আমার'-_সচ্চিদানন্দের শরীর ; তবে 
দ্ুলৌকে আরোহণ করিতে পারিলেই, বিশেষভাবে আমার স্পর্শ অনুভব , 
করিতে পারা যায়; ইহাই এই বাক্যের বিশেষ তাৎপধ্য । 


অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাঁণ ভূবনানি বিশ্বা । 
পরো দিব! পরো এন] পৃথিব্যৈতাঁবতী মহিনা সম্বভূব ॥৮ 


অনুবাদ। আমি যখন বায়ুর হ্যায় প্রবাহিত হই, তখনই এই সমগ্র 
ভূবনের স্থত্টি আরম্ত হয়। এই স্বর্গ মন্ত্র পরেও আমি বর্তমান । 
ইহাই আমার মহিমা । 

ব্যাখ্যা। বায়ুর ম্যায় প্রবাহশীল কথাটা ক্রিয়াশক্তির প্রকাশক । 
ভূতজাতের মধ্যে আকাশ নিদ্ছিয়, উদাসীন ও সর্ববাধার। কিন্তু বায়ু 
প্রবাহরূপ ক্রিয়াশক্তিময়। গীতায় উক্ত হইয়াছে-_-বথাকাশ-স্থিতে! 
নিত্যং বায়ুঃ সর্ববত্রগো মহান্‌। তথা সর্ববাণি ভূতানি মত্স্থানীত্যুপধারয় ॥ 
যেরূপ: সর্ববত্রগামী ও মহান্‌ বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সর্ববড়ূত 
আত্মায় অবস্থিত। জীব যখন এই আত্মবস্তৃ-সাক্ষাতকার করিবার জগ্য 
অগ্রসর হইতে থাকে, তখন ইহাকে ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্টই দর্শন করে। 
বতক্ষণ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা আত্মসমীপস্থ হইতে হয়, ততক্ষণ থার্থ ই ইনি 
বায়ুর স্থায় প্রবাহশীলই বটে। তাই বেদান্তসুত্রে “জগ্মাস্থহ্য ঘতঃ” বলিয়া 
বঙ্ষ-জিভ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন। যাহা হইতে এই সমস্ত জগত উৎপন্ন, 
নাতে অবস্থিত এবং যাহাতে বিলীন হয়, তিনিই ্র্গা, তিনিই আত্মা, 
তিনিই আমি। “আমি'কে ধাহারা জানিতে চাহিবেন, এ একটী কথাই 
তাহার উত্তর-“জল্মাভহ্য বতঃ 1” ইহ! ভিন্ন ছিতীয় সরল উত্তর নাই। 
এই বে জগ-প্রসূতি, পালযিত্রী এবং সংহত্রী, শক্তিরূপা ঝাঁননী, ইলিই 


তে 
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“আমি'। তাই, মন্ত্রে ্রীলি্গ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন__-'আরতমাণু+ | 
ইনিই সর্ববজীবের' সাধ্য এবং উপাস্য । এই বিশ্বড়ুবন যতদিন আছে, 
ততদিন ইনি 'বাত ইব প্রবামি' অর্থাৎ ক্রিয়া শক্তিরপা_ ইহা শ্রতিসিদ্ধ। 
নিগুণভাবেই হউক আর পুরুষভাবেই হউক, উপ্পাসনা-ব্যাপারটা যতক্ষণ 
' আছে, ততক্ষণ আতু। ক্রিয়াশক্তি বা মহামায়ারপেই অভিব্ক্ত হইয়া 
থাকেন । 

এতদ্্যতীত আমার আর একটা অবস্থা আছে--তাহাও উপসংহারে 
বলিতেছেন-_“পরো! দিবা পরো এনা পৃথিবী এতাবতী মহিমা” । এইে 
ছালোক ভূলোকব্যাগী এবং ছ্যালোক ভূলোকরূপী 'আমি'র স্বরূপ প্রকটিত 
করা হইল, ইহার উপরেও “আমি” আছেন ; উহ! বাক্য এবং মনের 
অগোচর; উহাঁই জীবের গম্য এবং লক্ষ্য । জগদভীত নিরগ্রন-স্বরূপে 
তাহার কোনও মহিমার বিকাশ নাই। “আমির মহিমা-__-এই জগৎ, 
এই ছু-ডূ-ব্যাপী বিরাট দেহ। বেদান্তসূত্রেও ইহা উক্ত "আছে। 
কিরূপে নিত্য নিরঞ্রনস্বরূপটা অক্গষু্ন রাখিয়া, 'আমি,--ম! আমার 
, স্বয়ং পরিচ্ছিয্ন জীব-জগৎ-আকারে বিরাজিত হয়েন, ইহাই বিল্ময়কর, 
এবং ইহাই যথার্থ “আমির, মাহাত্ম্য | 

এই মাহা ত্য কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পীরিলেও জীবন সার্থক 
হইবে। তাই চল সাধক, চল জীব, আমরা এতক্ষণ যে “আমি'কে 
দেখিতেছিলাম, এইবার দেখি, তীহার মাতৃত্বরূপের অসীম উদার স্নেহ 
বিকাশ, ক্মনির্ববচনীয় সম্ভানবুসলতা ও অভূতপূর্ব অলৌকিক মাহাত্ম্য 
আমাদের মত অকৃতজ্ঞ সন্তানের প্রতি কিন্ধূপভাবে প্রকাশিত হয়। 


অর্থলা__মাতৃমুখী গতি । 

অর্গল শবের অর্থ খিল। যেরূপ গৃহদ্বার অগলাবন্ধ থাকিলে, সহসা 
কেহ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না; সেইরূপ দেবীমাহাজ্সা-পাঠে ব 
পুর্বেবে অর্গলা-স্তোত্র পাঠ করিয়া লইলে, বাহা বিষয়সমূহ চিত্তক্ষেতর 
ক্র করিতে পারে না। বহিমুর্খ বা একান্ত বিক্ষিগুচিন্ত ব্যক্তির 
পক্ষে চণ্ডীতম্বে প্রবেশ দুরূহ; তাই পরম কারুণিক পূর্ধবাচার্য্যগণ চণ্তী- 
পাঠের পূর্বে, চিন্ডের বৃত্তিগুলিকে কথঞ্চিৎ মাতৃমুখী কর্পিবার জন্য, এই 
অর্গলা, কীলিক ও দেবীকবচপাঠের বিধান করিয়াছেন। মন্ত্রচৈতন্য না 
হওয়া পর্য্যস্ত স্তোত্রার্দি পাঠের ফল অতি সামান্যমাত্র | দেবী-মাহাজ্যে 
'ব্রহ্ষস্তোত্রে মন্ত্রচৈতন্য ব্যাখ্যাত হুইবে। 

এই স্তোত্রে প্রথমেই-'জয় ত্বং দেবি” ইত্যাদি বাক্যে জয়শব্দ- 
উচ্চারণপুর্ববক চিত্রবৃত্তিকে মাতৃমুখে প্রবাহিত করিবার প্রয়াস পাওয়া 
হইয়াছে । উক্ত স্ততির প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা করা হইল না; কারণ, 
চণ্ী-ব্যাখ্যাবসরে উহার প্রায় সকল পদেরই ব্যাখ্যা করা হইবে।, 
বিশেষত: এ সকল পদের ব্যাখ্যা বিশেষ কঠিন নহে; শিক্ষিত ব্যক্তি 
মাত্রেই উহা বুঝিতে পাঁরিবেন। 'মধুকৈটভ-বিধ্বংসি,, “মহিযাম্র- 
নির্নাশি' ইত্যাদি শবের অর্থ বথাস্থানে প্রকটিত হুইয়াছে। 

যাহা হউক, এই স্তোত্রের প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রেরই শেষার্ঘ-রূপং 
দেহি, জয়ং দেহি, যশোদেহি দ্বিষোজহি,। এই অংশের ব্যাখ্যা নিতান্ত 
প্রয়োজন । যিনি যেরূপ অধিকারী তিনি সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করিবেন । 

রূপং দেছি--€১) মা আমায় সুন্দর আকৃতি দাও, স্বাস্থ্যবান কর। 

(২) মা তোমার রূপটী আমায় দেখিতে দাও। 

(৩) মা জগত্ময় ধে তোমারই রূপ, তাহা বুঝিতে দাও। রি 

(08) মাজামার যে রূপের অভাববোধ আছে, তাহা দুর কর। 
রর সারির করার জন্যই “দেরি 
শবের প্রয়োগ হইয়। থাকে। 
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(8) মা একমাত্র নিরূপণীয় বন্ত পরমাত্মা; আগাকে তাহার স্বরূপ 
বুঝিতে দাও । এন্থলে “রূপ্যতে নিরূপাতে ইতি রূপং তচ্চ পরমাত্মবস্ত” |. 
ইহাই বপশবের অর্থ | 

জয়ং দেহি--(১) মা! আমায় জয় দাও। 

(২) মা আমি যেন সাধনসমরে জয়লাভ করিতে পারি। 

(৩) মা আমায় চিত্ত ও ইন্দ্রিয়জয়ে অধিকারী কর। 

(৪) মজয়স্বরূপা তুমি আমার হও অর্থাৎ ঞয়রূপিণী তোমাতে 
আমার মতি হউক। 

(৫) মা আমায় সত্য-প্রতিষ্ঠ কর। এস্বলে জয় শব্দের অর্থ সত্য। 
উপনিষদ বলেন-_“সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ণ একমাত্র সত্যই জয়যুক্ত *” 
মিথ্যার জয় হয় না। সত্যই জয়। একমাত্র “সত্যই' যে সর্ববত্র সর্বব- 
ভাবে বিরাজিত-_এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়।র নামই যথার্থ জয়লাভ। 

যশো দেহি--(১) মা আমাকে কীন্তিমান্‌ কর। * 

(২) মা “আমি যে তোমার পুত্র” এই বশ আমাকে দাও । 

॥ (৩) মা আমাকে সাধন-সমরে জয়লাভের যশ দাও । 

(8) মা যশের হ্যায় নিম্মল শুভ্র সন্বগুণ উদ্বোধিত কর। 

(৫) মা আমায় নিত্য--চিরস্থায়ী বশ ( পরমাত-বস্তু ) দাঁও, অর্থাৎ 
আমায় অমর কর-_মৃত্যু,ছইতে অনৃতত্বে নিয়ে চল। শাঁক্সেও আছে-_ 
'“কীত্তির্যস্তা স জীবতি” ধাহার যশ আছে, তিনি চিরজীবী-_অমর | 
চিরজীবন লাভ করা, অমর হওয়া! ও মুক্তিলাভ কর! একই কথা । ধাঁহারা 
জাগতিক কোন প্রসিদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্মরণীয় হয়েন, তাহারা 
বাস্তবিক অমর নহেন, দীর্ঘকাল ম্মরণযোগ্যমাত্র । কিন্ত বীহারা অন্ৃত- 
'ব্নুপ আত্মবস্ত লাভ করিতে পারেন, তীহাদের আর মৃত্যুই হয় না। 
“ইছৈব লীয়তে” ইতি শ্রুতিঃ। 

' দ্বিষৌজহি-:(১) মা আমার শত্রুদিগকে হনন কর। : 
(২) ম। আমার কাম ক্রোধাদি রিপুগ্গণকে নাশ কর। 
(৩) থা আল্লার সাধনার বিরোধী ভাবসমূ দূরীভূত কয়। : 
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(8) আা আমার ব্রিষিধ কর্মফল ধ্বংস কর; কারণ, উহ্বারাই 
, আমীর যথার্থ শক্র, ব্রাক্গীস্থিতির দুর্জয় মন্তরায়। উহারা আমাকে 
মায়ের কোল' হইতে টানিয়া নামায় । 

(৫) মা সর্বই আমার শন্র-মুক্তিমার্গের পরিপন্থি; অতএব 
সববজ্ঞান- _সর্ববধন্মরূপ মহাশক্র বিনাশ কর। 

»প্রিয়োজন বোধে আরও দুই একটি স্থানের অর্থ করা যাইতেছে-_ 
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যম্।॥। (১) মা আমায় সৌভাগাবান্‌ কর এবং 
আরোগা দান কর। 

(২) মা তোমাকে লাভ করিবার সৌভাগ্য আমাকে দাও । 

(৩) মা সংসার-সমুদ্র পার হওয়াই যথার্থ সৌভাগা, সেই মৌভাগা 
আমাকে দাও। মা আমার এই ভবরোগ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু 
দূর করিয়া চির আরোগ্য প্রদান কর। 

বিধেছি বলমুচ্চকৈ৫-€১) মা আমায় শারীরিক বল দাও । 

(২) মা আমায় চিত্তের বল দাও । 

(৩) মা আমায় পরমাত্মবস্তর-লাভের উপযুক্ত বল প্রদান কর।', 
শ্রতি আছে--“নায়মাতা। বলহীনেন লভ্যঃ৮ বলহীন ব্যক্তি আত্মলাভ 
করিতে পারে না; স্তুতরাং আমায় এমন বল দাঁও, যেন মা তোমায় লাজ 
করিতে পারি। 

ভাধ্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্যনুসারিণীম্‌--(১) মা 
আমার মনোবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারেন, এমন মনোরম! পত্তী দাও। 

(২) মা আমার পত্বীকে আমার মনোরমা ইসিরিহািনিরান 
সহধন্মিণী কর। 

(৩) মা আমার আত্মাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি দাও, লই শক্তি যেন 
আমার মনেরও প্রিয়তমা হয় এবং আমার চিত্তের বৃত্তিসমূহ যেন সেই খত 
(ইচ্ছাশক্তিরই অনুসরণ করে ৷ আর যেম জগৎমুখী মনোবৃত্তি ন৷ থাকে ৷ 
0) মা আমায় দৈবী প্রকৃতি দাও, সেই প্রকৃতি যেন আমার 
মনোরম! ভয় এবং চিত্রের বৃত্তিগুলিও যেন তাহারই অগুষ্লারণ করে) 
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: কিছুনা কিছু সদিচ্ছা, একটু না একটু দৈবী প্রকৃতি মানুষমাত্রেরই 
আছে; কিন্তু উহ! মনের পক্ষে প্লীতিজনক হয় না বলিয়াই ত লোক : 
জগদ্ভোগে মুগ্ধ থাকে; এই ভাবটি যাহাতে দূরীভূত হয় অর্থাৎ 
আত্মাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি__দৈবী প্রকৃতিরূপিণী ভীর্যা যাহাত্তে মনোরমা 
হয়-_মনের পক্ষে প্রীতিজনিকা হয়, তাহাই প্রার্থনা কর হইতেছে। 

এইরূপ ষে ব্যক্তি যে বস্তুর আকাঙুক্ল! করেন, যে সাধক যেব্রুঞ্ 
অভাব বোধ করেন, তাহা সরলপ্রাণ শিশুর ন্যায় মায়ের নিকট প্রার্থনা 
করিবেন। ষে বাক্তি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ অর্থ গ্রহণ 
করিবেন। মায়ের নিকট চাহিতি কোন নিষেধ নাই। ধাঁহার আদর্শ 
পুরুষ আমাদের দেশের পূর্ববন খষিমগুলী, তীহারাও যখন যাহা 
আবশ্যক হইত, অল্লান বদনে প্রার্থনা করিতেন; ইহা তীহাদের ব্রহ্ম-: 
জ্ানের প্রতিবন্ধক হইত না। আর চাহ্বার জন দ্বিতীয় কে আছে ? 
যিনি আমাদের প্রাণের প্রত্যেক ক্ষুদ্র আকাঙক্ষটা পুর্ণ করিবার জঙ্য 
নিত্য কল্পতরুরূপে বিরাজমান, তিনি আর কেহ ননঃ আমার মা-_. 
আত্মা বাআমি। চাহিতে হয়__উহার নিকট চাহ, বিমুখ হইবে না? 
সরল বিশ্বাসে চাহিও। তিনি ইচ্ছামাত্রেই সব দিতে পারেন, এই 
বিশ্বাসে বুক ভরিয়া রাখিও। স্থধু চাহিতে পারি না বলিয়াই পাই না, 
ইহা বুঝিও। একজন গ্নুনুষের নিকট যতটা বিশ্বাস নিয়া* চাহিতে পার, 
অন্ততঃ ততটা বিশ্বাস রাখিও-_নিশ্চয়ই পাইবে । তা কে জানে ছোট 
জিনিষ, কে জানে বড় জিনিফ। ধন রত্ুই হউক, আর আত্মজ্ঞানই হউক, 
বাহ! চাহিবে তাহাই পাইবে। ন্ধু চাহিতে অভ্যাস কর। 

যে স্থানে দেখিবে, ভুমি চাহিয়াও প্রার্থিত বস্ত্র পাইতেছ না, সেখানে 
বুঝিবে- তোমার বিশ্বাস হয় নাই। যথার্থ “মা আমার কল্পতরু, এই 
সত্যই রহিয়াছেন, আমি তীহার নিকট চীহিতেছি” এই বোধ স্থির হইলে 
নিশ্চয়ই প্রার্থনা পুর্ণ হইবে। মা কোথায়? সে অনুসন্ধান তোমাকে 
করিতে হইবে না। তিনি সর্ববত্র সর্ববরূপে পূর্ণভাবে বিরাজিতা | . তুমি 
যেখানে বলিষে, স্্রেখানেই তিনি শুনিবধেন। মনে রাখিও--তোমার প্রত্যেক 
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ক্থাটি শুনিবার জন্য তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। ভষে একটি 
কথা যে তিনি ইচ্ছা 'করিলে সমগ্র, ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য দিতে পারেন, 
 স্বাহার নিকট ক্ষুত্র জিনিষ প্রার্থনা কর! বালকোচিত কার্ধামাত্র; নতুবা 
চাহিতে কোন দোষ নাই। চাহিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন না। 
সে যাহা হউক, চতণ্তীপাঠের প্রথমেই-_এত কামন৷ পূর্ণ করিবার 
শসার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। জীব স্বভাবতঃ বিষয়বিমুগ্ধ, 
দেহাত্বোধ-বিশিষ্ট, বাসনার আগুনে নিয়ত বিদগ্ধ; স্থতরাং যদি 
প্রথমেই বাসনা পুর্ণ হইবার সহজ উপায় দেখিতে পায়, তবে 
নিশ্চয়ই তাহাতে আকৃষ্ট হইবে । ফলের লোভে আকৃষ্ট হইয়াও যর্দি 
জীব মাতৃমুখী হয়, তাহাও পরম সৌভাগ্য । আর যাহারা আত্মাভিমুখী 
গতি উপলব্ধি করিয়াছে, যাহার! মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে, মাতৃলাভের 
জন্য আকুল পিপাসা! যাহাদের প্রাণে জাগিয়াছে, তাহাদের পক্ষে যে সকল 
শক্তিলাভ একান্ত প্রয়োজন, যে বল লাভ করিতে ন! পারিলে, অতি গহন 
চণ্তীতন্ত্ে বা! মুক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, সেই বল লাভের 
জন্যই অর্গলান্তোত্র। অথচ এই ব্যপদেশে স্তোত্রটা মন্ত্রচৈতন্ করিয়া 
পাঠি করিলে, বহির্মখী চিত্তবৃত্তি কিছুক্ষণের জন্য অন্তমুখী হইয়া থাকে 
এবং সেই অবসরে শনৈঃ শনৈঃ সাধন-সমরে অগ্রসর হইবার সুবিধা হয়। 


কীলক-_অধিকার-নিণয় | 


কীলক শব্দের অর্থ এ স্থানে--অভীষ-সিদ্ধির প্রতিবন্ধক । যাহুক্েঃ 
সাধারণ কথায় শাপ বলে ] গায়ত্রী প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ মন্ত্রে কোনও 
খষি কিংবা দেবতার শাপ আছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই শাপ-উদ্ধারেরও 
বিধান আছে। এই কীলকস্ত্রতিও শাপোদ্ধার-বিশেষ। সপুশতী- 
মন্ত্রাত্মক দেবীমাহাত্ম্যের উপরও মহাদেব-কৃত কীলক আছে । সেই কীলক 
দূর করিয়৷ দেবীমাহাত্যু পাঠ না করিলে, উহা! অভীষ্ট ফলপ্রদানে অঙমর্থ। * 
এই শাপ বা কীলকের প্ররুত রহহ্য--অধিকারনির্ণয়। কিরূপ ক্ষেত্রে 
আরোহণ করিয়া, কিরূপ মানসিক উন্নতি লইয়', কিরূপ সাধনবলদ লাভ 
করিয়া, চণ্তীতত্তবে প্রবেশ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহাই কীলকস্তোত্রে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । অন্যান্য মন্ত্রের শাপোদ্ধার-ব্যাপারটার প্রকৃত 
তাশুপত্ধয ইহাই । সে যাহা হউক, এই স্তোত্রেই আছে-- 


কৃষ্চায়াংবা চতুর্দশ্ঠামউম্যাং বা সমাহিতঃ, : 
দদাতি প্রৃতিগৃহ্চাতি নান্যতৈষা প্রসীদতি। 

ইখং রূপে কীলেন মহাদেবেন কীলিতাম ॥ 
যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ | 
সসিদ্ধং ৪ ও ৮৯১] 


ইহার বঙ্গানুবাদ ।.. কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী কিংবা অষ্টমী তিথিতে, দান 
এরং প্রতিগ্রহ করিতে হয়, শন্যথ! এই চণ্তী প্রসম্না হয়েন না। এইরূপ 
কীলক দ্বারা মহাদেব এই চণ্ডীকে কীলিত করিয়াছেন । বে ব্যক্তি নিষ্ষীল 
করিয়া (অর্থাৎ এরূপ দান প্রতিগ্রহ করিয়া) নিত্য এই চত্তী জপ 
( পাঠ) করেন, তিনি সিদ্ধ হইয়া থাকেন। 


ব্যাখ্যা দান ও প্রতি গ্রহ সম্বন্ধে মূলে কিছুই উল্লেখ নাই। কে 
দিবে, কি দিবে, কাহাকে দিবে এবং কাহার নিকট হইছে কি প্রতিগ্রহ 
করিবে, কিছুই মন্ত্রে বলা হয় নাই; সুতরাং বিভিন্ন ভক্ত উহার বিভিন্নরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়! লইয়াছেন ; কিন্ত্ব সে সকল অর্থ অনেকেরই সংশয় 
নিরাশক নহে। যাহা হউক, আমরা এঁশ্থানের যে অর্থ বুঝিয়াছি, জ্ঞান- 
স্্ী্নী মা আমাদের হৃদয়ে উহার যেরূপ অর্থ বিকাশ করিয়াছেন ; এস 
পিপাসিত সাধক! আমরা একবার সেই অর্থটীর আলোচনা (করিয়া 
বুঝিতে চেষ্টা করি। 
কৃষ্ণায়াং চতুর্দশ্টাং অফ্টম্যাং--এইটা সাধকের বিশেষণ । এই 
, স্থানে সপ্তমী বিভক্তুটী বিশেষণে প্রযুক্ত হইয়াছে ; অধিকরণে নহে। 
উহার প্রমাণ রঘুনন্দন-কৃত তিথিতত্বে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে । 
বৈধকার্ধ্যে সন্বক্পবাক্যে যে মাস পক্ষ তিথি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, উহা 
পুরুষ-বিশেষণ অর্থাৎ এ মাস এঁ পক্ষ এ তিথিবিশিষ্ট পুরুষ, এইরূপ 
অর্থ বুঝাইয়া থাকে ; স্থতরাং এস্থলেও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী এবং অফ্টমী 
তিথি-বিশিষ্ট পুরুষ বা সাধকই এ মন্ত্রের অর্থ । সাধক কিরূপ অবস্থায় 
'আদিলে উক্ত বিশেষণযুক্ত হইতে পারে ? 
চন্দ্রকলাক্ষয় পক্ষের নাম কৃষ্ণপক্ষ ; চন্দ্র_-মনের অধিপতিদ্রেবতা,!- 
চতুর্দশী_-এককলামাত্র-অবশি্ট চন্দ্র বা মন। * অটমী-_অর্াক্ষীণ চন 
ঝ| মন। ধাঁহারা মনের অস্ততঃ অর্ধীংশ মাতৃচরণে উপহার দিতে 
পারিয়াছেন, আত্মাকে ব$আমিকে লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া, 
অন্ততঃ অর্দেক মন হারাইয়া ফেলেন, তাহারাই রুষ্ঞামী-তিথিবিশিষট 
সাধক। আর যাহাদের প্রায় সমগ্র মনটা মাতৃময় হইয়াছে, একটি কলা 
অবশিষ্ট আছে-_শুধু মাকে ভোগ করিবার অন্য । উপাশ্য উপাসক উভয়ই 
এক অথচ পরমানন্রস-আস্বাদন জগ্ঠ, একটু ভেদবৌধ রাখিবার জন্য, 
মা কোন: কোন সাধকের একফলামাত্র মন অবশিষ্ট রাখিয়া দেন,--এই 
শ্রেণীর দাধকই কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিবিশিট। এই উতয় অবস্থার 
'ন্তরালটি ( অর্থাৎ অধটমা হইতে চতুদশী পরাস্ত) মুতরাং পরিগৃহীত |. 


সমাহিতঃ একা গ্রচিত্ব-_সমাধিস্থ। - কৃষ্ণাউী বা মনের 
'অর্ধলয়াবস্থা হইতে মৃদু মৃঢুভাবে সমাধি আরম্ত হয় এবং এককল! অবশিষ্ট 
থাকা পর্যন্ত, মাতৃভে।গ বা আত্মসাক্ষাত্কা'রজনিত, আনন্দ-সন্তোগ হইয়া 
'থাকে। কৃষ্ণচতুর্দশীই সমাধির দৃঢাবস্থা ॥ মনের সম্যক লয়ে-এঅমাবন্ায় 
অর্থা সমাধির পরিণত অবস্থায় আর কিছুই থাকে না--জ্ঞাতা- 
জেয়-বোধের পর্য্যন্ত লয় হয়, যাহা থাকে, তাহা অব্যক্ত অিস্তী 
গথচ উহীই গম্য। সেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসে না। উহাই 
“আমির পরম ধাম। যদ্গত্বা ন নিবর্তান্তে তন্ধাম পরমং মম (গীতা)। 
সে অবস্থায় চণ্ডী বা সাধন-সমরের সম্পূর্ণ অবসান হয়; তাই এস্থলে 
কৃষ্ণাষটমী হইতে মাত্র চতুর্দশী পর্য্যন্তের উল্লেখ আছে এবং উহাই সমাহিত 
অবস্থা। 

দদীতি প্রতিহত _ অর্পণ ও গ্রহণ । পুর্বোক্তরূপ সমাহিত 
অবস্থা আমিলে একটি বাপার স্বতঃই সংঘটিত হইতে থাকে;  উহাই, 
দবাতি ও প্রতিগৃহাতি। ধাহাদের মনের অন্ধীংশ মাতৃমুখী হইয়াছে, 
তাহারা মাতৃমহিম!, মাতৃন্সেহ কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চয়ই উপলবি করিতে 
পারিয়াছেন। শাতৃনেহ ধিনি একবার উপলব্ধি করেন, তিনি আর 
অকৃতন্্ক থাকিতে পারেন না, কৃতভ্পতা তাহার পক্ষে একান্ত অসম্তভব। 
কিছু না কিছু মাতৃচরণে র্পণ করিবার বাসনা ফুটিবেই; পত্র পুষ্প ফল 
জলই হউক কিংবা তব ভক্তি শ্রস্ক! প্রণামই হউক, একটা কিছু অপ্পণ- 
রূপ কৃতজ্ঞতা-প্রব্$শ ফুটিবেই ;. এই যে অর্পণ কুহাই দছাতি। . তারপর, 
এইয্পূপ অর্পন হইলে, উহার প্রতি গ্রহও অবশ্যস্তাবী। ভূমি মাকে যাহা 
অপণ করিবে, তাহা বহুগুণে গুণিত হইয়া আবার তোমাতেই প্রত্যর্পিত 
হইবে; ইহা সাধনাজগতের একটি অপূর্ব) রহস্ত। মাতৃন্সেহের ইহাই 
চরম নির্শন। কেন ইহাঁ হয় শুনিবে?: তবে শোন! মাযে 
আত্মা। দপ্ণস্থ প্রতিবিচ্বে মাল! পরাইতে, গেলে, কার্য তাহা 
আপনার কণ্ঠেই অর্পিত হইয়া থাকে । এই সমাহিত অবস্থায়-_ভগবৎ- 
উদ্দেগে অর্পিত স্ত বা ভাবসমূহ সাধকের ঈদে একটা অভূতপূর্ব তৃপ্তি 


২২  কীলক 


আনয়ন করে। সে মাকে স্নান করায়, কিন্তু সাত হয় আপনি। পুজা 
| করে মাকে, পুজিত ইয় আপনি। মাতৃ-উদ্দেশে অনসম্তার উৎসর্গ করে, 
ক্ষুধা দূর হয় আপনার ) মাতৃতৃষ্তির জন্য অগ্লিতে আহুতি প্রদান করে; 
কিন্তু অনুতব করে-__নিজেরই সহআ্ার হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত কি যেন' 
একটা সৃখময় স্পর্শ অনুভূত হইতেছে, এমনই একটা অবস্থা । লাধকমাত্রেই 
সই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম দদাতি ও প্রতিগৃহাতি। যতদিন 
সাধনার মধ্যে এইরূপ আত্মসম্মেদন না আসে, ততদিনই সাধনা একটা 
নীরস কষ্টসাধ্য অন্ুষ্ঠানমাত্র বোধ হইয়া থাকে । কিন্তু সে 
অন্যকথা । ৪ 
নান্যাতৈষ! প্রসীদতি- _অশ্যথ| চণ্ডী প্রসন্না হয়েন না। ধাহাদের 
পূর্বেবাক্তরূপ অবস্থা আসিয়াছে, তীহারাই চণ্ডীতত্বে প্রবেশের উপযুক্ত 
অধিকারী । ইহা না হইলে চণ্ডীর প্রসম্নতা-উপলব্ধি সম্যক্রূপে হয় না, 
ইহাই মহাদেবের কীলক অর্থাৎ জ্ঞানময় গুরুর আদেশ । এই কীলকই 
শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্বাদ । যে ব্যক্তি নি্ষীল করিয়৷ এই চণ্তীপাঠ 
করে, সে-ই সিদ্ধ হয়। নিক্ষীল করা-_সিদ্ধির প্রতিবন্ধক দুরীভূত 
করা। একটু সমাহিত-চিত্ত না হইলে আত্মবোধ প্রস্ফটিত 'হয় না, 
আত্মবোধ মহিমাস্থিত ন! হইলে অপপ্ণ ও গ্রহণ হয় না; স্বতরাং সে 
অবস্থায় চণ্তী-তম্বে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধির্লাভ করা কি ছুরাশা 
নহে? সাধনসমরে জয়লাভ করিতে যেরূপ ন্বল সংগ্রহ করিতে 
হয়, তাহাই ক্রমে ক্রমে অর্গলা কীলক ও দেত্ীকবচে পরিবর্ণিত 
হইয়াছে । ূ 
এই কীলকম্কতির আর একটা প্রয়োজন-_-ইইসাধনতা-জ্ান । 
“এই কা্যঘারা শামার এট ইফফল সংসিদ্ধ হইবে” এইরূপ জ্ঞানই 
কর্মপ্রবৃত্তির মূল। উত্ত ইইসাধনতা-ভ্ঞানাংশে ভ্রম ব! অজ্ঞানতা থাকিলে, 
কর্ম্মসিদ্ধি নুদুরপরাহত হয়? তাই চণ্তী-তথ্ধে প্রবেশ করিতে পারিলে 
কি.লাভ হইবে, তাহাও এই স্তোত্রে প্রতিপা্রিত হুইয়াছে। সৌভাগ্য” 
কারোগা, বশীকারাদি ফড়বিধ শঙ্জি প্রভৃতি আপাত-গ্রীতিকর পার্থিব 


ফল ধীহারা কামনা করেন, তাহাদের সে সকল ত হুইবেই, প্রধী্গ 
ফল-লাভ হইবে মোক্ষ। স্তোত্রে শেষভাগে তাহা উক্ত হইয়াছে-_ 
"শত্রহানিঃ পরোমোক্ষঃ স্তুয়তে সা ন কিং জনৈঠ"। এক কথায় চণ্ডী. 
ভোগ এবং অপবর্গ উভয়েরই সাধন ; সুতরাং যাহারা ধর্ম অর্থ কাম এবং 
মোক্ষরূপ মহাফলের অভিলাধী, তাহারাই চণ্ডীপাঠের অধিকারী ; 
কীলক-স্তুতিতে ইহাও প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 

বোাস্ত প্রভৃতি দর্শনও মোক্ষশান্ত্র বটে, কিন্তু এহিক ও পারত্রিক 
ফলে সম্যক বিরক্ত এবং একমাত্র মোক্ষাভিলাধী সাধকই এ সকল শান্তু- 
শ্রবণের অধিকারী । দেবীমাহাত্য কিন্তু উভয় ফলেরই সাধন; ইহা 
কীলক-ন্তোত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে । ষাহার! ইহাকে মাত্র স্তরতিবাদ বলিয়া 
থাকেন, তীহার্দের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। কীলক- 
স্তোত্রে ধাহা বল! হইয়াছে, সেইরূপ নিষ্ষীল করিয়া--সমাহিত হইয়া, 
চণ্তী-শুত্থে প্রবেশ করিলে, নিশ্চয়ই ভোগ এবং অপবর্গ, এতছৃভয় 
ফললাভ হইয়া থাকে। 

কিন্তু মা! আমাদের (ক উপায়! আমরা ষে কোন অধিকারই 
লাভ করি নাই! যে সকল অধিকার লাভ করিলে, মা তোমার বড় সাধের 
সাধনসমরে প্রবেশ করিয়। জয়লাভ করিতে পারিব, আমাদের যে তাহার 
কিছুই নাই! বন্ধন-জ্ঞাদুই হয় নাই, মুমুক্ষু কিরূপে হইব? মনের 
বোল কলাই ত জগতমুখী, আমরা ত অইটমী চতুর্দশী ভিথিবিশিষ্ট সাধক 
বা অধিকারী হইতে পারি নাই! তবে,কি সাহমে তোর অতি গহন 
চণ্তীতঘ্বে প্রবেশ করিব মা! কেন-_সাহদ আছে বই কি? তুই যে 
মা! আমর! যে তোর সন্তান ! ইহা অপেক্ষা আর কি বল--কি সাহস 
থাকিতে পারে! আমরা জানি-_মা বলিয়া! ডাকিতে ডাকিতে-_-চণ্ডীতত্তে 
বারবার প্রবেশের উদ্যম করিতে করিতেই উপযুক্ত জধিকারী হইব এবং 
তারপর ' বধার্থ, সাধনসমরে জয়লাভ করিব-_সিদধ হইব হাই 
আমাদিগের অমোধ আশা। 


দেবীকবচ-_মাতৃ-অনুৃভূতি। 

কবচ-_অঙগত্রাণ। যাহা পরিধান করিয়! শত্রনিক্ষিপ্ত অন্ত্াদি 
হইতে আংয়মেরক্ষা করা যায়, ভাহাকে কবচ কহে। সাধন-সমরে প্রবেশ 
করিতে হইলে, এই কবচদ্বারা৷ আবৃত হইয়া অগ্রসর হইতে হয়; নতুবা 
আঞ্জম্লাভের আশা ঢুরাশামাত্র। তাই, উক্ত হইয়াছে-_“জপেশ সপ্তশতীং 
চণ্তীং কৃত্বা ভূ কবচং পুরা । নির্বিিদ্মেন ভবে সাদ্ধশ্চণ্ীজপসমুদ্তবা ॥ 
সপ্তশতী চণ্তীপাঠের পূর্বেব এই কবচ পাঠ করিতে হয়; বাহার এই 
কবচদ্বারা আবৃত হইতে পারেন, তীহারাই নির্ব্িত্বে চণ্ডী-জপ-জন্ত 
সফলতা ব1 সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। 

এই কবচে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উল্লেখ আছে এবং সেই সকল স্থান 
রক্ষা করিবার জন্য মায়ের বিভিন্ন নাম স্মরণপুর্বক প্রার্থনার বিধান 
আছে যথা--প্রাচ্যাং রক্ষৃতু মা৷ মৈস্দ্রী' ইন্দ্রশক্তিরূপিণী মা নামায় 
পূর্বদিকে রক্ষা করুন; কিংবা-শিখাং মে ছ্োোতিনী রক্ষেত 
প্রকাশ-শক্তিম্বরূপা মা! আমার শিখান্থান রক্ষা করুন; এইরূপ সর্বত্র । 
ইহাতে যে দকল স্থানের উল্লেখ আছে, মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই 
সকল স্থানে লইয়৷ যাইতে হইবে; যথাস্থানে মন পরিচালিত হইয়া 
কিছুকালের জন্য একতানত। প্রাপ্ত হইলেই, সেই সকল স্থানে বিশিষ্ট 
বোধশক্তি প্রকাশ পাইবে ; কল্পনায় নহে__প্রত্তক্ষ অনুভূতি ফুটিবে। 
সেই অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া, মায়ের বিভিন্ন নাম স্মরণ ও প্রার্থনা করিতে 
হইবে। কবচে যে স্থানৈ য়ে নাম উচ্চারণের বিধান" আছে, সেই নামে 
মায়ের যে ধর্ম বা শক্তির প্রকাশ প্রভতীতিগোচর হয়, সেই ধর্ম ব 
শক্তিটা উপলকি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে:। এসকল. নাঁমে বিশিষ্ট 
কোন মুস্তির ধ্যান করিবার, আরশ্তক নাই; মাত্র. ্েই ধর্মমটা (বোধে 
বাম়িলেই যথেউ।, যেমন 'খড়গধারিটী'”_এপ্থলে খড়াধারগরারিণী তির 
চিন্তা না করিয়া, দৃঢ় হস্তে খড়গাদি অন্তর ধারণ রুরিবার (যে. শরি, সে 
শক্তি-অংশমাত্র বোধ করিতে হইবে ।. -এইরাপ সর্ধত্র। 


দেবীকবচ ২০/০ 


ধাহারা জগত্ময় সভপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত কিংবা গুরুদত্ত বিশ 
্রক্রিয়াত্বারা মনকে কেন্দ্রীভূত কর্ম অভ্যন্ত হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে 
এই বোধশক্তির পরিচালন! অনায়াস-সাধ্য। তাহা না হইলেও, যে কোন 
ব্যক্তি সাধারণ যত্বের ফলে, এই কবচে সিদ্ধিলাভ করিতে" পারেন। 
স্বকীয় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বোধশক্তি লইয়া যাওয়া এবং সেই 
বোধশক্তিকে মাতৃশক্তিরূপে অনুভূতি করা; উহা করিতে পারিলেই কব” 
পাঠের যথার্থ সার্থকতা লাভ করা যায়। কেহ মনে করিও না, এই 
কবচের শেষভাগে ষে ফলশ্র্তি আছে, উহা! স্তুতিবাক্যমাত্র । উহার 
বর্ণে বণ্ে সত্য নিহিত রহিয়াছে । অন্য ফলগুলির লাভ হইবে কি না তাহ। 
পরীক্ষা করিবার সময় ও শ্থযোগ না হইলেও, “নশ্য্তি ব্যাধয়ঃ সর্কের্ধ 
শারীরিক ব্যাধি-নাশ যে নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে পারেন। কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ নহে, সঙ্গে সঙ্গে 
মানসিক বল ও আধ্যাত্মিক গতির উতকর্ষতা-লাভও অবশ্যান্তাবী । আর 
একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি--রামকবচ, সূর্ধ্যকবচ, শ্রীকৃষ্ণকবচ, 
কালীকবচ ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর কবচসমূহের মধ্যে, ষে কোনও কবচ 
পূর্বোক্ত নিয়মে পাঠ করিলেও এ সকল ফললাভ হইয়া থাকে ; ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। তবে দেবীকবচে যত বেশী অঙ্গ প্রতাঙ্গের উল্লেখ 
আছে, অন্য কবচ গুলিতে তাহা নাই। সেযাহা হউক, যাহার! চণ্তী- 
পাঠের প্রকৃত ফল- ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষফলের অভিলাষী, তাহাদের 
পক্ষে কবচপাঠ নিতান্ত আবশ্টক; কারণ, ইহাদ্বার৷ নিরবি্বে সাধন- 
সমরে জয়লাভ করা যায়। তবে যথানিয়মে পাঠ করিতে হইবে ; অন্যথা 
আশামুরূপ ফললাভের পথ দূরতর হইয়! পড়ে। 

দেবীসুক্ত,অর্গলা, কীলক এবং দেবীকবচ, এইগুলি সাধন-সমরে বা 
চণ্তীতন্্ে প্রবেশ করিবার পুর্ব আয়োজন । এই উদ্যোগ-পর্বব যাহার যত 
সুন্দর, শ্ঙ্খলাপূর্ণ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ে অনুষ্ঠিত, তাহার সিদ্ধিলাত বা 
আধ্যাত্মিক 'গতিও তত হুম্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং দ্রুততর হইয়া থাকে 
তবে বতদদিম আমাদের পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানগুলির সম্যক্ভাবে নির্ববা্হ না 


২1০ দেবীর্কবচ 


হুম, ততদিন কি আমরা চণ্তীপাঠ হইতে বিরত থাকিব 1: না, তাহা নহে; 
পুনঃ, পুনঃ অনুশীলনে, পুনঃ পুনঃ, চঞ্জীপাঠ করিতে ক্কুরিতে আমরা 
একদিন দেখির্ভে পাইব যে, পূর্ব আয়োজনগুলি যেন কোনও অন্য 
শক্রিপ্রভাবৈ, আমাদের প্রায় অজ্জাতসারেই সুসম্পন্ন হইয়া উঠঠিয়াছে ;, 
তখনই আমরা চণ্ডীর প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়৷ মাতৃকৃপালাভে ধন্ট 





প্রথম চরিত। 
৯১৯৫০ 
ঝষিচ্ছন্দ--উপোদ্ঘাত-সুত্র | 


সাধন-পসমর বা! দেবীমাহাত্ো মায়েয় তিনটা চরিত বর্ণিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে প্রথম চরিত-_-মধুকৈটভ-বধ॥। ইহার বঝধি- ব্রঙ্গা। যিনি 
যেন্ূপ সম্েদনের বা মন্ত্রের প্রথম দ্রষ্টা, তিনিই সেই মন্ত্রের খষি। এই 
মধুকৈটভনিধন বা সত্বগুণের প্রলয় বিরাট মনেই সংঘটিত হয়; তাই 
সৃষ্টিকর্তা বা ব্রহ্মা এই চরিতের- প্রথম দর্শক । উপাখ্যানেও দেঁখিতে 
পাওয়া যায়__ব্রহ্মাই মধুফৈউভ-নিধনের, প্রথম হেতু । 

মহাকালী-_দেবতা। প্রলয়ঙ্করী তামসী মুক্তির অস্কেই সন্বাদি গুণের 
অবসান। ইনি কালশস্তির উদ্ধে অবস্থিতা ).তাই, মহাকালী। গায়ত্রী 
ছন্দঃ। প্রাণ-প্রবাহের স্পন্দনই ছন্দঃ। এই প্রথম চরিতে প্রবিষ্ট 
সাধকের প্রাণের স্পন্বনন্বা প্রাণায়াম ঠিক বেদমাতা গায়া্রীর তুল্যরূপই 
হইয়া থাকে, তাই, গায়ত্রী ইছার ছন্দঃ। নন্দা বা হলাদিনী ইহার শক্তি । 
রজ্জদন্তিকা-_-অর্থাৎ পরা প্রকৃতির রক্তবর্ণ রজোগুণাত্িকা চি ইহার 
বীজ। রজোগুণের ক্রিয়াশীলতাদ্বীরাই সন্বগুণ * প্রলয়াভিমুখী হয়। 
সাধকগণ মনে রাখিবেন, চণ্তীতত্বই পর! প্রকৃতির বিলয়। অপর! প্রকৃতির 
যেখানে আদিবিম্দু বা সন্বগুণের উম্মে, পরা প্রকৃতির সেইটাই 
চরমবিন্দু | : 
: অন্নি বা তেজন্তত্বেই বিশিউসর্বভাবের প্রলয় হয়; তাই, অম্নিই 
ইহার তত্ব।. মণিপুরচক্র বা. নাভিকমল ইহার স্থান। খক্‌ বেদ... 
দ্বরূপ। শ্র্তি আছে “বাগেবর্ক। বাক বা নাদই ধাক। বাক্‌ 


২৮৬ র্বাধিচ্ছন্দঃ 

প্রাণশক্তিরই বিশিষ্ট প্রকাশ । অন্য আগতি বলেন--অগ্নে খচো” অগ্নি 
বা. তেজ হইতেই খকের বা বাক্যের আবির্ভাব । নাঁদ বা শব্দরূপে 
শক্তির বিকাশ" না হইলে জপ হয় না। মহাকালীর প্রীত্যর্থ অর্থাৎ 
প্রলয়ঙ্করী, তামসী ঘুক্তিতে সাধকের প্রীতি বা আসক্তির জন্যই এই প্রথম 
চরিতের জপরূপ কার্য্যে ইহার বিনিয়োগ । | 





0ছম্পী হ্নাহ্হাজ্জায | 


স্টীট(€-৬€- 
প্রথম অন্ধ্যাক্স। 
ব্রহ্ম গ্রন্থি-তেদ । 
ক ১৬০ 
ও" নমশ্চণ্ডিকায়ৈ। 


চগ্মুর্তি-ঙাতৃকাচরণে প্রণাম | 

জীব! সাধক! তুমি মায়ের আমার চওমুক্তি দর্শন করিতে চাও 
তুমি কি একদিনের জন্যুও মায়ের নেহকরুণাভার-নত্র! মু্তি দেখিয়াছ ? 
একদিনের জদ্যও কি মানের রক্ত-চরণে কৃতজ্ঞতার পুস্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া, 
আপনাকে ধন্ক মনে ফরিয়াছ £ একদিনের জন্যও কি কাতর-প্রাণে মা মা 
বলিয়া, অশ্রুসিক্তনয়নে মায়ের চরণে লুটাইয়! পড়িয়া? একদিনের 
জন্যও কি "শিশ্ুত্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপক্নং” বলিয়া গুরুরূপিণী মায়ের 
আমার জন্তয় চরণে শরণ লইয়াছ ? একদিনের জন্যও কি মাকে আমার 
হৃদয়-রাজোর অচ্যুত সারথি. বলিয়! বুর্লিতে পারিয়াছ ? একদিনের জন্যও 
কি মাফে আমার চিরজীবনের একান্ত সুহৃদ, বন্ধু ও সখ! বলিম্বা . সেহের 
আলিকমে আবদ্ধ হইবার জদ্য বাছু প্রসারিত করিয়াছ ? একদিনের জন্ও 
কি মায়ের, বিশ্বারপ-দর্শমে সত্যপ্রতিষ্ঠ হইয়াছ ? একদিনের জন্কও ফি. 


২  সাধন-সমর 


মায়ের আমার শ্রীমুখ-ধিনির্গত “সর্ব্বধধ্্মান পরিত্জ্য মামেকং শরণং 
বর” এই মধুময় অত্তয়বাণী শ্রবণ করিয়! কর্ণকৃহর পবিত্র করিয়াছ ? 
যদি, তোমার জীবনে অন্ততঃ এব মুহূর্তের জন্যও এই সকল শুভ 
সংঘটন ঘটিয়৷ থাকে, তবেই নি? মায়ের সামার র চণতিকামুতি দর্শনের 
অধিকারী । | 
ভগবদ্গীতা মায়ের হিরগুয় মন্দিরের অক্ষয় ভিডি-_অনোনা কোষের 
সাধনা, এবং চণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ময তছুপরিস্থিত অতুলনীয় প্রাসাদ__ 
বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা । যেরূপ, সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সমুন্নত 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়, সেইরূপ গ্রীতোক্ত সপ্তশত মন্ত্রের সাধনায় 
লিদ্ধিলাভ করিয়৷ চণ্তীরূপ মুক্তিমন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে হয়। যাহার! 
“গীতার বুদ্ধিযোগে অভ্যস্ত, তাহারাই দেবীমাহাত্য দর্শনের অধিকারী । 
চণ্তী কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা ভীঁসম্তব। চণ্ডী মাতৃমিলনের ,তিনটা 
তরঙ্গ।. সচ্চিদানন্দ-সমুক্রে অবগাহন করিবার পর, যে তিনটা তরঙ্গ 
আসিয়! জীবন্বের তিনটা অচ্ছেন্ গ্রন্থি জম্যক্‌ উচ্ছেদ করিয়া! দেয়, তাহাই 
চণ্তীর তিনটা রহস্য । ভগবদগীতায় ব্রহ্মসমুক্রে অবগাহন এবং চণ্তীতে 
নিরবশেষ মিলন পরিব্যক্ত হইয়াছে । জীব যখন পূর্ণভাবে মাতৃকর্তৃ্বে 
বিশ্বাসবান্‌ হয়, যখন জীব-কতৃত্ব সম্যকৃভাবে মাতৃচরণে উৎসর্গ করে, তখন 
লে দেখিতে পায়ু_মা আমার হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রে চণ্ মুর্তিতে স্বয়ং আবি- 
ভূতি হইয়া, মুক্তিপথের অস্তুরায়স্বরূপ ছুরপনেয় সংস্কাররূপী জঅনুরকুলকে 
স্বহন্ডে. বিনাশ করিয়া; স্বকীয় অঙ্গে মিলাইয়া লয়েন। সেই মহা'“মিললের 
সময় হে. প্রধাহগুলি দ্বতঃই আসিতে থাকে, চটির রান নাড়ি 
যা বর্িত হইয়াছে । 

“... ঞ্চিত, প্রারবধ এবং ভবিষৎ এই ত্রিবিধ কর্ণা-সংস্কার বা বাসনাবীজই 
মু্তিট অস্তরায়। সুক্ষমদর্শনে ইন্থারা সত্ব, রজ এক; ওমোগুণরপে 
পররিটিতক হারাই তরক্গরনথি, বিষুঃগ্রস্থি এবং রুদ্রগ্রস্থি নামে অভিহিত |. 
যতদিন এই গ্রস্থিতেদ না হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ জগ সবৃডার উৎপীড়ন 
বিদুরিত হয় না। একমাত্র মাকে দেখিলে, এই - প্রস্থির উচ্চ হয়। 





দেবীমাহ্থা্ক্য - ৩ 


“ভিষ্ততে হদয়-গ্রস্থি তন্িন্‌ দৃষ্টে ।* মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করিবার পুর 
সাধক দেখিতে পায় -তাহার এই হৃদয়:গ্রস্থির সম্যক উচ্ছৈদ্ধ করিবার 
জনয, মা স্বয়ং চণ্ডিকামূ্তিভে আবিভূ'তা হইয়া থাকেন। এক একটা 
গ্রন্থি ভেদ করিবার সময সাধকগণের হৃদয়ে মা! যেরূপভাবে লাত প্রকাশ 
করেন, তাহাই চণ্তীর এক একটা রহস্য। প্রথম__-মধুকৈটভবধ বা বরহ্ধ- 
গ্রন্থিভেদ, দ্বিতীয়--মহিযান্থরবধ বা বিষুওগ্রন্থিভেদ, তৃতীয়__শুভ্তব্-: 
বা কুদ্রগ্রন্থিভেদ । এইসফল তত্ব যথাস্থানে বিশদভাবে গর 
হইবে । 

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যতদিন অনুলোম গতি বা. বহু শক্তির 
বিকাশ করেন, ততদিন জীব এই তস্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। 'বখন 
বিলোম গতি বা অন্তমুধী শক্তির বিবাঁশ হয়, ধীরে ধীরে গতি পরমাত্মা- 
ভিমুখী হয় অর্থাৎ শক্তি প্রবাহ স্থিরত্বের অভিমুখী হয়, তখনই জীব-হুদয়ে 
এই দেবান্ুর-সংগ্রাম আরস্ত হয়; তখন জীব প্রত্যক্ষ করে--মা স্বয়ং সমর- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বর-বিরোধী ভাবসমূহকে সমূলে বিলয় করিতে . 
থাকেন। মায়ের ইচ্ছা-_ পুত্রকে সর্ববভাব-বিনিম্মুক্ত করিয়া--শুন্ধ পুচ 
মুক্ত করিয়া, আপনাতে মিলাইয়া লয়েন। তিনি পুত্রন্নেহ-বিমূঢা মা, তার 
ইচ্ছা! আমাকে একত্বে উপনীত করেন--চিরতরে আপনবক্ষে স্রেহালিগনে 
আবন্ধ করিয়া রাখেন; ল্লার আমি চাই__সর্ববভাবে খেল৷ করিয়া, জগতের 
ধুলি গায়ে মাখিয়া, পুনঃ পুনঃ জন্মম্ৃতার)' উৎগীড়নে উত্পীড়িত হইতে । 
কিন্তু তিদি যে মা? কতদিন আমাকে এই উতগীড়ন 'সহা করিত : 
দেখিবেন? কতদিন আমাকে . পুতুল খেলা খেলিতে দিয়া. নিশ্চিন্ত 
থাকিবেন ? তাই, মা খন আমার এই বড় সাধের খেলাঁধর তিনখানি 
ভাঙ্গিয়৷ দিবার উপক্রম করেন--খন আমার সুল, সূন্মম ও কারপ-দেহের 
বিলয় করিবার জন্য বিশেষভাবে াবিতৃতা হয়েন? তখনই চীম্তিে 
মায়ের প্রকাশ হয়। 

চণ্ডশবের অর্থ-.তত্যস্ত কোপন। মাতৃদ্সেহে হু সন্তানই, 

মায়ের সর সমর্থ) কারণ, সে প্রতি-কর্ে "মাতৃখেছের 





ব্কাশমাত্র দেখিতে পায়। জল্ম-মৃত্যুতে, হৃখ-ছুঃখে, পাপ-পুণো, রোগ 
ও স্থাচ্ছ্ে। সর্বত্র মার মলমযী মৃত্তি দেখিয়া আত্মহারা হয়। কি 
ব্যবহারিক জগতে, কি সাধনরাজ্যে সর্বত্র মায়ের মঙগলময় হস্তের অমৃতময় 
স্পর্শ অনুভ্তব করিয়া কতার্থ হয়। আনন্দময়ী চিন্ময়ীর বক্ষে নিরানন্দ , 
বা ধ্বংস কোথায়! বিশেষতঃ সাধক পুত্রগণ মায়ের আমার চণ্রুস্তি 
»0খিতেই ভালবাসে । যে মুক্তিতে মা আমার আমিত্বকে বিনাশ করিতে 
উদ্ভতা, যে মুগ্তিতে মা আমার ক্ষুত্রত্ব, পরিণামিত্বকে গ্রাস করিয়া 
জরীবত্বের অচ্ছেস্ত বন্ধন হইতে চিরবিমুস্ত করিতে উদ্ভতা, সেই মুর্তিই 
সাধকপুত্রের অভীফট-_প্রিয় হুইতে প্রিয়তর। সরল নির্ভীক শিশুপুত্র 
কি মায়ের ক্রোধময়ী মস্তি দেখিয়া ভীত বা সঙ্কুচিত হয়? না 
আরও ভ্রতবেগে ধাবিত হইয়! মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিতে প্রয়াস 
পায়? 

জব! তুমি কি এই জম্মমৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় ঘাত প্রতিধাতে ব্যথিত 
হইয়া? প্রতিনিয়ত এই ঘোর চঞ্চলতাময় জীবনকালকে একটি 
উৎপীড়নমাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ ? হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এক 
মুহুর্তের জন্যও নিত্যস্থিরত্বলাভের জন্য আকুল উদ্বেলন অন্গুভব করিয়াছ ? 
হায়! কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গের অসহনীয় অত্যাচারে আপনাকে সম্পূর্ণ 
উর্ভজরিত__মধিত বলিয়া বুবিতে পারিয়াছ ?, রোগে শোকে প্রবলের 
অথ! অত্যাচারে, আপনাকে নিতান্ত দীন আর্ত বলিয়৷ উপলবি করিয়াছ ? 
যদি করিয়া থাক---ষদি অমৃতময় মাতৃ-অঙ্ক-লাভের আশায় আশাহত হইয়া! 
প্রাক, তবে এস, আমরা মায়ের চণ্তিকামুস্তির সম্মুখে উপস্থিত হই। আর 
দুর হইতে দাঁড়াইয়া -মাতৃ-অস্কে আরোহণ করিয়া দেখি, কিরূপে মা 
আমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আমাকে মুক্তিমঙ্গিরে উপনীত করেন-- 
আপন অঙ্গে মিলাইয়া লয়েন। : যখন দেখিতে পাইবে--আমার সুত্র 
নিশ্বোসটা হইতে আরস্ত করিয়া নির্ববাগ বা মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক 
কার্ধ্য মায়ের মলগলমরী মহতী ইচছার---অঙ্গুলিচালনে নিষ্পক্প হইতেছে) 
'বেবল তখনই সাধক, তুমি স্বীতবক্ষে হর্বোৎফুলললোটনে ব্ত্থয় উত্বোলন 


করিয়! 'জয় মা, জয়.ম! বলিতে বলিতে, মায়ের আমার চণমুত্তির সমীপন্ু, 
হইতে,বয়র্থ হইবে। তখন দেখিবে--তোমাকে'কিছুই করিতে হয় না। 
তোমার সমস্ত কার্য, সমন্ত-সাঁধন! তোমার ঞজ্ঞাতসারে অচিন্তনীয় উপায়ে 
মা স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া লইতেছেন, তখনই বুঝিতে* পারিবে- মায়ের এই 
অভাবনীয় অনন্ত লীলায় তুমি নিমিত্বসাত্র ' তবে আর ভয় কি সাধক ! 
এস, আমর! চগুমুন্তি-মাতৃকাচরণে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হুই, মায়ের: 
সশ্মুখে ধড়াই__দেখি তিনি কিরূপে আমাদের আমিত্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া, 
তাহার স্বকীয় “অগোরণীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান্” আমিফে চিরতরে মিলাইয়া 
লয়েন। 


ধ্ী 


ও 7 
মার্কগ্ডেয় উবাচ] 
মার্কগেয় বলিলেন । 


কথিত আছে-_পূর্বব কালে ব্যাসশিষ্য মহাতেজ! জৈমিনি মুনি, মহধি 
মার্কগেয়ের নিকট প্রসঙ্গক্রমে দেবীমাহাত্ম-শ্রবণের অন্ভিলাধী হইয়া- 
ছিলেন; কিন্ত মার্কগেয়ের অবসর-অভাবে, তীহাকে বিন্ধ্যাচল-নিবাসী, 
পক্ষিচতুষ্টয়ের নিকট চণ্ডীতত্ব শ্রবণ করিতে হইয়াছিল। পূর্বে মার্কণডেয় 
মুনি যেরূপভাবে দেবীমাহাত্ম্য ক্রোফ,কি মুনিকে বলিয়াটিলেন, : পক্ষিগণ 
ঠিক সেইভাবে মাকগেরের মুখের কথাগুলিই জৈমিনিকে শুমাইয়াছিলেন। 
তাই, এম্্লে 'মার্কগডেয় উবাচ" বলা. হইল। দিন লাররা বা 
্র্াচক্ষু--এবং জৈমিনি বিশ্ব বা জীব। 

মার্কতেয়-_সপ্তকল্লাস্তজীবী--অমর | জীব যখন . আপন-অমরক্ব 
বুঝিতে পারে? বখন চৈতগ্ককে__প্রাণকে নিত্য, স্থির, ধ্বংস ও উতপততিদূষ্ঠ 
বলিয়া উপল ক্রিতে পারে; যখন ভুত তবিয্যৎ বর্তমান ভ্রিকাল 
নখে বিশ্বিত চিত্রের ্ায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় ; ... যখন সৃত্যুতয 
বিজ্ঞানময় গুরুরূপী মহাদেবের কৃপায় জীবন্ব হইতে-_কালপাশ হইতে মুক্ত 
হইয়া প্রজ্ঞাক্ষেত্রে উপনীত হয়, তখনই জীব মার্কগেয অর্থাৎ প্রাজ্জ. বা 


৬ . সাধন-সময় 


অমর হয়। তখনই কর্্পরায়ণ নিয়ত পরিণামশীল সংশয়পূর্ণ জৈমিনিয়পী 
গ্ুলাভিমানী বিশ্বকে এই অটনঘটনপণীয়সী মহামায়ার মহাশক্তিরহস্য 
বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়.। . সাই, আমরা চণ্ডীর ঘট্সংবাদে দেখিতে পাই, 
মার্কগ্েয়-(্ল্মিনিসংবাদে দেবীমাহাত্য বর্ণিত হইয়াছে। 
এরূপ আধ্যাতিক ব্যাখ্যা দেখিয়া, কেহ যেন এরূপ ভ্রমে পতিত না 
হয় যে, মার্কণ্ডেয় কিংবা জৈমিনি নামে কোন খষি ছিলেন না, অথবা চণ্ডীর 
উপাখ্যানভাগ রূপকমাত্র। রূপকচ্ছলে স্বল্লবুদ্ধি মানবের নিকট আধ্যা- 
ভ্মিক রহস্য বর্ণনা করাই যে সমস্ত পুরাণের অভিপ্রায়, একথা আমরা 
কখনই বলিতে পারি লা। যেহেতু, দর্শন ত্রিবিধ-__আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক 
এবং আধিতভৌতিক। বৃক্ষকে শাখা-পল্পবাদি-বিশিষ একটি পাঞ্চভৌতিক 
'পদার্থরূপে যতক্ষণ দর্শন করা যায়, ততক্ষণ আধিভৌতিক দর্শন। যখন 
দেখ। দায়, একটা চৈতন্-সত্তাই বৃক্ষের আকারে প্রকাশ পাইতেছে, তখন 
, উহাকেৎ আধিদৈবিক দর্শন বলা যায়; কারণ, বৃক্ষাধিতিত চৈতন্য ব| 
“দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত দর্শন-ব্যাপারটা নি্পন্ন হইয়া থাকে । আর, 
যখন জীবের যোগচক্ষু বা তৃতীয় নেত্র গুরুকৃপায় উদ্মীলিত হয়, তখন সে 
দেখিতে পায়, আত্মা অর্থাৎ 'আমি*ই বৃক্ষাকারে প্রকাশিত; এই দর্শনের 
নাম আধ্যাত্বিক দর্শন । জীবের জ্ঞান এই ত্রিবিধ স্তরে বিচরণ করে ; 
স্থতরাং জগতের প্রত্যেক বস্ত বা ঘটনার মধ্যে এই গ্রিবিধ জ্ঞানের 
বিকাশ অবশ্যস্তাবী। কেহ দেখে-নদীর শ্রোত বহিযা বাঁইতেছে; 
কেহ দেখে-_-্বামীর সহিত-_-সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার অন্ত নদী 
গ্রুতবেগে ছুটিতেছে ; আবার কেহ দেখে-_-আমারই আত্মা-আমারই 
প্রাণ--আমারই মা নেহতরল প্রবাহরূপে অবস্থান করিতেছেন । ইহার 
' কেহই ভ্রান্তদর্পা নহে, সকলেই সত্যাবর্শা। জ্ঞান বখন বেতারে বিচরণ করে, 
তখন সেই স্তরোপযোগী অনুভূতির বিকাশ হয় । তবে, ইহা স্থির, যাহা স্থুলে 
. ভৌতিক জগতে অর্থাৎ আধিভৌতিক ভাবে একটি পদার্থ বা ঘটনামাত, 
তাহাই সুক্গেম__টৈতন্যরাজ্যে থা আধিদৈবিক ভাঁবে বিশিষ্ট চৈতন্ঠের 
অভিব্যক্তিরূপে প্রতিফলিত হয়। আবার তীহাই কারণে--আত্মক্ষেতর 


_ দ্েবীমাহাত্যয 


অর্থাৎ, আধাত্িক ভাবে, মাত্র আত্মরূপে-_'আমিক্সপেই প্রতীতিগোচনা 
হইয়া খাক্ষে। যে যেরূপ চক্ষু পাইন্লাছে-_বাঁহার জ্ঞান স্বভাবতঃ যেরূপ 
স্তরে বিচরণশীল, তিনি সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিবেন। তবে, সাধারণ 
দৃষ্টিতে স্থুলে যাহার প্রত্যক্ষ হয়, চক্ষুত্মান্‌ ব্যক্তি তাহাই সুক্ষ ও কারণ 
পর্য্স্ত অবিকলভাবে অবশ্থিত দেখিতে পান । তাই, কথায় বলে-_“যা 
আছে ব্রহ্ষাণ্ডে, তা আছে (দেহ) ভাণ্ডে। স্থূল ও সুল্ম স্থধু মাত্র! বাঁ 
পরিমাণগত বৈষম্য, বস্তগত বা তশ্বগত উভয়ই অভিন্ন । 

সেই জন্যই এস্মলে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়৷ দেওয়া জাবশ্যক যে, 
চগ্ডীর উপাধ্যানভাগ রূপকমাত্র নহে $ উহা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা । তবে 
জীবশিক্ষার জছ্যা, সুলে--ভৌতিক রাজ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 
চৈতন্যাক্ষেত্রে বা আত্মরাজ্যে তুল্যরূপে প্রতি জীব-হৃদয়ে সংঘটিত হয়; 
জীবজগতে স্থুল, সুন্ষম এবং কারণের মধ্যে এমনই একটা শৃঙ্খলা, এমনই 
একটা লজব্য নিয়ম বিরাজিত। এমন কোন জীবন্ুক্ত সাধকের” নাম 
আজ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই, অথবা হইতেই পারে না, বাহার 
হৃদয়ে কুরুক্ষেত্রসরর- গীতাতত্ব কিংবা দেবাস্থর-সংগ্রাম- চশ্ডীতন্ব 
বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। তবে, কোনও কোনও সাধক এগুলি লক্ষ্য করিতে 
করিতে. অগ্রসর হন, আবার কেহ ব! লক্ষ্যম্থানে উপস্থিত হুইয়া, জীবনের 
অতীত হটনাগুলির দিকে-দুস্তিপাত করিয়া, দেখিতে পান 'ষৈ, তীহাকে' 
প্রায় অজ্ঞাতসারে-গীত। ও চণ্তী-তন্তবের ভিতর দিয়াই আসিতে হুইয়াছে। 
যাহা,হউক, আমর! প্রধীনতঃ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক রহস্য অবগতির 
'জন্থাই চত্তী-তত্্বে অবগাহন করিব। মা আমাদিগের প্রজ্ঞানেত্র উ 
করুন'। আমাদের হৃদয়ে চণ্ডী-তত্ব উদ্ভাসিত হউক, আমরা কৃতার্থ হই। 





 জাধন-লমর 


সাবর্ণিসরধ্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতে হউমঃ। 
নিশীময় তছৃৎপত্িং বিস্তারাদ্‌ গদতো মম ॥১ 


অন্নুব্বাদি। 'বিনি অটম ( অইসিন্ধীশ্বর অফ্টপাশবিমুক্ত ) মনু 
নামে কথিত হন, তিনি সূর্ধ্যতনয় সাবণি। তাহার উতপত্তি-বিবরণ আমি 
সবিস্তর বর্ণনা করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। 
আ্যাঞ্খাা। সূর্য্য-_জগত-প্রসবিতা, প্রাণশক্তির একমাত্র আধার । 
ষে বরণীয় স্্গ বা ব্রহ্মজ্যেতি অনন্তকোটি ব্রক্গাণ্ডে সম্যকৃভাবে ওতপ্রোত 
রহিয়াছেন, তীহারই বিশিষ্ট বিকাশক্গেত্র সূর্য্য ; তাই ব্রাক্মাণগণ ত্রিসন্ধ্যায় 
গায়ত্রী মন্ত্রে সেই বরণীয় ভর্গের উপাসন! করিতে গিয়া, সূর্যযাকেই প্রতিনিধি- 
টা্ঘরেপে গ্রহণ করেন। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে, প্রতি বাক্যব্যয়ে, প্রতোক 
৪ ইন্জ্রিয়-সথলনে, প্রত্যেক চিন্তায় আমাদের .ষে প্রাগশক্তি বা ভর্গ পরি- 
ব্য়িত হয়, একমাত্র সূর্য্য হইতেই, তাহা আমরা পুনরায় জাত করিয়া 
আপন-অস্তিত্ব উদ্ুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হই। তাই, কি বহির্জগতে, কি 
পরন্তর্জগতে, কি সাধনাক্ষেত্রে, একমাত্র সূর্যযই জীবের সর্ববপ্রধান আশ্রয় 
ন. অবলম্বন। গর্ভন্থ শিশু যেরূপ নাভিসংযুক্ত নাডীন্বার মাতৃতুষ্চ 
“অন্লাদির রসপ্রবাহে পরিপুষ্ট হয়, সেইয়প আমানের নাঙ্চিরে, যা 
অনিপুরকেন্ে সুক্ষ সূত্ররূণী জ্যোতিষ অবলম্থনে প্রপতিমিয়তলুর্যয ইইতে 
প্রাপশক্তিরূপ রসপ্রবাহ আসিতেছে ।' ভাহারই: ফলে জীব জামা সর্গীবিত 
থাকি। জীব মনুত্বলাত করিলে নিতে পারে;  একফাতর এই সু 
কাহার পিতৃস্থানীয়। . . ১ 4:28.৯ 
". সাবদি-_সবর্ণার পুক্ী। সবর্ণার অন্ত নাম জর, বেছে ইনি 
রি নামেই অভিহিত হুইয়াছেন। সবণাঁ -সূর্য্যশক্তি | ইহ! এঈশক্িরই 
 প্রতিনিধি। সূর্য্য যেরূপ ব্রহ্মজ্যোতির বিশিষ্ট প্রতিনিধি, বর্গ! .ব। 
সৌরশক্তি সেইরূপ ব্রঙ্মুশক্তির বিশিষ্ট প্রতিনিধি 1... এই ...ঈঞ্চির 
শ্রভাবেই এই তৃতধাত্রী বন্ন্ধরা. এবং অনম্ত গ্রহমালা.সুর্চানগুলের 
চতুর্দিকে পরিধৃত হইয়া, মহাশন্তে অবস্থান করতঃ স্ব. 


দেবীমাহাত্য ৯ 
রূপ প্রণীদ করিতে করিতে সেই বরণীয তর প্রতিনিধি সূরধাদেবকে প্রদদ্দিল 
করিতেছে । এই মহীয়সী শক্তির প্রভাবে জীবসঙ্ঘ স্ব স্ব অস্তিত্ব অক্ষু্ 
রাখিয়া, ব্রহ্মাত্বের__মহত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে; মনু এই মহীয়সী 
সৌরশক্তিরই শর্ভ-সপ্তাত ; তাই সাবর্ণি নামে 'সভিহিত হইয় থাকে। 

মন্ু--মন্‌ ধাতু হইতে মনুশব নিষ্পন্ন হইয়াছে । মন্ধাতুর অর্থ__ 
বোধ বা জ্ঞান। যখন জীবভাবাপনন কল্পিত শিশু-চৈতন্য বা ক্ষুদ্র জ্ঞান, 
সমগ্টি-মানব-চৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়, 'তখনই উহা'“মনুনামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। যেরূপ অনস্তকো্টি ব্রহ্মাণ্ডের সমহ্তিচৈতন্থা হিরণাগর্ভ, 
তন্রপ সমগ্র মমুষ্জাতির সমিচৈতগ্ মনু । এই মমুচৈতগ্ভের প্রত্যেক 
কল্পিত অণুই ব্ষ্ছি মনুষারূপে প্রতিভাত; তাই, ধনুষ্যগণকে মনুজ কহে। 
আর একটু খুলিয়া বলি-_প্রতৌক মানুষের অন্তরে 'আমি মানুষ" এরূপ: 
একটী বোধ সর্বদা উদ্দীপ্ত থাকে, এ বোধির নাম ব্যষ্টি মনুষ্য। সমগ্র 
মানবজাতি যে চৈতন্যে পরিধৃত বা! অবস্থিত তাহা সমষ্টি মানবচৈতন্য বা 
মমু। তিনি বতক্ষণ “আমি মানুষ” এই বোধে সন্জ্ধ থাকেন, ততক্ষণই 
আমরা স্ব স্ব মানবত্বের উপলব্ধি করিতে সমর্থ । যেরূপ আমাদের 
দেহস্থিত অসংখ্য কীটাঁণু আমারই চৈতন্যে সচেতন, সেইরূপ সমগ্র মানব- 
জাতি মন্গুচৈতন্যের সপ্তায় সত্তাবান্‌; এক কথায় ভগবান্‌ মনুকেই মনুষ্য- 
জাতির: সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা বল! যায়। তাই, মনকে প্রজাপতি এবং 
ন্মাকে পিতামহ খলা হয়। মনুই ব্রঙ্গার আত্মজ বা প্রথম ৃষথি। 
সাধনাবলে মাঁনুধ ঘখন এই মনুত্ব লীভ করে, তখন দেখিতে পায়, সে 
একমাত্র জগতপ্রসবিত্র যর্যশক্তি সবর্ণার .অস্কে নিত্য অবস্থিত। হ 

মনুকে সুর্যতনয় সাবি বলা হইয়াছে।' চি 

" মনুষ্য! তুমি ফি তোমার ব্যতটিভাবাপন্ ক্ষুদ্র মানবচৈতন্যকে , মনে 

বা ৷ সিকপ মহান্‌ মানবচৈতন্যে উত্ু্ধ করিতে শ্রীয়াসী হইয়া: 1 তুমি 
মর পর্িগামী: জ্ঞানের গর্ত কন করিয়া এক বিশাল' আনন্দময় 

(উিনীত হইতে চাও ? তমিকি সুজন পরিত্যাগ করিয়া লে 

হইল বেন উবে, না-ই কেরে অব? 








১৩ .. “ধনস্পসর 


মামার জ্ঞান যে প্রতিমূহূর্তে বিষয়রূপে পরিণত না হইয়া-_কষুত্রত্বের 
আলম্বনরূপ যষ্টি ন! ধরিয়া, স্থির হইতে পারিতেছে না, তুমি যে প্রতিমুহূর্তে 
জন্মমৃত্যুভয়ে শঙ্কিত, প্রতিমুহূর্তে চ্চলতার উৎপীড়নে বিব্রত, তুমি 'কি 
স্থিতত্ব ও মহত্বের সন্ধান না,করিয়! থাকিতে পার! নিশ্চল! নির্বিবিকল্পা 
শ্রকষ্ণরূপিণী মায়ের আমার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, একদিন 
* এই সন্ীর্ণতারূপ গণ্তীর বাহিরে যাইতে তোমার প্রবল বাসনা জাগিবেই 
জাগিবে; কারণ, স্থিরত্ব ও মহত্ব যে তোমার অব্য স্বরূপ! সেই নিত্য 
স্থিরত্ব লা করিতে হইলে তোমাকে মমুজত্ব ছাড়িয়। মনুত্বে উপনীত হইতে 
হুইবে। কখন তুমি মনুজ্ত্ব পরিহারে সমর্থ হইবে, তাহার ইঙ্গিত পুর্বেনই 
দেওয়া হইয়াছে । জীব! যখন তুমি সাবর্ণি সূর্্যতনয় হইতে পারিৰে 
জর্থাৎ আপনাকে বরণীয় ভর্গ এবং তদধিঠিত। মহীয়সী জগঘ্িধাত্রী 
এঁশীশক্তির অঙ্কে নিত্য সংস্থিত ও পরিপুষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিবে, যখন 
তুমি “মমো বিবন্বতে” বলিতে গিয়। সৌরশক্তি, সবর্নারূপিণী মায়ের ন্নেহময় 
স্পর্শে মুগ্ধ হইবে, বখন তুমি “ভর্গে। দেবস্য ধীমহি” বলিয়া! অমৃতত্রাৰী 
অন্ত জ্যোতিস্তরঙগে নিমগ্ন হইয়া আত্মহার৷ হুইয়! পড়িবে, যখন তুমি 

“তত্তে পুধ্পাবৃণু সত্যন্্ায় দৃষটয়ে” বলিয়া সূর্য্য সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া 
'পত্যদ্শী খধির ন্যায় মহাসত্যের আভাসতরঙ্গে সংম্বদিত হইবে, বখন, 
তুমি “যোইসাবলী পুরুষঃ সোহহমস্মি* বলিয়! বৈদিকষুগের ব্রহ্মধিদিগের 
যায় সূর্যে আত্মপ্রাণ সম্প্রতিষ্ঠ দেখিয়া জীবভাব অম্যক্রূপে বিস্মৃত 
হইতে পারিবে, তখনই তুমি মনুজত্ব পরিহার পুর্ববক মনুত্বলাভের 
, অধিকারী হইবে। সাধক ! মনে করি না যে, ইহা তোমার পক্ষে, 
একান্ত অসম্ভব । ব্রহ্গাদ্সা খধিগণ,ধৈ অব্যয় সরল গন্থার 'জাবিষ্কারু 
করিয়া গিয়াছেন, সেই পথে গুরূপদিষট উপায়ে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর 
, হুইতে থাকিলে, ইহা মানুবমাতরই লাভ করিতে পারে । টি 





0 দেবীমাহীত্য। ১১. 
ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে বলিয়াই, উহার বধ্রর্থ কললাভ হয় না। 
যাহা ইউক, এই স্থলে আমরা এ ধন্ত্রট' ও তাহার সাধনরহস্য উল্লেখ 
করিতেছি 2 

পা পুথি য়া ধূতা লোকা দেবি ত্বং বিষুণা ধৃতা। 
স্ব ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম, 8৮ ' 


সাধক!”মনে করিকে__ুমি গোলাকার একটি ফুটবলের সায় নববীর 
পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া'আছ। যেরূপ ভাবে উপবেশন করিলেএরিচুক্ষণ 
স্মিরভাবে অবস্থান করিতে পার, সেইন্ধপ ভাবে উপবিষ্ট হইবে + 
'সমকায়শিরোগ্রীব' হইবে, অর্থাৎ মেকুদণ্ুটি ঠিক সরল ভাবে রাখিবে। 
তারপর ধারণ করিবে--তোমার উদ্ধে নিন্গে দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে 
সর্বত্র মহাশুন্য বিরাজিত।: মহ্ার্যোমমণ্ডল-মধ্যে' তুমি পৃথী্ুপিণী 
মাতৃবক্ষে উতবিষউ। সম্মুখে -সূর্যাদের মহাশূন্যে অবস্থিত। তীহারই . 
স্নেহছদয় আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠে তুমি. ধৃত হইয়া রহিয়াছ। পৃথিবী যেন: 
তোমাকেই বক্ষে ধরিয়া সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এইরূপ 
অবস্থায় উক্ত মন্তরটি চৈতন্যময় করিয়! পাঠ করিবে। : উহার অর্থ-_হে. 
পৃথিবীরূপিশী-মা | তো মীকর্তৃক এই লোকসমূহ ধৃত হইয়া রহিয়াছে। তুমি 
এই সম্মুখবস্তী বিষুঃূপী পূ্ঘ্যকর্তৃক ধৃত হইয়া রহিয়াছ। মা! তুমি 
আমায় ধরিয়া! থাক এবং আমার আসনখানি পবিত্র করিয়। দাও ; এইরূপ. 
উপল করিয়া, প্রতিদিন সৌরজ্যোতিতে অভিন্নাত হইয়া, সূর্য্যে সত্য ও - 
্রণশ্রতিষ্ঠা কনা, প্যোতির্য় কোমমণ্ডলে অবস্থান করিতে ত্যাস 
করিবে): এইরূপ অজ্যাসের ফলে ভুমি দেখিতে পাইবে, 





(৬ 


তোমায় অন্তরে বাছিরে চৈতন্যময় জ্যোতি ব্যতীত অপর কিছুই প্র্কাপ 
পাইতেছে: না । ক্রমে যখন সেই অনস্তব্যাপী চিন্ময় জ্যোতি গুলে 
ধায় ইক গড়বে, তখনই বুবিতে পারিবে, তুমি হৌরশকতির 


“আবি 'হইয়াছি। “তখন ধীয়ে ধীরে “আমি মানুষ :এই 
টির: .সবীগন্ছ হইয়া. এহতী- খীশকিকপিী . সবর, “অতুঙনীয়: 





৯২ সাধন-সমর 
কা প্রার্থনা করিবে, এবং যে বিরাট্‌ মনুচৈতস্থ হইতে এ ক্ষুদ্র বুদ্ধ 
উ্চিতেছে, সেই “আমি মানুষ”রূপ *বোধটি তাহাতেই মিলাইয়! দিবে । 
তখনই এই মনুত্বের আন্তাদ উপলব্িি করিতে পারিবে । 

এই মনুত্ব লা করিলে আমাদের কি হইবে? আমরা অষ্টম 
হইব। অষ্টম কি? “অক সিদ্ধয়ঃ এশরযাণি বা মীয়াস্ত অশ্মিন্‌ ইতি 
অফ্টম:৮। : যেখানে অণিমাদি অফ্টবিধ প্র সম্যক পরিমিত হয়, তাহাই 
৭ যখন এই মমুত্ব লাভ করে, তখন. অণিমা! লঘিমা 

ভিসি তাহার আায়খীতৃত হয়। একদিকে বেদন এই 

রা এঁশ্ালাভ করিয়া জীব ভগবতসারূপ্য উপলব্ি করে, অন্যদিকে 
তেমনই ঘ্বগা লজ্জা! তয় জুগুপ্ল! প্রভৃতি অষ্টবিধ পাশ হইতে" জীব 
গ্ুস্ত হইতে পারে । তাই, মন্ুকে অষ্টম বল! হইয়াছে। 
. মুমুক্ষু সাধক যে তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়া মোক্ষলাভ করে, 
মা আমার দেবীমাহাত্যের প্রারস্তেই তাহার সূচনা করিয়াছেন। 
মনুজত্ব হইতে মনুত্ব এবং মনুত্ব হইতে ব্রক্ষাত্, এই ত্রিবিধ অবস্থা 
একটির পর একটি মায়ের কৃপায় সাধকের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হয়। 
দেবহস্তর মনুত্ব ও ব্রহ্মন্তরের অন্তর্গত ' বলিয়াই এস্বলে পৃথকৃভাবে 
উল্লেখ করা হয় নাই। পিতৃতস্কস্থিত শিশুপুত্র "যেরূপ নির্ভয়ে কর-. 
ডালি দিয়া সহচরবর্গের সহিত হাসিতে হাসিজেউঙ্গপ্রত্যঙগ সঞ্চালনরূপ 
আনন্দক্রীড়া করিয়া, অনির্ববচনীয় সুখ অনুভব কুরে, সেইরূপ জীব 
যখন, বুঝিতে পারে, আমরা পিতৃরূপী মনুর অন্কে নিত্য অবস্থিত," 
আমার জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক, বাল্য ঘৌবন বার্ধক্য. গ্ুভৃতি 
যতই কেন পরিণাম হউক না, আমি আমার আনন 
অবস্থিত । হই না কেন দুর, হই না কেন দীন, ০8৮১ 
তমদাাছন্ন গভীর কৃপে নিপতিত, হই ন! কেন অবিশ্বাসী, হই না. কেন 
রদ্ধাহীন, হই না কেন অজ্ঞানাক্ক, “আমি আমার 'আনন্দমর পাছে 
নিঅ.অবস্থিত* জীব যখন এইরূপ উপলব্ি-লাঁত করে, এইরূপ জনন্দময়, 
সন্তেদনে; 'ঝহনিশ সম্মেদিত/:হয়,. এইরাগ- নিতাযু্্ভা “খন, উরীগ 
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অনুভূত হইয়া থাকে, তখন জীব মরতে থাকিয়াও অমরত্বের আস্বাদে 
মুগ্ধ থাকে এবং সাধারণের পক্ষে নিয়ত ছুঃখময় এই জগণ্কে 
আনন্দময়রূপে ভোগ করিয়া অনির্ব্চনীয় শাস্তিলাভ করে। মণুজবৃন্ন ! 
তোমরা কি এই নিত্য শান্তিলাভের জন্য উদ্ুদ্ধ হইয়াছ? 


মহামায়ানুভাবেন ষথ। মন্বস্তরাধিপঃ। 
স বড়ৃব মহাঁভাগ সাবপিস্তনয়োরবেঃ ॥ ২॥ 


অন্যুব্াগ । সেই রবিতনয় মহাভাগ সাবর্ণি মহামায়ার অনুকূল 
ইচ্ছায় যেরূপে মন্বম্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন (তাহা শ্রবণ কর)। 

ন্্যাখ্যা। মমুত্ব লাত করিলে অষ্টম হওয়া যায়; ইহা পূর্বে বলা 
হইয়াছে। এক্ষণে আর একটি অলৌকিক লাভের কথা বলিলেন-. 
মন্বম্তরাধিপ। যে অথগুবোধ মনু-চৈতন্যরূপে প্রতিভাত, সেই 
সমষ্টি মানর-চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে, ব্যঙি মানব-চৈতম্ 
আয়ন্ীভূত হয়। মনুষ্জাতি মন্ুরই অন্তর; মনু হইলেই মন্বস্তরের 
আধিপত্য লাভ হয়। সমগ্র- মানবজাতির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় 
ভাহারই ইঙ্গিতে সাধিত হয় সে তখন প্রতেক মানু্ষর সৃক্ষা 
ও কারণ-দেহ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারে । তাহার ফলে-_প্রত্যেক 
মানুষের অন্তর-নিহিত ভাষিরাশি দর্শন করিতে সমর্থ হয়। আমরা 
মানুষ, আমাদের অন্তরে কত জন্ম জন্মান্তর-সঞ্চিত সংস্কার-রাশি 
ুক্কায়িত আছে, ডাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; কিন্তু যখন 
“আমরা মমুত্ লাঁভ করিব, ন্বস্তরেরী অধিপতি হইব, তখন আমার 
নিজের সংস্কাররাশি ত দেখিতে পাইবই, তত্িম্ন প্রত্যেক মানুষের 
বহুজন্মবঞ্চিত পাপ পুণ্য জন্ম জাতি জায় ভোগ ইত্যাদি সকলই 
প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। আমরা কখন কখন কোনও বিশিষ্ট সাধু 
মহাপুরুষের' নিকট উপস্থিত হইলে দেখিতে পাই, তিনি জামানের 
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মনের ভাবগুলি বলিবার পূর্বেই বুঝিয়৷ লইতে পারেন, ইহা এ আংশিক: 
মনুত্ব-লাভের ফল। ব্যষ্তি মানবগণ মনুরই অন্তর; সেই অন্তররাজ্যের 
আধিপতা লাভ করিতে পারিলে, প্রতোক মানুষের উপরে নিজের 
ইচ্ছা-শক্তি পরিচালনা করিয়া, তাহাদের স্বাভাবিক নিম্ন গতির পরিবর্তন € 
আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন করিতে পারা যায়। 

একমাত্র মহামায়ার অনুভাবে-_অনুকূল ইচ্ছায়_কৃপায় এই মনুত্ 
লাভ করা যায়। মনুত্বে বা বোঁধময় ক্ষেত্রে উপনীত হইলে, “সমস্ত জগত, 
আমারই অন্তরে অবস্থিত, এইরূপ প্রতীতি হয়, ইহাই বথার্থ মন্বন্তরের, 
আধিপত্য । চা 

মহামায়া কি, তৎসম্বদ্ধে নানাবিধ দর্নিকার এবং তদনুগামী ভাষ্য ও 
টাকাকারগণ নানারপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন- _জড়। 
প্রকৃতি, কেহ বলেন- মিথ্যা, ভ্রান্তি ইত্যাদি। এইরূপ কত মতই না 
আছে! আমরা সেই সকল মতবাদ উপস্থিত করিয়। কুট তর্কের মাশুয়ে 
মায়ার বিচার করিতে যাইব না; কারণ, জানি-_-“তিনি? বিচারলভ্য নহেন। 
আমাদের” উদ্দেশ্য তীহাকে লাতকরা, আমর! মাতৃন্নেহের অভিলাধী, 
মায়ের স্বরূপ বিচারে আমাদের কি প্রয়োজন ? আমর! যখন গর্ভধারিণী 
মায়ের নিকট ম! বলিয়া দাঁড়াই, তখন যেরূপ তাহার. স্বভাবের বিচার 
করি না, গুধু মা বলিয়া ন্মেহের ধারায় অভিিন্তু হই, সেইরূপ চল আমরা 
আমাদের একান্ত আশ্রয়ন্বরূপা মহামায়া জগণ্-জন্পনীর সম্মুখে মা বলিয়া 
ধাড়াই__দেখি তিনি কি ভাবে আম্ন্দের নিকট. আত্ম-স্বূপ প্রকটিত, 
করেন, কি ভাবে সন্তানকে আনন্দময় ন্নেহধারায় অভিষিক্ত করেন । 

আমর! দেখি__মহামায়াই সত্মু। মহামায়া ছাড়া. কোথাও কিছু 
নাই, মহামায়াই জীবের জননী। আমরা তীহারই গর্ভপপ্রাত, 
তাহারই বক্ষে সংস্থিত, ভীহারই: সেহময় জ্ঞান-্তন্ে পরিপুউ 
হইতেছি;) আবার তাহারই কৃপায় মাতা-পুত্র-সবন্বশূন্ত এক, অদ্বিতীয় 
স্থির নিরঞ্জন সততায় উপনীত হ্ইব। অথাৎ আমি সমাক্ভাবে মৃহাায়ায় 
মিলাইয় যাইব । আমরা .জানি-+জহানায়াই জীব, মহামার়াই ঈশ্বর “এব 
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মহামায়াই ব্রহ্ম । যেখানে মায়া নাই, সেখানে সর্ভগ নাই, মিথ্যাও নাই, 
যতক্ষণ মায়া আছে, ততক্ষণ সত্য ও মিথ্যা উভয়ই আশ্রছ ; যতক্ষণ বাঁক্য 
মন ইন্জ্রিয় আছে, সৎ চিত আনন্দ আছে, ততক্ষণ মায়া আছে। নিত 
টচৈতন্যে যখন বহুভাবে ব্যক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ পীয়, তখন 'তিনি-_ 
এ চৈতস্তই মায়ারূপে.অভিব্যক্ত হন। এই বহু ভাবের বীজ গর্ভে ধারণ 
করেন বলিয়াই তিনি জননী; আবার জগত্রূপে প্রকটিত হইয়া : অর্থাৎ 
অব্যক্ত বীজসমূহকে প্রসব “করিয়া, পুনরায় নিগুণত্বে উপনীত 
করিবার জন্য স্বয়ং মহতী ক্রিয়াশক্তিজ্রপে প্রকটিত হইয়া থাকেন, 
এবং স্বীয় অস্কবৃত জীবজগকে পুনরায় একত্ে ব্রহ্মত্ে ' প্রলীন 
করিয়া থাকেন; তাই, মহামায়া সবষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের একমাত্র অধীশ্বরী 
-_জগদ্বিধাত্রী জগণ্-পালয়্ত্রী জগত-সংহত্রী মোক্ষপ্রদায়িণী জননী। 

এই মহামায়ার অনুকূল ইচ্ছ!__কৃপা হইলে অর্থাৎ তাহার স্নেহের 
উপলব্ধি করিতে পারিলেই, জীব মন্বস্তরের অধিপতি হয়। সাধক ! 
ভুমি কি ইহাকে জানিতে চাও? এই মহামায়ার স্বরূপের অন্ততঃ 
আংশিকভাবে উপলক্ী করিতে না পারিলে, চণ্তীতত্ব বুঝিতে পারিবে 
না; তাই, খুলিয়া বলিতেছি--মাতৃ-মঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া, মীতৃ- 
স্তনে পরিপুষ্ট হইয়া, যে সন্তান আপন গর্ভ-ধারিণীকে জানে না, 
সে পুত্র বতই না কেন ,অভ্াদয়সম্পন্ন হউক, যতই না ৫কন জ্ঞানের 
উচ্চতম শিখরে: আরোহণ *করুক, জগতে সে যতই সম্মানিত হউক, 
বাস্তবিক সে যেরূপ দ্বণার পাত্র; সেইরূপ, মানুষ হইয়া যদি মহা- 
মায়াকে ম! বলিয়৷ চিনিতে না পাকে তাহার মনুষ্য-জম্মই বৃথা । সাধক ! 
তুমি আমার মাকে দেখিবে? তবে এ দেখ--ধিনি তোমার ক্ষুত্র 
নিশ্বাসটি হইতে আরস্ত করিয়া নিথ্বিকল্পা সমাধি পর্যন্ত ক্রিয়া-শক্তি- 
রূপে সন্বল্প-বিকল্প-সআকারে মনোরূপে, কামক্রোধাদি-আকারে বৃত্তি- 
রূপে, বাল্য যৌবন বার্ধক্যাদি-আকীরে অবস্থাূপে. এবং জন্ম ৃত্ু- 
রূপে 'মহা-পরিবর্তনৈর আকারে তোঁমার নিকট আত্মিপ্রকাশ করিতেছেন, 
এ. উনিই' যে তিনি মহামায়া মা জামার। বীহাকে তুমি সাধনার, 


সাধন-সমর 


“অনম্ত অন্তরায় মনে করিয়। দ্বণাব্ঞ্জক কুটিল কটাক্ষে পরিহার 
করিতে উদ্ভত হও, ধাঁহাকে তুমি মায়া বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া, বন্ধন 
বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে চেষ্ট। কর--এঁ উনিই যে তিনি গো! উর্দ্ধে 
নিবে, পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে দৃক্ষিণে যাহা কিছু দেখিতে পাও-_ 
এঁ উনিই যে মহামায়া মা আমার। এই যে স্সেহময় পুত্রের কমনীয় 
মুন্তিখানি দেখিয়৷ মুগ্ধ হইলে, উহ! আর কেহ নয়__মহীমায়। মা) এঁষে 
কামিনীর কমনীয় অশ্গম্পর্শে আত্মহারা হইলে, উহ! আর কেহ নয় 
মহামায়৷ মা; এ যে কাঞ্চনের লোভে তৃষ্ণার্ত হরিণের মত ছুটিতেছ, 
উহা! আর কেহ নয়-_মহামায়া মা; এ ষযেকুম্থম সৌরভে ঘ্রাণেক্দ্রিয় 
পরিতৃপ্ত করিতেছ, উহা আর কেহ নয়__-মহামায়! মাঃ এ যে নামাবিধ 
 ভোজ্য-সম্তারে রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছ, উহা আর কেহ নয়__- 
মহামায়া মা। তোমার স্ুুলদেহের প্রত্যেক পরমীণু- মহামায়া ম|। 
তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা মা, কাম ক্রোধ মা, সখ দুঃখ মা, পাপপুণ্য মা, 
জন্ম মৃত্যু মা, দরীনতা মা, স্বর্গ নরক মা, অজ্জানতা মা; মা ছাড়া 
কোথাও কিছু নাই; তোমার অন্তরে বাহিরে একমাত্র মা-ই পূর্ণভাবে 
প্রকটিত। ধাহাকে তুমি চাও, বীহাকে তুমি অহ্েষণ কর, এঁ যে 
তিনি-_মহামায়৷ মা আমার তোমাকে ন্নেহছময় আলিঙ্গনে বক্ষে জড়াইয়! 
ধরিয়া, অনস্ত জন্মস্ত্য-প্রবাহের ভিতর দিয়া, উন্মাদিনীবেশে আলু- 
লায়িত কেশে, 'পুত্র! আয় আয়' বলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। বড় 
আদরে-_অতি বত্বে তোমায় জড় পরমাণু হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানবকুলে 
আনিয়! উপস্থিত করিয়াছেন। এতদিন মহামায়াকে--মাকে আমার 
চিনিতে পার নাই ক্ষতি নাই; «কিন্ত: এখন মানুষ তুমি--মাকে 
চিনিবে না! মাকে দেখিবে না! ইহা কি মানুষের কাজ! ম৷ 
আমার তোমার মুখে আধ আধ মাত্‌-আহবান শুনিতে বড়ই উৎস্থকা ! 
তাৰ, তিনি প্রতিনিয়ত নিজে মা বলিয়া, তোমাকে মা বলা শিখাইতছেন 


তরু ভুমি মা.বলিযে না! | 
এ দেখ, তুমি যাহা ঢাহিতেছ, জ্ঞানে বা অঙ্ঞানে যাহা যখন 


দেবীমাহাত্য! ১৭ 
চাহিতেছ,' তত্গ্ষপাঁ মা আমার  সেইরপপে-_তোমার ' ভোগ্যরর্পে 


সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। তুমি বহ্ষের  আনন্দজ্রীড়া করিতে 

চাহিয়াছিলে- -স্ু্রতের, পরিণামিট্হর অভিনয় করিতে চাহিয়াছিলে__ 

দেখ, শ্নেহময়ী স্মেরোননা মা অমনি তোমার * প্রকৃতিরপে' অবস্থান 
করিয়া, অনুগতা৷ পরিচারিকার ম্যায় তোমার অভিলাষ মিটাইতেছেন। 

তুমি ' ফল চাহিলে, ফুল চাহিলে, অমনি মা আমার ফলের আকারে 
ফুলের আকারে তোমার নিকট উপস্থিত হুইলেন। হায়! তুমি মাকে 
চিনিলে না! ন্থুধু ফল ফুলই চিনিলে! কে তোমার নিকট ফল 
ফুলের আকারে- -কাম কাঞ্চনের আকারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা 

চাহিয়া দেখিলে না! হৃধু নাম-রূপে মুগ্ধ হইলে! এ নাম ও 

রূপ কাহার! কে এ বস্থ নামে, ব্ছু রূপে আত্মপ্রকাশ. 
করিতেছে, তাহা একবার দেখিলে না! বড় বড় দার্শনকের 
ভাবাগুলি মুখস্থ করিয়া উহাকে মিথ্যা বলিয়া, ভ্রান্তি বলিয়া, উড়াইয়া 

দিতে চেঙ্টা করিতেছ ? উনি মিথ্যা নহেন, ভ্রান্তি নহেন, স্বপ্ন নহেন, 
অধ্যাস নছেন, জড় নহেন, উনি সত্য, উনি ব্রহ্ম, উনি অজ্তয়, 

উনি অমৃত, উনি আত্মা, উনি আর কেহ নহেন, উনি মহামায়া মা-_ 

'জামিঃ। | 

ধার্মিক! তুমি যে ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া জগতে ধার্মিক বলিয়া 

পরিচিত হুইয়াছ! এ যে তোমার প্রকৃতি ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ 

করিয়াছে! 'উনিক্ষে? উনিই যেমহামায়া মা। অধার্ট্মিক! তুমি 

প্রতিনিয়ত কাহার ইঙ্গিতে, পাপের পঙ্কিল অভিনয় করিতে ? 

কাহার তৃষ্টি-সাধন করিবার জন্য পাপপুর্ণ পথে বিচরণ করিতেছু . 

কে তোমার নিন্দিত-প্রকৃতিষ্নপে মলিনতার ছিন্ন বসন পরিয়া, তোমাকে 

কোলে করিয়া বসিয়া আছে? একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এ 

উনিই মহামায়া মা। হিংসা-বেঘ-নিষ্ঠবতারপে কিংবা দ়া-ক্ষমা 

উদারতাঁরিপে, নিত্রা তঙ্্া আলগ্তরূপে কিংবা উৎসাহ উত্তম অধ্যবসায়, 

রূপে” বিধুসস্তোগরূপে কিংবা সঙ্লাসকূপে বিষয়-বিদবেষের আকারে 


অখোপার্জন, পরিবার তিপালন ক্বে জপ ধ্যান ,€যাগর হাদি 
উপাসনারূপে, কে তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছে”; 

এ দেখ-..তোমার দেহাত্মবুদ্ধিরূপে ম৷ ! এ দেখ-_চকলডাময় মনো- 
রূপে মা! এ দেখ-_হৃধূঃখের ভোক্তা প্রাণরূপে মা! এঁ.দেখ_শুদধ 
বোধরূপে মা! এ দেখ-_বন্ধনরূপে মা! এ দেখ-__মুক্তিরধে.মা ! ওরে! 
এত নিকটে এত অন্তরে আর কে আছে রে! এত আত্মীয়তা). এত 
ননেহ আর কোথায় আছে! এ ন্গিগ্ধ মধুর আলিঙ্গনে আবার কে-মুগ 
করিবে? তোমরা জগতে প্রিয়তম! ভার্ধ্ার সোহাগণূর্ণ আনিঙ্গনে মুগ্ধ 
হও, আত্মহারা হও; সে আলিঙ্গন যতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, তাহাতে 
দেহের ব্যবধান থাকে, সমাক্‌ মিলাইয়া যাইতে পারা যায় না; কিন্তু 

_ত্তাহার__মহামায়া মায়ের আমার আত্মহারা-আলিঙনে কিছুই . ব্যবধান 
থাকে না। তিনি সর্ববতোভাবে আপনাকে হারাইয়৷ জাঘাতে মিলিয়! 
গিয়াছে! তাহার এই ন্গেহের আত্মহারা, . আনন্দের নিগুঢ় আলিঙ্গন 
উপলব্ধি কর, উ"হারই চরণে তোমার কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 
কর। যিনি তোমার প্রকৃতি সাজিয়া, দীনতার নিম্মতর সোপানে 
অবতরণ ' করিয়া, মলিন পরিচ্ছদে জীবত্বের অভিনয়. করিতেছেন ; এ 
মহামায়া মায়ের, এ পরমাত্মরূপিণী মায়ের, & জগত্রপে প্রকাঙগনীলা 
মায়ের সম্মুখে একবার মা বলিয়া টাড়াও। তিনি যেমন বহুরূপে 
বনু. মুর্তিতে..তোমীয় যুদ্ধ করিয়৷ “আয় আয়+*বলিয়া ভাকিতেছেন, 
তুমিও যাই মা, বাই মা” বলিয়া ছুটিয়া চল। * মহামায়া মায়ের 
আমার বড় সাধ-তীহার মনুজ পুত্রকে মনুত্বে অধিরোহণ করাইবেন, 
অ্টষ করিবেন, মন্বন্তেরের আধিপত্য দিবেন। আমরা রাজরাজেশসারীর 
সন্তান! মাকি আমাদের দীনতা, দেখিতে পারেন! আমাদের দীনতা 
হীনত! দেখিয়া যে মায়ের. চক্ষু. কাটিয়৷ অশ্রু নিগরত হয়: .আমাদের 
তত্ব দুর করিবার জদ্য-_পরিণামিত্ব ক্সপনয়ন, করিবার. 'জদ্য- নত 
ৃু-যাতন৷ চিরদিনের জন্য বিদূরিত .করিবার/জন্ত তিনি রাজরাহেগ 
হুয়া, 'দীনবেশে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 'চুটিভেছেন 4... চা, আমর! 


দেবীমাহাত্যু ১৯ 


একুরার মা বঙ্গিয়া৷ ঠাড়ীই। আর কিছুই রিতে হইবে না-চল 
কোটি ্ঠে .একবার.ম! বলিয়া .ডাকি?। তাহাতেই তিনি প্রীত হইবেন, 
আনন্দে আত্মহারা হইবেন, মন্বপ্তরের আধিপত্য দিবেন। আমরা 
মহাভাগ . হইব_সৌভাগ্যবান্‌ হইব। আমরা ূরধ্যতনয় হইব। 
অনস্ত জগতপ্রসবিনী সবর্ণা মায়ের পুত্র বলিয়া আপনাদিগকে বুঝিতে 
পারিব॥ মনু হইব- মুক্তিলাভ করিৰ। 

বিশুদ্ধ চৈতন্য যখন বনুভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন উহাই মায় 
নামে অভিহিত হয়। মাতৃক্রোডস্থ শিশুর ন্যায় জগতের প্রত্যেক 
পদার্থই মহামায়ার অন্কশ্থিত। মনে কর-_একটি বৃক্ষ দেখিতেছ, 
'বৃক্ষ আছে” বলিয়া একটি বোধ প্রকাশ পাইল। এ বোধের যে 
অংশটি “আছে? অর্থ অস্তিরপে প্রতিভাত, সেই অন্তিত্বই বৃক্ষরূপ 
বিশেষণযুক্ত হইয়া প্রতীতিগোচর হইয়াছে। বৃক্ষ-_একটি শক্তি- 
মাত্র। বহির্দ্টিতে যদিও বৃক্ষকে শক্তিরূপে অনুভব করা যায় না, তথাপি 
একটু বীরচিন্তে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়__স্থিরভাবে: রস 
দপ্তায়মান বৃক্ষটি বাস্তবিক স্থির নহে, উহা! একটি শক্তিপ্রবাহমাত্র। 
একটি শক্তি পরমাণু গুলিকে দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, প্রতি- 
ক্ষণে অকরন্মণ্য পরমাণুগুলি বহিনিস্হত হইতেছে, অভিনব পরমাণু 
সংযোজিত হইতেছে, অন্তনিহিত রসপ্রবাহ শাখা প্রশাখা পত্র 
পুষ্পাদিতে পরিচালিত “হুইতেছে, পৃথিবীস্থ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সহিত. 
প্রতিযোগিতা করিয়। আপনি দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এইরূপ বছু 
ক্রিয়াশক্তি বৃক্ষের ভিতরে রহিয়াছে; অতএব কতকগুলি শক্তিপ্রবাহ 
একদ্ানে “বৃক্ষ এই নামে পরিচিত হইতেছে । এ শক্তি প্রবাহগুলিকে 
তিনভাগে বিভক্ত করা যায়--একটি বৃক্ষকে গঠন করিতেছে, একটি 
স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতেছে এবং ততীয়টি বিনাশ করিতেছে। এই 
পি স্থিতি প্রলয়শক্তিরই সাধারণ নাম জগত বা! পদার্থ।' চপ্রাত 
পদার্থে ্রতিক্ষণে এই ত্রিশক্তির সা্মিলনমাত্র পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে 
বলিযাছি-_অবি্ট বিশেষণযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। এ বিশেষণই: 
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হইতেছে শক্তি। 'জগ আছে” এই যে প্রতীতি; এই বে জগতবিশিষট 
একটি সত্তা-জ্ঞান, উহা হইতে 'জগত, অংশ বা “বিশেষণ অংশ শ দূরীভূত 
হইলে, সাধারণতঃ এ সত্তা-অংশটি এখন আমাদের প্রতীতিযোগ্যই 
হয় না।, আবার জগত-সত্তার প্রতীতি না হইলে, আত্ম-সত্তা অর্থাৎ 
“আমি আছি এই জ্ঞানও থাকে না। এ সত্তা বা অস্তিত্বঅংশ 
সর্বদা শক্তির অঙ্কেই অবস্থিত; স্ৃতরাং জগত বলিলে আমরা বুবি-- 
একটি শক্তি এবং একটি সত্তা । তন্মধ্যে শক্তি-অংশটি প্রতিনিয়ত 
আমাদের ইন্দিয়গ্রাহ্য হইয়। স্লভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই অংশের 
সাধারণ সংজ্ঞা-_নাম ও রূপ। অপর অংশটি অর্থাৎ সত্তাটি আমাদের 
স্থল ইন্ড্িয়গ্রাহা না হইলেও অপ্রত্যক্ষ নহে। এই শক্তি ও সত্তা 
বন্তৃতঃ অভিন্ন । শক্তির সত্তা অথবা সত্তীারই শক্তি। শক্তি ও 
শক্তিমানে কোনও ভেদ নাই। যতক্ষণ ভেদ-প্রতীতি থাকে, ততক্ষণ 
দেখা- যায়, শক্তি যেন সত্তাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই শক্তিটি জড় 
নহে, চি বা চৈতন্যমাত্র । ইহারই নাম মহামায়া। তাই, পূর্বের 
বলিয়াছি-_-জীব-জগণ্ড মহা মায়ারই অন্স্থিত সন্ভানমাত্র । 

এই শক্তি বা মায়া মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে সত্য। ব্রহ্ষের 

আবরক নহে-_প্রকাশক। স্বপ্রকাশ ব্রন্ষমের বিশিষ্ট প্রকাশই-_শক্তি বা 
মায়া। আমর জানি- মায়! সগুপব্রহ্গ ব্যতীত ক্ষন্য কিছু নহে। এই 
মহামায়া মা আমার যখন আর বহুত্ধের স্পন্দনে অভিস্পন্দিত না হইয়া, 
বন্ুভাবে বিরাজিত প্রকাশশক্তিকে উপসংহৃত করিয়া, স্থিরক্কে উপনীত 
হয়েন, তখনই তিনি ব্রহ্ম নিরগ্রন নিগুণ নির্বিবিকল্প ইত্যাদি সংহ্ায় 
অভিহিত হইয়! থাকেন। উহা! বাকা এবং মনের অতীত। যতক্ষণ 
জীবজগৎ, যতক্ষণ উপাসনা সাধনা, ততক্ষণ তিনি মহামায়।। যতক্ষণ 

মাতৃ-লাত, ততক্ষণ মহামায়ারূপেই তিনি প্রকটিতা। এই মহামায়া 
স্বেচ্ছাকল্লিত শিশু-চৈতন্যাই জীব ! ব্যোমপরমাণু হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্যাস্ত 
সকলেই মহামায়ার অক্বস্থিত সন্তানমাত্র ; অথবা! মহামায়াই জীবজগৎ- 
আকারে নিত্য প্রকাশিত। আমি ফুলে ফুল দেখি না, দেখি, মা। ফলে 


দেবীমান্াত্য ২১ 
ফল দেখি মাঃ দেখি মা; জলে জল দেখি না, দেখি রসময়ী মা; বায়ু বার 
নহে, স্পর্শময়ী মা; চন্দ্রসূর্য চনদ্রসুর্ধ্য নহে, মাতৃচক্ষু বা মা; বিদ্যুৎ বিদ্বাৎ 
নহে, মায়ের কটাক্ষ বা মা; নির্মল আকাশ আকাশ নহে, প্রশান্ত ' উদার 
মাতৃবক্ষ ; মেঘমাল! মায়ের কেশজাল ; এই পরিদৃষ্ঠমান জঙাতই মায়ের 
প্রকট মূর্তি! জগৎ দেখিয়া যার মাকে মনে না পড়ে, সে কিরূপে 
জগদতীতা ভাবাতীত৷ মাকে ধরিবে! মা আমার দয়া করিয়া গুরুরূপে 
হঁদয়ে আবিভূতি হইয়া, যাহার অজ্ঞানান্ধ চক্ষু জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা 
উন্মীলিত করিয়। দিয়াছেন, সেই-_ মাত্র সে-ই বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে, 
মাতৃমৃর্তি দেখিতে পায় ও নিয়ত আনন্দে আত্মহারা থাকে । চৈতম্যদেব 
বলিতেন--“চারিদিকে হেরি আমি রাই-হেমরূপ ৮ যতদিন যাহা দেখে, 
তাহাতেই ইফস্ফ্‌রণ না হয়, ততদিন তপন্যা তপস্যামাত্র। একটি” 
শ্লোকেও আছে--যাহার অন্তর বাহিরে হরি, তাহার আর তপন্যার 
প্রয়োজন কি? যাহার অন্তর বাহিরে হরি নাই, তাহার তপন্যায় ছি ফল? 
কিন্তু সে অন্য কথা-_ | 

অনুভাব--এই মায়ার অনুভাবে অর্থাত অনুকূল ইচ্ছায়_ককপায়-_ 
ন্নেহের উপলব্ধিতে জীব মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ 'করিতে পারে। 
অনুভাব কি? অনু পশ্চা ভূয়ত ইতি অনুভাবঃ | মহামায়৷ চৈতগ্যময়ী 
শক্তিম্বরূপা ; স্ৃতরাং ঢুবিজ্েয়া ; কিন্তু অনু অর্থাৎ অবাবহিত পরেই তিনি 
ভাব-আকারে প্রকটিতা হইয়! থাকেন। প্রতিক্ষণে আমাদের অন্তরে বে 
ভাবরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে ও মিলাইয়া৷ যাইতেছে, উহাই মহামায়ার 
জনুভাব। কাম ক্রোধাদি বৃত্তি, রূপ রসাদি বিষয়, দয়া ক্ষমাদি গুণ, 
এসকল মহামায়ারই অনুভাব। এই ভাবরাশি মহামায়ারই অঙ্কে সঞ্জাত 
এবং মহামায়াতেই বিলীন হয়। যখন ম৷ আমার অব্যক্ত অবস্থা হইতে 
প্রথম ব্যক্ত অবস্থায় আবিস্ুতা হয়েন, তখনই তিনি ভাবের আকারে, 
প্রকটিত৷ হইয়৷ পড়েন। এঁ ভাবরাশি ঘনীভূত হইয়াই এই সল জগত" 
আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাবের খনীতৃত অবস্থাই স্থুল। যতক্ষণ 
মহামায়া 'নুদ্ভাবের আকারে থাকেন, ততক্ষণ উহা মাত্র মানসগ্রাহা; উহ 
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খন হইলেই স্ুল ইক্জিয়দধার গ্রহণ করা যায়। ভাবই মহামায়ার অন অর্থাৎ 
পশ্চাদ্বর্তা দ্বিতীয় স্বরূপ। মহামায়ার স্বকীয় নির্বিবশেষ স্বরূপটি জীবের 
নিকট অব্যক্তপ্রায় হইলেও, ভাবময়ী অঞ্চুভাব-স্বরূপিণী মহামায়! মা প্রতি 
জীবের নিকট প্রতিমূহুর্তেই প্রকটিতা। তিনি প্রতিক্ষণে আমাদের নিকট 
ভাবের আকারে প্রকটিতা হইতেছেন। ভাবই মা! ভাবে ভাবে ভাবিনী 
মা আমার সর্বদাই আমিতেছেন; ইহা যদি আমরা বুঝিতাম, তবে যথার্থ 
মহামায়ার অনুকূল ইচ্ছ! বা মাতৃন্সেহ উপলবি করিয়া আত্মহারা হইতে 
পারিতাম। সাধক! তুমি যাহাকে ভাব বলিয়৷ কল্পনামাত্র বলিয়। 
উপেক্ষা করিতেছ, উহাই যে ভাঁবিনী অনুভাবরূপিণী মা আমার ; ইহা যদি 
বুঝিতে পার, তাহ। হইলে তোমার সাধনমার্গ স্থুগম হইবে। যদি 
, মহামায়াকে চাও, তবে ভাবে ভাবে অগ্রসর হও। ভাবকে মা বল, 
ভাবের পায়ে পুস্পার্জলি দাও, ভাবের চরণে প্রণত হও । ভাব উপেক্ষার 
জিনিষ নহে; এই জগত ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। 

, এক স্থানে চৈত্র নামক কোন ব্যক্তি তাহার পিতা পুত্রতভৃত্য ও জনৈক 
কামুক বন্ধু সহ উপবিষ্ট । সম্মুখে একটি সগ্ভোধৃত ব্যাত্র শৃঙ্খলাবন্ধ 
অবস্থায় শায়িত আছে । এই সময়ে চৈত্রের পত্বী কাধ্যব্পদেশে তথায় 
উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিব! মাত্র চৈত্রের মনে পত্বীভাব, তাহার 
পিতার মনে পুত্রবূভাব, পুত্রের মনে মাতৃভাব, ভূত্যের মনে প্রভৃপত্বীভাব, 

বন্ধুর মনে কামভাব এবং ব্যাগ্রটির মনে খাস্ভভাব উপস্থিত হইল । একটি 
 নারীঘূর্তি এতগুলি বিভিন্নভাবের উদ্দীপনা করিয়া দ্রিল।১ একটু ভাব দেখি 
ব্যাপারটা কি? বাস্তবিকই এতগুলি ভাব কি নারীমুর্তিতেই ছিল? 
না__উহা৷ প্রত্যেকের স্বগতভাব ! | 

তোমার পায়ে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইল, তুমি ব্যথা পাঁইলে। এ 
* ভাবটি কোথায় ছিল? কণ্টকে, না তোমারই অন্তরে 1 এইরূপ 
বুঝিয় লও--তুমি আম খাইলে! মিষ্উরস আমের মধ্যে ছিল, না উহা 
তোমার অন্তরস্থিত এক প্রকার ভাব বা অনুস্ৃতি। এইরূপ জগতের 
সর্ববন্র। আমর! দিবারাত্র বে জগন্ঠোগ- করি এ জগ€ ভাববাতীত্ 
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কিছুই নহে। এ ভাঁবসমূহ আমাদেরই অন্তরে অবস্থিত। : বাহিরে 
জগ বলিয়! কিছু আছে কি না, শতাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। 
সর্বব্র একমাত্র পরমপদ অবস্থিত। উহারই, অর্থরষ্ঠশি বা ভাবসমূহ 
প্রতিনিয়ত আমার অন্তর রাজ্যে একটির পর একটি ফুটিয়া উঠ্ঠিতেছে, 
আবার প্রয়োজন শেষ হইলে মিলাইয়া যাইতেছে । এ পরমপদই 
মহামায়া এবং এঁ পদের যাহা অর্থ বা পদার্থ, তাহাই ভাব ; তাই, ইহাকে 
মহামায়ার অনুভাব বলা যায়। মহামায়। মহাশক্তিরূপিণী চিম্ময়ী পরা 
প্রকৃতি মা আমার আমাকে পুর্ণত্বে_ ব্রহ্মত্বে উপনীত করিবার জন্য__ 
পরিছিন্ন বিষয়জ্ান বা অজ্ঞান হইতে বিগুদ্ধ অপরিছি্ন জ্ঞানে উপনীত 
করিবার জন্য যখন যে ভাঁবে ভাবুক কর! প্রয়োজন মনে : করেন, তখন. 
সেইরূপ মনুভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। পাপ পুণ্য ধর্্াধন্ম রোগ 
শোক পরিতাপ ব্যসন হাসি কানন প্রভৃতির যখন যে ভাবটি আমার পক্ষে 
অনুকূল-_যখন যে ভাবে ভাবুক হইলে আমার আধ্যাত্মিক গতি খরতর 
হইবে, যখন যে ভাবে ভাবিত হইলে ভাবাতীতা মহামায়াকে মা বলিয়া 
সহজে চিনিতে পারিব, ম! আমার তখন সেইভাবেই প্রকাশ পান। 
একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়_-এ ভাঁবরাশি যেন 
কোনও অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতেঅপর কাহারও ইচ্ছায় আবিভূত হয়, আবার 
কোন্‌ অব্যক্ত ক্ষেত্রে সস্ত্থিত হইয়া যায়। উহার আবির্ভাব তিরোভাব যেন. 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ জীবভাবীয় জ্ঞানগণ্তীর সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। ফে, 
সাধক 'এই ভাবরাশির কেন্দ্র-অন্বেষণের জস্য লালায়িত হয়--ভাবে ভাবে 
মহামায়ার অনুভাব লক্ষ্য করে--ভাবকে মা বলিয়__ আত্ম: বুলিয়া, 
ভাবের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেই সাধক পুল্রই মহামায়াকে চিনিকে 
পারে। 

আমরা দেখিতে পাই ; জগতে অনেক সাধক আপন আপন, "ইট: 
মুস্তিকে ধ্যান করিতে গিয়া-_হাদয়ে সম্পূর্ণভাবে ইফউদেবকে ফুটাইতে 
যাইয়া, লিয়ন অগ্রসর হইবার পর যখন দেখিতে পায় যে, ইট মুস্ীর 
পরিবর্তে কোন জাগতিক ভাব কুটিয়! উঠিয়াছে--শিব গড়িতে গিয়া 
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বানর গন্তিয়া ফেলিয়াছে, রাজরাজেশ্বরের আসনে জগতের ধূলি-_-ধন জন 
সী পুত্র বশ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কোন একটিকে বসাইয়া ফেলিয়াছে, তখনই, 
চমকিয়া উঠে ও একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ববক মনে করে-হায়! 
আমার কিছুই হইন্লীনা, মাক ভাবিতে বসিলেই ছাই ভস্ম কত কি ভাবন 
পুপ্তীভূত হইয়া যেন হৃদয়ক্ষেত্র তোলপাড় করিয়া তোলে । আমাদের পক্ষে 
ভগবতুলাত একান্ত অগম্তব। এত চঞ্চল মন নিয়া কি ভগবানের সাধনা 
হয়! সাধনা ব্যাপারটি শুধু সংসারত্যাগী অরণ্যবাসী সাধু মহাপুরুষদের 
অন্যই ; উহা আমাদের মত চঞ্চল সংসারী গৃহস্থ লোকের জন্য নহে।” 
কিন্তু হায়! যদি সে জানিতে পারিত যে, এ চঞ্চলতারূপে--এঁ জগতের 
ধন জনাদিরূপে মা-ই আসিয়াছেন__ভাবমাত্রেই যে মা, ইহা! যদি বুঝিতে 
পারিত-_যদি সে দেখিতে পাইত-_-ছলনাময়ী রঙ্গশ্রিয়৷ লীলাবিলাসিনী 
মা আমার বতদিন আনন্দলীলা করিবেন, ততদিন মুন্মুহছঃ তাহার ভাবময়ী 
মুণ্তি রূপাত্তরিত হইবেই ! তবে আর হতাঁশের কারণ কিছুই থাকিত না। 
ওরে, পুত্র যখন মা বলিয়া ডাকে, পুত্র যখন হৃদয়-সিংহাঁসনে মাতৃচরণ 
প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্ভত হয়, তখন অনস্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ নাই 
যে, সে সিংহাসন স্পর্শ করিতে পারে। পুত্র মা বলিয়৷ ডাকিলে_ ব্র্গা 
বিষুর মহের্্বর-প্রমুখ দেবতাবৃন্দ শশব্যন্তে পথ ছাড়িয়া দাড়ায়। আর 
অগতের ভাবরাশি তু কোন তুচ্ছ। ম৷ ছাড়া, মায়ের সিংহাসন স্পর্শ 
করিবার সাধ্য কাহারও নাই। |] 
. সাধক ! ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত হইয়া যদ্দি দেখিতে পাওঃ জাগতিক 
ভাবরাশি আসিয়া! তোমার ইফটচিন্তার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তবে, সেই 
ভাবগুলিকে লক্ষা করিয়া সত্যপ্রতিষ্ঠা করিও! প্রত্যেক ভাবকে 
ভাঁড়ীইরার চেষ্টা না করিয়া, উহাকে ছন্সবেশী ইঞমৃক্তিজ্ঞানে আদর 
করিও $ উহাকেই মা বলিয়া প্রণাম করিও। এ চঞ্চলা ভাবময়ী মায়ের 
আমার চরণ লক্ষ্য করিয়া তোমার সাধনার শাণিত শরসন্ধান করিও। 
জাব্‌চঞ্চলা মা আমার অচিরে স্থির হাল্যময়ীমুর্তিতে প্রকটিত। হুইবেন, চিত্ত 
শ্থির' হইবে, ম'কে পাইবে, তোমার জন্ম-জীবন সার্থক হইবে । : 


দেবামাহাত্ময ৫ 
একটা কথা৷ এখানে বলিয়া! রাখি চিত্ত চঞ্চল বলিয়া সাধন! হইল না” 
ইহ যম্পূরণ ্রাস্তিমূলক কথা । চিত্ত স্থির হইলে ত* সাধনার পরিস্মান্ডি 
হয়! মাকে পাইবার পূর্বের চিত্ত স্থির: কাহারও হয় না; হইতে পারে না। 
মা আসিলে চিত্ত আপনি স্থির হয়-সৃধ্যের উদয় হইলে, অর্থকার, আপনি 
পলায়ন করে। মাতৃলাভের পুর্ব্বে কোনরূপ হঠক্রিয়া কিংবা বহিঃ- 
প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, বিশেষ ফল কিছুই হয় 
বলিয়া মনে হয় না । উহা! এক প্রকার নিদ্রাবিশেষ-_জড়-সমাধিমাত্র । 
বাস্তবিক প্রজ্ঞার উন্মেষ হইলে চিত্ত আপনি স্থির হয়; কোন প্রযত্তের 
অপেক্ষা করে না। আর যদিই বা তাদৃশ প্রজ্ঞালাভের পূর্বে চিত্ত দৃঢ়- 
ভূমিক হয়, অর্থাৎ বৃত্তিপ্রবাহ যদি কোন একটি বিষয়-অবলম্বনে দীর্ঘকাল 
চলিতে থাকে, তবে সংসারী. জীবের পক্ষে উহা! মহ!-অমঙ্গলই আনয়ন 
করে। কাম ক্রোধাদির উদ্দীপনা কিংবা শোক দুঃখাদির আবির্ভাব হইলে, 
উহার মানুষকে যতই অভিভূত করুক না কেন, চিত্তের চাঞ্চল্যৰ্পতঃ 
অচিরকাল মধ্যে আবার তিরোহিত হয়; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় চিত্ত 
স্িরভূমিক হইলে, উহা দগের উতপীড়নে মানুষের কি দুর্দশা হইত, একবার 
ভাব দেখি ! 
সে যাহা হউক, মহা'মায়ার অনুভাব অথবা অনুতাবরূপিনী মহামীয়াই 
মনুজবুন্দকে মনুত্বে উপনীত করেন। তখন সাধক এই মমুষ্যদেহে 
অবস্থান করিয়াই উপনিষদের খধির স্যায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়৷ থাকে-_“অহং 
মনুরভবম্‌ সূর্্যশ্চ” আমি মনু হইলাম, আমি সূর্যা হইলাম। ভাবিও না 
ইহা শব্দের বঙ্কারমাত্র। ভাবিও না ইহা ভাষার উচ্ছাসমাত্র। ইহা 
সম্পূর্ণ সতা- মানুষের সম্পূর্ণ আয়ত্তযোগ্য । হৃদয়ের অন্তররাজ্যে 
অহন্সিশ যেন্ভাবদমূহ একটির পর একটি উঠিতেছে, কু স্থু বিচার না. 
করিয়া, ক্ষুপ্রমহান্‌ বিচার ন1 করিয়া, প্রত্যেক ভাবটিকে মা বল। এ, 
ভাবগুলি কোথায় মিলাইয়া যায়, সেই স্থানে যাইবার অন্থ এ ভাবরূপিণী 
মায়ের চরণ ধরিয়া কাদ। কাতর ক্রন্দনে আকুল হও, অশ্রপ্ধারায় 
হায় প্লাবিত হউক। পুনঃপুনঃ অরুতবার্য্য হইবে, পুনঃ পুনঃ বিফলতা 
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আসিবে; কিন্ত কাতর 'প্রার্থনা-_মা বলিয়া ডাকা যেন ক্ষান্ত না হয় 
ভাবগুলি তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া ফইবে; কিন্তু তুমি বিফলতায় হতাশ 
হইও না; পুঞ্নুঃপুনঃ . বিফলতাই সফলতাকে লইয়া আসে। কিছুদিন 
এইরূপ করিতে থাক, দেখিবে- বুঝিতে পারিবে-_তুমি মহামায়া মায়ের 
অস্কে নিত্য অবস্থিত। ভাবরূপিণী মা-ই তোমায় ভাবাতীত ক্ষেত্রে লইয়। 
যাইবে । যাহ। হইতে ভাবরাশির আবির্ভাব ও তিরোভাব ; উহ! সেই 
স্থান। হাঁয় জীব! কবে তুমি সেই মহান্‌ উদার শান্ত পুর্ণ প্রকাশময় 
উদাসীন ভাবাতীত মবতৃম্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবে! কিন্ত্রী সে অন্য 
৪ রঃ | 

এইবার আমরা সংক্ষেপে একবার মন্ত্রের স্থুল মর্ম আলোচনা করিয়া 
লইতেছি-_ব্রন্মা অবধি ব্যোম পরমাণু পধ্যন্ত, সর্ববত্রই মহামায়ার প্রকাশ । 
সচ্চিদানন্দমযী মহামায়ার অভাব কোথাও নাই। তাহার অনুভাব- 

অবলব্বানে অগ্রাসর হইলে অর্থাৎ জাগতিক ভাবসমূহকে মহামায়া বলিয়া 
বুঝিতে পারিলে, জীব মম্বস্তরের আধিপত্য লাত করিতে পারে-_শুদ্ধবোধ- 
রূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। তখন সে বরণীয় ভর্গশক্তির অঙ্কস্থিত 
আত্মজ বলিয়া আপনাকে উপলবিি করে। তাহার মত সৌভাগ্যবান্‌ 
জীব আর কে আছে? তাই, মন্ত্রে মহাভাগ-শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। 
( মহান্‌ ভাগঃ বীর্ধ্ংং যসা সঃ ইতি মহাভাগঃ )1১ তখন সে অনস্তবীধ্য . 
ও অমিতবিক্রম হয়। অফ্টম অর্থাৎ অধসিদ্বীশ্বর ও অফ্টপাশবিমুক্ত 
হইয়া তগবত-সারপ্য লাভ করে। সমগ্র মানবমগুলীর বোধশক্তি 
তাহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হয় । 

এইরপে চণ্তীর প্রারস্তেই মা আমার মুহাফলের সুচনা করিয়া-_ 
পুত্রদিগের চণ্ডীতব্বে প্রবেশের বল পরিবর্ধিত করিয়া, আত্মহারা হইয়া 
আকুল স্েহে আকর্ষণ করিতেছেন। যে এই আকর্ষণের গণ্তীর মধ্যে 
আসিয়। পড়িবে, সে-ই ধন্য হইবৈ। অনিচ্ছায়ও তাহাকে যেন, অবশ 
'ইইয়া শনৈঃ শনৈঃ মাতৃক্রোড়াতিমুখে অধ্রাসর হইতে হইবে। অনেক: 
সময় যেরূপ আমরা অনিচ্ছায়ও জগতৈ' এক একটা ভাল কাজ: 'করিদী: 
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ফেলি; এই যাতৃ-আকর্ষণগণ্তীর মধ্যে আসিয়! পড়িলে--সেইরূপ যেন 
অনিচ্ছায়ই মাতৃমুখী গতি আরম্ত হয়, মানুষ যখন এই গতি মৃছু মৃছ ভাবে 
উপলবি করে, তখন হইতেই তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হুইতে 
,খাকে। নিত্য নবীন উৎসাহে, নিত্য নবীন অনুভূতিতে প্রাণ পরিপূর্ণ 
হইতে থাকে । তখন জীব পুর্ণ উত্সাহে সাধন-সমরে অবতীর্ণ হয়। 


স্বারোচিষেহস্তরে পুর্ববং চৈত্রবংশ-সমুস্তবঃ | 
স্থরথোনাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমগ্লে ৪২৪ 


অন্যু্বাদ্‌ । পুর্ববকালে স্বারোচিষ-মন্বস্তরে চৈত্রবংশ-সমুভুত, সমগ্র 
ক্ষিতিমণ্ডলের অধিপত্তি সুরথ নামে এক রাঁজ্জা ছিলেন। 

ব্যাখ্যা । এই মন্ত্রটি চণ্ডীর উপাখ্যানভাগের বীজস্বরূপ। কিরূপ 
ক্ষেত্রে উপনীত হইলে- কিরূপ আধ্যাত্মিক বূল লাভ করিলে, সাধক-হন্দয়ে 
চণ্ডী-তন্্ের সূচন! হয়, তাহাই এস্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে এস প্রিষ্ব 
সাধক ! আমরা মাতৃচরণ স্মরণ করিয়া বিজ্ঞানময় গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ 
করিয়/উপাধ্টানভাগের আধ্যাত্মিক রহস্য অবগত হইতে চেফী! রি | 

. স্বারোচিযেইস্তরে | ন্বর্বন্বর্গগ রোচিস্-_নীন্তি জ্যোতি। 
স্বারোচিষ শব্দের অর্থ স্বীয় জ্যোতি । অন্তরদেশ এই দিবা জ্যোতি 
দ্বারা উন্তাসিত হইলেই জীব'ন্থরথ হইতে পারে। ন্ুরথ কে, ভাহা৷ পরে 
বলিতেছি। কি উপায়ে অন্তর দেশ স্বারোচিষ হয় বা ঈশ্বরীয় জ্যোতি 
দ্বার! উদ্ভাসিত হয়, প্রথমে তাহারই ক্গালোচন! করা যাঁইতেছে। সাধক 
বখন জগতের যাবতীয় পদ্দার্থকে স্রেহুময়ী মহামায়াজ্ঞানে সরল প্রাণে গ্রহণ 
করিতে অভ্যন্ত হয়, যখন, সত্য বলিয়া-__মা বলিয়! প্রত্যেক ভাবের পশ্চা্- 
পশ্চাৎ মাতৃ-অন্েষণের 'লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করে, বখন ভাবময়ী, না৷ 
ও জ্পময়ী গষহামঈাকে বুকে ধরিয়া বধার্থ মাতৃলাভের সত্য. সম্মেদেনে জীৰ 
উতৃদ্ধ হইতে থাকে, সরলপ্রাপ শিশুর ন্যায় ম! মা কলিয়া৷ যখন আনু, 
হ্ইযা-গড়ে, বখুদ একটু. একটু করিয়া -প্রাণে, প্রাণে মাতৃস্সেছ উপলকি, 


সর 


২৮ সাধন-লমর 


করিয়া, কৃতজ্ঞতার পুষ্পার্রলি প্রদান করিতে গিয়া! আত্মহারা হইয়া: পড়ে, 


তখন সে দেখিতে পায়, তাহার অন্তররাজ্য সিপ্ধ শান্ত নির্মল: খু 
জ্যোতিতে . উদ্ভাসিত হইয়াছে। কেবল অন্তর নছে-_অস্তর- বাহির 
পরিপূর্ণ করিয়া সে জ্যোতির সাগর উথলিয়! উঠিতেছে। জাগতিক ক্ষুদ্র, 
ক্ষুদ্র ভাবসমূহ মায়ের আমার দে অঙ্গজ্যোভিতে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে । 
সেই অন্তরবাহাভেদী দিগন্তব্যাপী জ্যোতির্মগুলে অবস্থান করিয়া জীৰ 
আপনাকে পরম আনন্দময় পুরুষ বলিয়া উপলবি করে। একমাত্র 

সত্যপ্রতিষ্ঠা এইরূপ অনুভূতি-লাভের সরল অব্যয় পন্থা। যাহারা 
গুরূপদিষউ উপার্নে বুদ্ধিযোগের সাহায্যে সর্বত্র মাতৃদর্শনৈ অত্যন্ত হয়, 
অচিরে ত্বাহাদের অন্তর স্বারোচিষ হইয়া থাকে। 

যোগশান্ত্র ইহাকে সুযুদ্ধা-নাড়ী-ভেদ বলে, তন্ত্র ইহাকে কুলকুগুলিনীর 
জাগরণ বলে, পাতগ্রল ইহাকে বিশোকা বা জ্যোতিম্্তী বৃত্তি কহে, আর 
বেদধাস্ত ইহাকে চিদাভাস কে, ইহার প্রত্যেকটি সত্য । ষোগিগণ কঠোর 
ষোঁগচর্ধ্যায় যে চিদাভাসমাত্র লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়, সঙ্গ্যাসিগণ 
কঠোর বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনে ঢুঃসাধ্য নিদিধ্যাসনের ফলে, বে জ্যোতির 
আভাস দৈখিয়া ধন্য হয়, তান্ত্রিকগণ যে কুলকুগুলিনীর জাগরণ এক 
প্রকার কাল্পনিক ব্যাপার বলিয়৷ মনে করেন? যে স্ুযুন্াপ্রবাছের উন্মেষ 


_ করিতে গিয়া, রাজযোগিগণ যম নিয়ম আসন প্রাণায়ামাদির অনুশীলন করিয়াই 


জীবন পাত করিয়া! থাকেন, সেই স্বারোচিযন্ব-লাভ সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে 
অতি সহজে ও অনায়াসে হইয়া থাকে। ইহাঠে কোনরূপ কঠোরতার 
আবশ্টাক হয় না, দৃঢ় সংযমের প্রয়োজন হয় না, সঙ্্যাসের . ছুঃসাধ্য 


ত্যাগন্মার্গের আবশ্যক নাই, জ্ঞানীর নীরস- বিচারপূর্ণ গভীর গবেষণার 


আবশ্যক নাই, কোনঞ্জপ কল কৌশলের প্রয্নোজন হয় না, নুধু সরল 
বিশ্বাসে বৈদিক যুগের খষির চ্যায় জগত্ময় ব্র্াসত্তা-দরশনে অত্যন্ত: 
হইলে--মাতৃছার! শিশুর সার সর্বত্র মাতৃদর্শনে কত্যন্ত .. হইলেই 
নির্দল চিদ্ধাকাশ উদ্টাসিত.হয়। সেই শুভ্র শান্ত মাতৃজঙ্গের 'জেকি 


এ প্রত্যক্ষ, এত ঘন. যে, তাহার, ঘনীভূত. . সততায় জগৎস্হা 
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বিলুপ্ত-প্রায় হয় । * ইহাই যথার্থ কুগুলিনী-জাগরণ। এবং ইহাই যথার্থ 
বযুন্না-প্রবেশ । মেরুদণ্ডের মধ্যে একুটা সর্প কল্পানা' করিলে কুগুলিনী- 
জাগরণ হুয় নাঁ। মেরু মধো একটি সুন্ম স্নায়ু কল্পনা করিয়া, তাহার মধ্যে 
কল্পনায় প্রবেশ করিলে ন্ুযুন্বা-প্রবাহের 'উদ্মেষ হয় না। বাস্তবিক এই 
বিশোকা-জ্যোতি-দর্শনে জীবের সর্বববিধ শোক মোহাদির মূল উন্মুলিত হয় । 
তখন জীব প্রকৃত আনন্দের আভাস পাইয়৷ উন্মাত্তের & হ্যায়-_বংশীলুক 
মৃথগের শ্যায় পুর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই জগতে 
থাকিয়া সাধারণের অদৃশ্য অন্তজগতে প্রবেশ-জনিত পরিতৃপ্তি ভোগ 
করিতে থাকে। সত্য সত্যই তখন ঘনান্ধকারময়ী নিষ্ুত পরিবর্তনশীল 
জীবননিশার সুপ্রভাত হয়। সেই " চৈতন্যময় জ্যোতিঃসমুদ্রে 
অবগাহন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। হায় জীব! কবে তুমি সে 
জ্যোতিশ্মায়ী মাতৃমুর্তির দর্শনে ধহ্য হইবে ? কিন্ত সে অন্য কথা-_ 

কেহ 'বলেন- সর্বদা জ্যোতির্ঘ্য় মুর্তির ধ্যান করিলে, অন্তর 
দিব্য জ্যোভিতে আলোকিত হয়। কেহ বলেন--মন হৃদয়ে উঠিলেই:- 
ঈশ্বরীয় জ্যোতির্শন হয়। কেহ বলেন__মনিপুরে নাভিপল্সে, সূর্য্য: 
ধ্যান করিলে, জ্যোতি-দর্শন হয়। ইহার সকল কথাই সত্য । ধাহারা মাত্র 
একটি জড়জ্যোতি-দর্শনে পরিতৃপ্ত. হুয়েন, তীহারা উহার কোন না কোন 
উপায় অবলম্বন করিলেই সঙ্রলকাম হইতে পারেন ; কিন্ত উহ মুক্তিপ্রদ 
হইবে কি? প্রজ্ঞা উম্মেষিত না হইলে---জ্যোতি প্রাণময়, চৈতন্যময় 
না হইলে কি অজ্ঞান দুর হয়? অস্তরে জ্যোতিদর্শন করিতে হয়; 
সেই অন্তর জিনিষটা না বুঝিলে বার্থ দ্বারোচিযত্ব-লাভ হয় কি? এই 
অন্তর দর্শন “করিবার শক্তি-লা্ড হইলে, মানুষের বহুজন্মসঞ্চিত একটি 
“অজ্ঞান ব! ধাধা তিরোহিত হয়। এ অজ্ঞানটি হইতেছে-__অন্তর-বাছির- 
ভেদপ্রতীতি। সাধারণতঃ, অন্তর বলিলে, আমাদের দেহের অভ্যন্তরপ্থিত 
মনের প্রতি লক্ষ্য পড়ে, আর বাহির বলিলে--দেহ অবধি এই পরিদৃশ্ঠাান্ন 
রাহ জগতের প্রতি লক্ষ্য হয়; ইহাই একটি নীরাঝ্মক অন্ধান। '. 
বাতিক); 'অন্তর,বাহির বলিয়া কোন স্ানতেদ নাঈ। বরং..'সকলই জন্তর” 


৩৪ সাধমকমর' 


ইহা বলা যায়। ্মামরা যে জগত ভোগ করি, উহ! আফাদের অস্তরমাত্র 1 
এ স্ুদুরবন্তী আকাঁশ, এ জ্যোতি সূর্য চন্দ্রাদি গ্রহমালু, এ বিশাল 
বারিধি, এ নুতুজ পর্ববত, সকলই আমার অন্তরমাত্র। ধন জন স্ত্রী পুত্র 
সকলই" জামার অন্তরমাত্র। এই রক্তমাংসনির্টিত স্থল দেহ আমারই, 
অন্তর। ওঃ! আমি কি মহান! এত বড় আমি! এত বিশালতা. 
এতদূর ব্যাপ্তি আমার! আমার চরণে কোটি প্রণাম । 

কথাটা আর একটু পরিস্কার ভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর! যাউক,__দেহের' 
মধ্যে মন নাই__মনের মধ্যে দেহ আছে । মনেরই কতকটা অংশ ঘনীভূত 
হইয়া এই স্থূল প্টহের আকার ধরিয়াছে। যেমন, জলের কতক অংশ 
জমাট বীধিয়া বরফ হয়, ঠিক সেইরূপ । দর্শনশান্দ্েত বলে_ মনোময়- 
কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ এবং তাহারই অভ্যন্তরে অন্নময় কোষ বা স্থূল 
পেহ। ইহা শুধু পড়িয়া মুখস্থ রাখিলে বিশেষ কিছুই ফল হয় না? 
বুঝিতে হয়, অনুভব করিতে হয়, উপলব্ধি করিতে হয়, তবে 'অঙ্ঞান 
দুর হয়, প্রাণে শাস্তি আসে, অমরত্বের আশ্বাদ পাওয়া যায়। পূ্বব মন্ত্রের 
-ব্যাখ্যায়, বলিয়াছি-_ভাবই এই জগত । দিবারাত্র আমরা! যাহ! ইন্দ্রিয় 
শ্বারা গ্রহণ করি, ভোগ করি, সকলই ভাবমাত্র। ভাব মনের ধর্ম; 
: স্থৃতরাং এই পরিদৃখটমান জগত সকলই আমার মন বা অন্তরমাত্ত। 
কটি ফুল দেখিলে, উহা বস্ততঃ বাহিরে নাই, তোমারই মন ফুলের 
আকারে. আঁকারিত হইয়াছে বলিয়া, তোমার পুষ্পদর্শনরূপ ব্যাপারটি 
সংঘটিত হইল। এইরূপ সর্বত্র । স্ত্রীপুত্রই বল, আর ধন রত্বই বল, 
কিংবা, দূরবর্তী চন্দ্র সূর্যযই বল, সকলই তোমার অন্তর বা মনমাত্র। 
বেনটন্তদর্শনও : ঠিক এই কথাই বলেন। বিষয়ারচ্ছিন্ন. : চৈতন্য, 
অন্তঃকরাঁবচ্ছল্স টৈতন্য এবং *প্রমাতৃচৈতন্যের : একততবববারাই বিষয়ঙঞান : 
হয়। যাহা! হউক, আমরা দার্শনিক ভাষায় অবগাহন করিয়া. জিনিষটা 
কঠোর করিব না। তবে, বহার স্তায়শান্্র অধায়ন করিয়াছেন; ঠা হাদের 
“নে. একটি: সং হইতে পাঁরে। তাঁহারা . বলেন-__মমেরএ:গেরি 
কলোনী | . এত বড় জগহটাই- বদি মন হক্স। তবে তাহার অপুর্ব দিথধাহনা 





কথাটা সত্যই,---*অফৌগপপ্ঠাজ জ্ঞানান্সং তন্যাপুত্বমিছোচ্যতে” । এক সময় 
ছুইটি জ্ঞান ধরিয়া রাখিতে পারে না বল্িয়াই মনকে অপু বলা হয়। হত: 
মন অপু হইতেও অণু. অথচ মহত হইতেও মহান্‌। অধু-পরিমাণ হইলেও 
উহার বিশালল্বব্যাপ্তিত্ব সর্ববশাস্মসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ অনুীত। *প্রতা্ষি 

বিষয়ে শান্তীয় প্রমাণ নিশ্প্রয়োজন। 

“এই যাহা কিছু দেখিতেছি, যাহ! কিছু ইন্জরিয়ন্বারা *গ্রহণ করিতেছি, ' 
যাহাকে আমরা বাহির বলিয়৷ বুঝি* বস্তুতঃ উহা! আমারই অন্তরে অবস্থিত । 
আমারই অন্তর রাজ্যে আমি দিবারাত্র বিচরণ কার।” এইরূপ অনুভূতি 
যতদিন প্রকাশ না পায়, ততদিন জীবের মৃত্যুতয্ন.বিদূরিত হয় না । 
সাধকগণ এরূপ অনুভূতি লাভ করিবার জন্য এই জগতকে মায়ের অন্তর 
বলিয়া ধারণা করিতে চেষ্টা করিবেন । “এই. জগৎ-_আমারই অন্তর! 
এইরূপ ধারণা করিতে গেলে, প্রথম প্রথম জীবভাবীয় আমিটির ল্পরণ 
হওয়ায়, “উহা অসন্তব,, এইরূপ প্রতীতি হয়ঃ এই জন্ সাঁধনারাজ্যে 'আদি'ং 
শব্দের সর্ববত্র পরিহার পূর্বক, ম৷ শব্দ অথবা! ভগবানের যে কোর্ন নাম 
ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে সাধনমার্গ সুগম হয়। ৭ 

শ্রুতি আছে-_-বথ| পূর্ববমকল্লয়ত' । এ জগত মায়ের কল্পনামাত্র। ' 
কল্পনা অন্তরেই থাকে ; কারণ, উচ্না মনের ধর্ম; স্থৃতরাং জগত দেখিতেছি 
বলিলেই বুঝিতে হইবে-+৪মায়ের মনটি দেখিতেছি। সূর্যা সূর্য নহে; 
মায়ের মনের একটি ভাবমাত্র, মা ভাবিতেছেন আমি সূর্যয। চন্দ্র চন্দ্র 
নহে; মা ভাবিতেছেন আমি চন্দ্র । বৃক্ষ বৃক্ষ নহে; ম! ভাবিতেছেন আমি 
বক্ষ।. ভূমি ভূমি নহে? দা ভাবিতেছেন আমি ভূমি । বায়ু বায় নহে: 
মা ভাবিতেছেন আমি বায়ু। কামিনী কাগিদী নহে +' মা ভাবিডছেন 
আমি কামিনী। কাঞ্চন কাঞ্চন নে ;* মা ভাবিক্েছেন আমি কাঞ্চন । 
পুত্র পুরী নহে; মা ভাবিতেছেন আমি পুত্র। : এইরূপ : লর্ববত্র। 
জগতটাঁ মায়ের মনের ভাব বা .মন। আমাদের মনের ভাবগুলি.বড় 
জকষা্থায়ী; “কিন্তু মায়ের মন অসীম ও অনস্তবীর্ধা তাই; ভার ভাবগুলি 
এখন, এড -দেজী। অময়_্থারী যে, কামরা: উহাকে: গার ডার 


বলিয়া সহসা ধারপা করিতে পারি না। বস্তুতঃ আমরা মায়েরই 
অন্তরে জন্মগ্রহণ করি, মায়েরই- অন্তরে: বিচরণ" করি, আবার 
মায়েরই অন্তরে মরিয়া যাই। আমর! সর্বাবস্থায় মায়েরই অন্তরে 
. অবস্থিত। খ্বেরূপ কোন সুসজ্জিত অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া, 
বছবিধ দ্রব্য দেখিয়াও একটি গৃহমাত্রের প্রতীতি হয়; সেইরূপ এই 
জগতে অসংখ্য ভেঁদ, অসংখ্য নাম রূপ, অসংখ্য পদার্থ দেখিয়াও, সবগুলি 
যেন একমাত্র মায়ের অন্তররূপ একখানি গৃহে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ 
বুঝিতে হইবে । এইরূপ ধারণার ফলে বন্ছত্ববুদ্ধি তেদবুদ্ধি ধীরে ধীরে 
একত্বের দিকে অগ্রসর হয় এবং অন্তর বলিয়া জিনিষটা ঠিক বুঝিতে পারা 
যায়। পূর্বে যে মহামায়ার অনুভাব কথাটি বলা হইয়াছে, তাহা এই 
অন্তরজ্ঞান-সাপেক্ষ ৷ 

4, এখানে আর একটি রহস্য আছে,_ষে যাহার অন্তর, সে তাহার 
ন্জ্িত।. এই জগৎ মায়ের অন্তর; স্ৃতরাং মায়ের আশ্রিত। 
গজীমরী ' মায়ের অন্তর ; সুতরাং সর্ববতোত্তীবে মায়ের আশ্রিত । মা 
আশ্রয়_একমাত্র আশ্রয়-_একান্ত আশ্রয়। এইরূপ আশ্রয় 
 আশ্রিতভাব সাধনাপথের সর্ববপ্রধান অবলম্বন। আমরা অনেক সময় 
মনে করি, ভগবানকে ন! পাইলে-_মাকে না দেখিলে, আমাদের কি 
ক্ষতি আছে; ভগবান্‌, ব্তীতও আমাদের তর্ত বেশ চলিয়া যাইতেছে। 
উহ আমাদের অজ্ঞানভামাত্র । বৃক্ষপ্িত ফল্‌ যদি মনে করে-- 
রঙ্গ না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে;__বায়ু যদি মনে করে, 
আকাশ না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে।_-জঁল 'বদি মনে করে, 
মৃত্তিকা 'না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে, দেহ বদি ' মননে 'বরে 
প্রাণ' না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে; তাহা হইলে" এইরাপ 
মনে করাকে যেমন অজ্ঞান-সুলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বায় ঠিক 
সেইরূপ বাহার!” ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া আপন-দি উদ 
রাখিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে ' অজ্ঞান “শিপু “বাতীত' অধিক ও রিকি 
ধলা খাইতে পারে। 'গ্চন্তর বাহির: উভদঠা দুরীডিত : ইইলে-সিবিত 
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আমারই. অস্তর-এইরূপ অনুস্থতি লাভ করিলে, এই আহর-আজিজ- 
ওতান অবস্থাস্তাবী।... . 

যাহা .হউক, যখন: অন্তরদেশ সর্ববস্ত বয় জিবি 
মায়ের লাবগ্যময়ী অক্গপ্রাভায় সমুস্তাসিত: বলিয়৷ প্রতীঙি 
তখনই অন্তর স্বারোচিষ হয়, তখনই জীব স্থরথ নামে সমস্ত ক্ষিতি 
মণ্ডলের. অধিপতি হয়। হছুরথ এইরূপ ্বারোচিষ-অন্তর-বিশিষট 
সাধক-_-জীবাতস!। . কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,_-"আত্মানং রথিনং 
বিচ্ধি দেহম্ত রথমেবচ |” আত্মাঁ-রধী; এবং দেহ-_রথ। জীবাত্মার 
এই দেহরথখানি যখন সুন্দরভাবে সড্জিত হয়, তখনই জীব 
স্থরখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ধতদিন এই স্বারোচিষত্ব-লাভ 
না হয়; যতদিন স্বর্গীয় জ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত না 
হয়; যতদিন মহামায়ার জগন্মুত্তি বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে ধা, 
করিতে না৷ পারে; যতদিন পুর্ণ অস্তিত্ব-জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে? 
অজ্ঞানান্ধ জীবের হৃদয়রাজ্য উদ্ভাসিত না হয়। ততদিন জীব হুরথ, 
হইতে পারে না। ম্থরথ ন! হইতে পারিলে, মনু হইবার আশ! থাকে না। 
কি ভাবে ম| তাহার ন্মেহের সন্তান জীবগণকে এই সুরথ-ম্বরূপে 
সমানীত করেন, তাহা উল্লেখ করিতে গিয়৷ মহষ্ি মার্কণ্ডেয় বলিলেন-_. 
"চৈত্রবংশসমুন্তবঃ 1৮ চিত্র 4৪ চৈত্র )। বিচিত্র নানা ধোনি 
ভ্রমণ করিয়া-জড় পরমাণু হইতে ক্রমে গুল লতা বৃক্ষ কীট পতঙ্গ 
পক্ষী পশু বন্যা অসভ্য অর্ধসত্য প্রভৃতি অসংখ্য যোনি, অসংখ্য 
বংশ ভ্রমণ করিয়। জীব হৃরথ হয়- মানুষ হয়। 

মহামায়! মা আমার জীব-সম্ভানকে সেেহময় অঙ্কে ধারণ করিষপা! 
এইরূপ অসংখ্য:চিত্র বিচিত্র বংশের ভিতর দিয়া, যখন শ্রেষ্ঠবংশ মানবকুকো 
আনিয়াঞ্জউপন্ছিত করেন; যখন মানুষ সম্যক জ্ঞানের সমীপব্তাঁ হয়; 
যখন ..অসংখা 'জ্মমৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে প্রিবিধ হুঃখে পুনঃপুনঃ প্রতিহত 
হইয়া :লতৃঅব্রিককে বিশ্বীসবান্.হয়; বখন আধ্যাত্িকাদি হুঃখ্রায়ের একান্ত: 
নিবি এহংজতান্ত নিবৃত্তির উপায়-বিষয়ক বথার্থ জিওসা আরম হয় 


সাধন-লময 
তখনই জীর হুয়থ .হয়। পক্ষান্তরে, জীব: .বতদিন: : তগবৎসতায় 
বিশ্বাসবান্‌ হইতে না 'পারে- যতদিন, এই. জগনুত্তিকে : মহাদায়া বলিয়া 
বুঝিতে না পারে; ততদিন তাহার দেহ রখমাত্র থাকে; সুরখ হয় না। 
মানব! একবার স্বকীয় অতীত জীবনের দিকে পুিনিক্ষেপ , 
টুর । দেখ- রেদিন তুমি প্রথম আনন্দের উচ্ষাসে ক্ুত্রত্বের অভিনয় 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, যে দিন তুমি অসীম আননাময় একত্ব হইতে 
বনুত্বের আনন্দে লুক হুইয়াছিলে, সেইদিন- _সেই মুহূর্ত হইতে মহামায়। . 
ম! তোমার প্রকৃততিরূপে অবস্থান করিয়া, তোমাকে বক্ষে ধরিগ্মা, বিচিত্র 
নান! যোনিসন্ভৃত বিভিন্ন লীলা সম্পাদন করাইয়া, জীবশ্রেষ্ঠ মানবকুলে 
আমিয়! উপস্থিত করিয়াছেন" তোমাকে স্থুরথ করিবেন: বলিয়া__ 
তোমার দেহরথখানি সর্বেজ্টিয়-সামপ্রীস্যপূর্ণ অসীম জ্ঞানের আধার 
কৰিবেন বলিয়া, প্রতিযুহূর্তে গতিরূপে উন্মাদিনীর হ্যায় তোমাকে 
'অফ্কে ধরিয়া ছুটিয়াছেন। যতদিন তুমি তির্য্যক্জাতিতে প্রবত্তিমাত্র- 
পরিচালিত হইয়৷ অগ্রসর হইতেছিলে, ততদিন মাকে চিনিতে পার 
নাই, ক্ষতি নাই। এখন মা তোমাকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় হস্তদ্বারা 
আলিঙনাবন্ধ করিয়! রাখিয়াছেন, তোমার দেহরথখানি ম্ুসজ্জিত 
করিয়াছেন, অল্নময় কোষের কার্ধ্য ম্ুুসম্পন্ন হইয়াছে, তুমি রথ 
হইয়াছ। সমস্ত ক্ষিতিমগুলের উপর আধিপত্য লীভ করিয়াছ_ 
জড়ের "উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার” পাইয়া, ০০০০ 
থাকিবে? এখনও মাকে দেখিবে না? 
ধিনি আমাকে জড় পরমাণু হইতে ভানর পূ্ববিকাশনের মানব. 
কুলে উপনীত করিয়াছেন, যিনি আমার অন্তরদেশ স্বায়োটিষ করিয়া 
দিয়াছেন, 'ধাহার স্বর্গীয় অঙ্গজ্যোতিতে জামার হৃদয়রাজ্য আলোকিত 
হট্য়াছে, পাছে আমার অহং-কর্তৃত্বাভিমানে বিন্দুমাত্র জাধাত গ্গাগে ; 
তাই,.বিনি আমার : সকল কার্য -ম্বহস্তে: সম্পাদন: বরিয়াও। তাহার 
নিজ. কর্তৃদ্ আমার. নিকট লুকায়িত রাখিকেছেন) . ছিলি +জন্তরাল 





দেবীমাহাত্ম ৩৫ 
"গেলেই 'অন্তহিত- হন ; হায়! একদিনের জন্যও তীহাকে মা বলিয়া 
'ভাঁকিতে পারিলাম 'ন! ! » প্রকদিননের জন্যও স্রলতাপুর্ণ হৃদয়ে পুত্রের 
মত তীছার স্নেহ, তীহার-্বাদর অনুভব করিতে পারিলাম না! যিনি 
আমার জন্মমরণের সাথী, যিনি আমার নৃখচুঃখের সখা, ধিনি আমার 
অনন্তষাত্র(র অদ্বিতীয় সহচর, ধিনি আমার দেহরখের একমাত্র সার্‌ণি, 
বাহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় আমর! মানুষ হইয়াছি, স্থরথ হুইয়াছি, ' সেই 
স্েহময়ী মহামায়া মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া৷ একটিমাত্র কৃতজ্ঞতার 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ.করিতে পারিলাম না! ধিক আমাদের মানব- 
জীবনে ! ধক আমাদের কৃতত্বতায় ! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ত দুরের 
কথা। যিনি'ছাড়া আর কিছুই নাই, বহার অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব, 
তীছার অস্তিত্বে আজ পর্য্স্ত সম্যক বিশ্বাসবান্‌ হইতে পারিলাম ন! ! 
সরল প্রাণে তীহার সত্তা চাহিয়৷ দেখিলাম না! হায়! তবুমা আমায় 
কত আদর, কত ন্েহ করেন! জানি, তিনি যে মা, তিনি শ্ীহার 
অনুপম ক্েহের প্রতিদান-আকাঙক্ষা করেন না। তীহার কাধ্য-- 
স্সেহস্তম্থা-দান। তাহা তিনি প্রতিনিয়ত করিতেছেন, করিবেন । আমি 
কৃতদ্ব, আমি অকৃতজ্ঞ সন্তান বলিয়া, তিনি আমায় ঘ্বণার চগ্ষুতে দেখিতে, 
পারেন না, বরং অযুতময় মেহের সম্রীবনী ধারায় সর্বদাই অভিষিভ্ত 
করিতেছেন, করিবেন?» হায়! এন্সেহ, এমাতৃত্ব কি তামার বক 
করা যায় ! কিন্তু সে গা কথা-_ 
যাহ!*হউক, জীব যখন চৈত্রবংশ সমু্ঠুত হয় অর্থাৎ বিচিত্র নানা 
যোনি নানা বংশ ভ্রমণ করিয়। মনুষ্যকুলে অবতীণ হয়, যখন অন্তর 
রাজ্য স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভানিত হয়-_জ্ঞানের.. নির্মল. আলোকে 
আলোকিত.হুয়, তখনই জীৰ নুরা হইয়া থাকে ; এবং সুরথ" “হইলেই 
সমস্ত ক্ষিত্তিমগুলের অধিপতি হয়। ক্ষিতিমগুল-শবে... পারি বনত-. 
সমূহ বুঝা. বায় স্থুরখ, হইলেই পাখিব পদার্থের উপর আধিপত্য 
করিবার ..ক্ষমত। . জন্মে ।... অঙ্সময়.কোয বা. শুল... দেৎ...জখন, অনন্ত 
ক্ানবিকাশন... উপযুজ..ক্ষেতর.হয। ..রকল ইজি সামরপূ্ণ হয় 





৩৬  'সাধন-সমর 


বুদ্ধির বিকাশ-কেন্দ্র উদ্মেষিত হয়, টন তির ভেদ প্রতীতিষোগ্য 
হয, রব পরধা্ফধা--টবরে বিশ্বাস ছয়" রি 

এস্থলে সাধনার, আভাদ দিয়া রাখিতেছি-_ক্ষিতিমণ্ডল-শব্ের' 
অর্থ মুলাধার-চক্র। গাঢ় রক্বর্ণ রিপুরক্ষেত্রের বহির্দেশে অফশুলে 
আবৃত চতৃক্ষোণ ধরা বা ক্ষিতিমণ্ডল অবশ্থিত। ইহা অব্যক্তা প্রকৃতির 
চরম পরিণতি । ' গন্ধ ইহার তশ্ব । মেরুদণ্ডের নিন্নভাগে ইহার 
স্থান। এ চক্রের মধ্যভাগে লং এই গ্ষিতিবীজ অবস্থিত, ন্ত্রটৈতন্য 
করিয়া! গুরূপদিষ্ট উপায়ে উত্ত বীজের ধ্যান করিলে অথবা এ কেন্দ্রে 
সত্যপ্রতিষ্ঠা এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠী করিলেঞ্ট বিশিষ্ট বিশি্ট দর্শন বা 
অনুভূতিলাভ হয়। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাসের ফলে, ইচ্ছামাত্রে 
মনকে এই ক্ষিতিমগ্ুলে লইয়া গিয়! নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। যোগে 
.আরোহণকারী সাধকগণের প্রথম প্রথম যে অঙ্গমেজয়তব বা অঙবিক্ষেপ 
স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, তাহা এই মূলাধারের বিশিষ্ট ক্রিয়া দূরীভূত 
হয়। পার্ধিব দেহ স্থিরভাবে অবস্থান করে। এতত্তিম্স ছুই একটি 
সিদ্ধও লাভ হয়। ইহাই ক্ষিতিমণ্ডলের আধিপত্য । | 


ত্য গালয়তঃ সম্যক প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্‌।, 
খঁভূবুঃ শত্রবে ভূপাঃ কোলাবিধ্বং সিন্তথা 1৩। 


7 অন্ুন্যাদ্। তিনি ওরস পুত্রের সায় প্জাবন্দকে পালন করিতেন । 
কিছ্য তাহারাই তাহার ' শত্রু হইয়া, হি কোলা- 
বাসকরাজধানী বিষ করিতে উড্ত হইয়াছিল ৯ 

্্যাম্খযা। প্রকর্ষেণ জায়ন্তে আঁবিবস্তি বা ইতি প্রজীঃ তীবাঃ। 
প্রজা শবে অর্থ_-বৃত্তি-বা উবি। 'মানাধিধ যোনি ভঁমণ বির, জীব 
লাউ ধম পার্থিব মোহ, ৰা স্ুল,  পদার্সুহের উপর 
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সীমার উপনীত হয, তখন সে সমু হত বা গালে কী 


 পবীসাহাত্মা ৩৭ 


পুত্রের ন্যায় আত্মাজবোধে প্রতিপালন করি খাকে। কি অন্তরে, 
কি বাহিরে যত রকম ভাব ফুটিয়। উঠে, “সবই আমার ভাব, সবই'ত 
লামার আত্মজ, সবই ত জামা হইতে উদ্ভুত; স্থৃতরাং ইহাদিগকে 
আমারই পোষণ কর! একান্ত কর্তব্য* এইরূপ কর্তব্যবোধে পুরুর্ষকারের-_ 

অহংকারের স্থদূঢ় কুন্মুক-হস্তে, ভাববৃন্দের পরিপোষণে যত্রবান্‌, হয় ; 
কারণ, জীর তখনও বুঝিতে পারে না যে, ভাবমাত্রই মহামায়ার অনুভাব। 
যখন বুঝিতে পারিবে, তখন ত সে মনু হইবে। 

সাধারগতঃ এই ভাবসমষ্টির নামই আমি। যেরূপ বৃক্ষ বলিলে-- 
তাহার শাখ প্রশাখা পত্র পুষ্প কল ও তদধি্িত পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত 
নিয়া একটি বৃক্ষ বুঝায়, সেইরূপ আমি বলিলে-_আমিত্ের সহিত চ্ছেন 
সম্বন্ধে বাহ! কিছু ধাড়ায়, সে সকলই ভাবমাত্র। সাধারণতঃ আমি বলিলে 
_-অনাদি-জম্মসঞ্চিত সংস্কাররাশি-বিশিষ্ট একটি আমিকে বুঝিতে পারি। 
প্রথমতঃ মন বুদ্ধি প্রভৃতি জন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি ইন্জিয়, সণ্তধাতৃবীশষ$ 
স্থল দেহ, অতঃপর স্ত্রী পুত্র ধন বিষ্ভা যশ ইত্যাদি, তারপর--স্থ 
ছঃখ পাপ পুণ্য দয়া ক্ষমা হিংসা বেষ প্রস্থতি; এরূপ যত কিছু? 
সবই যেন আমার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, অথবা এখন আমরা এই. 
সকলকেই আমি বলিয়! বুঝিয়া থাকি। এই সকল ভাব পরিত্যাগ 
করিলেও যে, “আমি”* থাকিতে পারে, ইহা আমরা প্রথমতঃ বুঝিতেই 
পারি না ; হৃতিরাং আমির তৃপ্তিবিধান করিতে গিয়! ভাববৃন্দের গীরপোধণ 
করিয়া থাফি। ইহাই ন্থরখের অপত্যনির্বিবশেষে 'প্রজাপালন। 

ওরস পুত্র সর্ববাপেক্ষা শ্রিয়তম। মামারই আত্মার--আমারই পরম 
প্রেমাম্পদদ প্রিয়তমের অংশ বলিয়া, জগতের সর্ব বস্ত অপেক্ষা আখাজ, 
এত প্রিয় হয়। জাগতিক ভাবসমুহও আমার প্রির়তমের সহিত ছে 
সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়! পড়িয়াছে ; তাই, বাধ্য হইয়াই ইহদিগকে * 
ওরস পুরে স্মায় প্র্িপালন করিতে হয় ; কিস্তা অবর্শেধৈ ইহারাই 
শত্রু হইয়াপড়ে।- কিরূপ আমরা ভাঁবসমুহের পরিপৌষণ করি, 'এবং 
ফিরলে, ইঞধারা. 'পঞজে হয়, তাহা জার একট খুলিয়া বরলিতিছি-_ দেখ, 


বা সাধন-্সঙ্গর 


'অধিকাংশ মানুষই রী পুত ধন্যশ এবং দেহাদির পরিপোষণে বিব্রত ৷ 
€ এ গুলিও যে ভাবমাত্র, তাহা পূর্বেবধবিশেষাবে বলা হইয়াছে ) উহাদের 
জন্য জীব আপনাকে নত বিস্ৃত হয়। “কিরূপে আমার পরিজন স্থুখে 
থাকিবে, 'কিরূপে আমার প্রচুর ধন হইবে, কিরূপে আমার দেহটি স্থ্দর 
ও সুস্থ হইবে, কিরূপে আমি বশম্বী হইব, কিরূপ ত্যামি জগতের উপকার 
করিব,” ইত্যাদি ভাবরাণিকে বনু দিবস ধরিয়া! পরিপুষ্ট করিয়াও যখন 
প্রাণের যাথর্থ পরিতৃপ্তি হয় না, তখন দেখিতে পায়, সেই দিন 
জীবজীবনের প্রথম শুভদিন--যেদিন দেখিতে পায়__আমি 'যাহাদের 
পরিপোষণে নিয়ত বিব্রত, বস্তরতঃ তাহার আমার আত্মীয় নহে- -শক্র। 
এবং তাহারাই ত দেখিতেছি “ভূপ” অর্থাৎ রাজ! হুইয়! বসিয়াছে ; কারণ, 
এখন ত ভাবসমূহদারাই আমি পরিচালিত হইতেছি। তাহাদের ইা্গতে-_ 
তাহাদের ইচ্ছায় আমি - চলিতেছি, তাহাদের আদেশ ব্যতীত আমার 
একক্সদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এইরূপে যত চক্ষু খুলিতে থাকে, 
ততই দেখিতে পায়, কি সর্বনাশ ! ভাবসমূহ ফষে আমাকে আত্মরাজ্য 
হইতে বিচ্যুত করিতে উদ্ভত হইয়াছে । পুর্বেব আমি ভাবের প্রতিপালক 
-_রাজ! ছিলাম । এখন দেখিতেছি ভাবসমুহই আমার রাক্তা। উহার 
. কোলানামক রাজধানীতে__ চিত্রক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, সমূলে বিধবস্ত করিতে 
''আরম্ত করিয়াছে। হায়! যে প্রজাবৃন্দের নুখু "্বচ্ছ্দতার জন্য আমি 
সর্বস্থ লী করিয়াছিলাম, প্রাণপাত করিয়াও যাহাদের তৃত্তিসাধনে রত 
থাকিতাম, যে জাগতিক ভাবরাশিকে পুর্ণত্বে উপনীত করিবার অঁ্য অনন্ত 
জীবন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছি, এখন তাহারাই আমার শক্র! এখন 
তাহারাই আমার পরিচালক ! 

ৃ প্রভাত অবধি সন্ধা এবং সন্ধা হইতে পুনঃ প্রভাত রী এইরূপ 
“আমরা ভাবরাশিবারা পরিচালিত হইতেছি। ক্ষুধা তৃষ্ণা মি! প্রসৃতি 
ঠিক, শ্রীকগুত্রাদি সংসারিক, ধন যশ? প্রসূতি পার্থিব এবং দয়াক্ষমা সন্ধ্যা 
বন্দনা উপাসন৷ প্রস্তুতি পারমার্থিক ভাবরাপি প্রতিনিয়ত. :আমীদিগকে 
বিচঞ্ল. করিয়া রাখিয়াছে। ..এ অবস্থাটি. যাহার চ্ষুতে-গিড়ে, যেই 


দেবীমাহাত্্য ৯ 
চর পরাধীনত প্রত্যক্ষ করে, সে কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? এই 
ভাবচাঞ্চল্য ব! প্রজ্াবর্গের বিরোধিতা গুরুকুপার যাহার হৃদয়ে বিষদ্বালা 
বিস্তার করে, সে-ই প্রকৃত বিষাদযোগী। গীতার 'বিষাদযোগ দেবীমাহাত্যে 
চরমে উপস্থিত হইরাছে। পরবর্তী শ্লোকে ইহা পরিব্যক্ত হইনে। 

জীব ! একবার চাহিয়। দেখ__তোমার চারিদিকে দশদিকে, অন্তরে 
বাহিরে, একবার ভাল করিয়৷ নিরীক্ষণ কর। তোমার সংসার-সংস্কার- 
শ্রেণী তোমায় কি ভাবে পরিচালিত করিতেছে! কি ভাবে তোমাকে 
দিবারাত্র গর্দভের মতন ভার বহন করাইতেছে ! তোমারই যত্রে, তোমারই 
আদরে প্রতিপালিত-_পরিপুষ্ট, তোমারই স্বেচ্ছাকৃত অকিঞ্চিতকর বিষয়-. 
বাসনা, তোমার আনন্দলীলার সহচর স্ত্রী পুত্রা্দি, তোমায় কিরূপভাবে' 
আয়ত্ত শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তোমায় উঠিতে বলিলে উঠিতে 
হয়, বসিতে বলিলে বসিতে হয়, মরিতে বলিলে মরিতে হয়, এমনি তুমি 
ভাবের অধীন ভুইয়া পড়িয়াছ। এই অবস্থাটি বেশ উপলবি করিতে 
চেষ্টা কর। হও না কেন অতুল এই্বর্্ের অধিকারী, হও না কেন 
পার্থিব সর্বববিধ সুখে সখী, তুমি একবার আপনার চিত্তক্ষেত্রের স্থীয় 
রাজধানীর “দুরবস্থা দেখ__একটির পর একটি ভাব আসিয় বাত্যাবিক্ষুন্ধ 
সাগর-তরঙ্গের ম্যায় তোমার শাস্তির উপকূলকে নিয়ত আহত করিতেছে । 
বড় আদরে বড় ফ্লোহাগে প্রিয়তম শিশু পুত্রকে বুকে ধরিয়া চুম্বন: 
দিতেছ, ন্েহের অমিয়ধারায় আত্মহারা হইতেছ; কিন্তু এ এক মুহূর্তেই 
আবার অন্য ভাব আসিয়া! তোমার চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিল, তোমাকে, রে 
আনন্দ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিল। আহার করিতে বসিলে-__ভাল, ভাই" 
কর! . জগতের সর্ববপ্রধান ভোগ- আহার । মা তোমায় খাইবার সুযোগ 
দিয়াছেন, নানাবিধ ভোজাসম্ভার তোমায় সম্মুখে, উদরেও তীব্র ক্ষুধা, বেশ 
স্থির হইয়া আহারজনিত তৃপ্তি ভোগু কর; কিন্তু হায় ! তাহাঁও ত পার না, 
ঢুইবাঁয় মুখে দিতে না দিতে, কত চিন্তা, কত ব্যস্ততা, কত উৎক্৷ আসিয়া 
তোমার ভোগের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তখন আর আহার নাই, তৃপ্তি নাই, 
একটা নিত্য অভ্যন্ত কাজ করিতে হয়, তাই কর। এইক্ূুপ সর্বত্র. 


৪ লাধন-বামর 


একটি পূর্ণ হইতে না হইতে আর একটি আসিয়! উপস্থিত! তাবরাশি 
প্রতিক্ষণে আমাদের ফাণে ধরিয়। ওঠ বস করাইতেছে, কাণ ছি'ড়িয়া 
গেল- ক্ষতি নাই, তাহাদের আদেশ পালন করিতেই হইবে! না পারি 
উঠিতে, ল্পা পারি ব্সিতে। উঠিতে উঠিতেই বসিবার হুকুম, আবার 
বসিবার উদ্ভোগ করিতেই উঠিবার হুকুম ; ইহা! অপেক্ষা! জীবের আর কি 
হুরবস্থা, হইতে পারে ? 

আচ্ছা, দেখা বাউক-_যাহারা এরূপ করিয়া আমার স্থিরত্বের ব্যাঘাত 
জ্মাইতেছে, যাহারা আমার নিত্য শাস্তিলাভের পথে অন্তরায়, তাহাদের 
হিত আমার কি সম্বন্ধ ? অহো! এ যেরাজা প্রজা সম্বন্ধ! আমিই 
ত রাজা, আমিই ত প্রতিপালক! আর আজ-_-তাহারাই আমার 'শত্রবো 
ভূপাঃ। কেবল শত্রু ও স্বাধীন হইয়াই নিরন্ত হয় নাই, আমার রাজধানী 
কোল!-নগরী অর্থাৎ চিত্তক্ষেত্রটি পর্য্স্ত বিধ্বস্ত করিভেছে। হায়! 
স্বুরথের কি ছুর্দশা ! সাধক! যদি স্থরথ হইয়া থাক, তবে তুমিও 
এইরূপ প্রজাবৃন্দের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতেছে, সন্দেহ নাই। 


তস্ত তৈরভবদ্‌ যুদ্ধমতি প্রবলদণ্ডিনঃ | 
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. অন্যুতাদ। তখন অভিপ্রবল দণুধারী রাজ। সথরথের সহিত 
'তাহাদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। ন্থুরথ অপেক্ষা হীনবল হইলেও কোলাবিধবংসি- 
গণ কর্তৃক এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। 

ব্যাখ্যা। জীব যখন ভাবরাশিত্ারা স্কীয় চরণ পুর্ণভাবে শৃঙলিত 
দেখিতে পায়, তখন স্বাধীনতা! লাভের জন্য. একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। 
“ভাববৃন্দের অত্যাচার হইতে কিরূপ নিষ্কৃতি লাত করিব? এই চিন্তা 
প্রবলভাবে আমিতে থাকে । তখন সে একবার উভয় পক্ষের বলাবল 
নিরূপণ করিতে প্রয়াস পায়। প্রথমতঃ, আত্মবল পর্যবেক্ষণ করিয়া 
আপনাকে অতি প্রবল দণ্ডধারী বলিয়! মনে হুয়) কারণ, প্রজাবৃন্দ রা 
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ভাবরাশি ত আমার ইচ্ছায় সঞ্জাত, আমারই যত্বে পরিপুষট, আমারই বলে 
বলীয়ান! আমি যদি ইহাদের বিকুদ্ধে দাড়াই, আমি যদি ইহাদিগকে 
গুরু দণ্ডে দণ্ডিত 'করি অর্থাৎ চিত্তক্ষেত্র হইতে ভাবরাশিকে বহিষ্কৃত 
করির! দেই, অথবা বৃত্তিসমূহের নিরোধপূর্ববক, ভাববিকাশের স্ুর্যোগ না 
দিয়া একেবারে উন্মুলিত করিয়া ফেলি; তাহা হইলে অল্লায়াসেই ত 
আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তারপর, বিপক্ষের বল পর্যবেক্ষণ 
করিতে গিয়৷ দেখিতে পায়-_-ভাবপক্ষ আমাঅপেক্ষা ন্যুন--হীনবল ; কারণ, 
আমারই সত্তায় সত্তাবান্‌, উহারা আমাকে যেরূপ পরিচালিত করে, আর্গি, 
ইচ্ছা করিয়াই ত সেইরূপ আচরণ করি। আমি বদি উহাদিগকে গ্রে. 
স্থযোগ না দেই, তবে আর ভাবপক্ষের প্রবলতা কোথায় থাকে ? এইরূপে 
উভভগ্ন পক্ষের বল পর্যালোচনা করিয়া, যখন আত্মপক্ষ প্রবল এবং বিরুদ্ধ- 
পক্ষ চুর্ববল দেখিতে পায়, তখন বিপুল আয়োজনে সমর-উদ্ভম হইতে 
থাকে । নানারূপ যোগ, হঠক্রিয়া, প্রাণায়াম, জ্যোতিধণরণা, নিরামিষাহার, ' 
্রহ্মচর্যয, সংসারত্যাগ, সন্গ্যাস-অবলম্ঘন ইত্যাদি কত কি আয়োজন উদ্ভোগে 
তাববৃন্দকে নির্মূল করিতে উদ্ভত হয়; সকলই প্রায় বৃথা হয়। হায়! মুগ 
জীব তখনও বুঝিতে পারে না যে, ভাবরাশি মহামায়ারই অনুভাবমাত্র। 
মহামায়ার কূপ ব্যতীত এই ভীষণ ভাব-সমরে বিজয়ী হওয়া যায় না । . 
আমিও একদিন এইরূপ আয়োজনে ভাব-সমরে বিজয়ী হইয়া ৃ 
আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে: উদ্ধত হইয়াছিলাম। কত চেষ্টা, কত উত্ভম, 
কত কি; কিন্তু সর্কলই নিক্ষলপ্রায়। একবার মনে হয়__এইধার 
আমি ভাব-সমরে জয়ী হইলাম। আহা! পরক্ষণেই দেখিতে পাই-_' 
তাববৃন্দকর্তৃক আমার সর্ববন্থ লুন্ঠিত। এই ভাবচাঞ্চল্য যে কি ভীষণ 
কষ্ট-শক্রু, তাহা ধিনি অনুভব করিয়াছেন, মাত্র তিনি বুঝিতে পারেন । 
তাহা অন্যকে ভাষায় ঠিক বুঝান বায় শা। 
' ম্ববীয় জীবনের একটি ঘটনা সংক্ষেপে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম 
না।.. তখনাজবেদাত্র বিবাহ হইয়াছে। অধ্য়ন-কাণ্ড শেষ করিয়া, 
অর্থোপার্চরন মারন্ত করিয়! উদ্ধাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। একদিন গতীর 
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রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া দেখি-"নবোচ। বধূ নিজ্রিতা । তখনই স্বকীয় 
বন্ধনদশা-বিষয়ক একটু গভীর চিন্তা, আদিল। জীবনের ভূত, ভিসা 
এবং বর্তমান অবস্থার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে 'ঘুমাইয়া পড়িলাম, 
কি তন্ত্ীগ্রস্ত হইলাম, কি জাগিয়া ছিলাম, জানিনা । হঠাৎ দেখিতে 
পাইলাম__সম্মুখে অপূর্বব জ্যোতির্রয়ী মাতৃমূর্তি, ঈষৎ হাস্যবিকশি- 
মুখে দণ্ডায়মান! । তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন-__“দেখেছিস্‌ 
তোকে কেমন ক'রে বেঁধে ফেলেছি” । সেহাসি ও কণ্ঠস্বর ন্েহকরুণা- 
ব্গ্রক, অথচ বিজ্রপাত্মক। আমি দেখিলাম, সত্য সত্যই আমি দৃঢ়ভাবে 
আব সে বন্ধনের অবস্থা কি ভীষণ! পদছ্বয় জানুদ্ধয় কটিদেশ 
*উদদর বক্ষ কণ্ঠ হস্তদয় বাছদ্বয় এবং মস্তক, প্রতোক অবয়ব পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ভাবে দৃঢ় রজ্জদ্বারা আবন্ধ। স্থধু তাহা নহে-__সেই রজ্জ.সমূছের 
. প্রত্যেক অপরপ্রান্ত দু কীলকে আবদ্ধ হইয়া গতীরভাবে মৃত্তিকামধ্যে 
প্রোথিত। আমার একটুও নড়িবার উপায় নাই, কোনও অঙ্গ বিন্দুমাত্র 
সঞ্চালিত করিবার শক্তি নাই। এমনই ভাবে আমি আবদ্ধ হইয় পড়িয়াছি। 
আমার এরূপ অবস্থায়ও কোনরূপ ভীতি ব৷ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় নাই, বরং 
একটু একটু হাসিতেছিলাম ; কারণ, সম্মুখে করুণাময়ী দেবীমুর্তি-দর্শনে 
এমন একট৷ আনন্দ হইয়াছিল যে, বন্ধুন-যন্তরণাই বোধগম্য হইতেছিল না।' 
আবার সেই'কণ্ঠম্বর, সেই স্নেহ করুণা বিজ্রপমাথ! কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত 
হইল-__“দেখেছিদ্‌ তোকে কেমন ক'রে বেঁধে ফেলেছি” । আমি হাসিতে 
হাঁলিতে বলিলাম-_হা দেখেছি; কিন্তু এআর বেশী ইন্ধন কি | ইচ্ছা করিলে 
এখনই ছিড়িয়া ফেলিতে পারি” | সত্যই যেন আমার নে হইতেছিল-__ 
আমি ইচ্ছা করিয়। বন্ধন লইয়াছি, একবার বল-প্রয়োগ করিলেই ইহা ছিন্ন 
করিতে পারি। তিনি হালিয়া বলিলেন- “ইঃ. এত, ক্ষমতা! ছেড়ত 
দেখি! আমি বদি ছিড়িয়৷ না দেই, তবে কিছুতেই পারিবেনা” ৷. আমি' 
আবার বলিলাম-_“এ আর বেশী কথা কি। এই; দেখ-_-এপ্রদই সব বাঁধন 
ছি'ড়িতেছি।/ এই বলিয়া যেইমাত্র বলগ্রয়োগ করিতে “টদ্থত, হইলাম! 
অমনি আমার কণ্ঠরোধ: হইয়া! গেল, শ্বাস বন্ধ: হই (গন, ..বনধক 
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আরও হৃদৃঢ় হইল, অব্যপ্ত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম; বড় ভয় হইল। 
কাতরতাব্যগ্রক গো গে শব্দ এত ধিক হইতে লীগিল যে, পার্থস্িত 
গৃহে নিদ্রিত৷ মাতাঠাকুরাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ছুটিয়৷ আসিয়! আমাকে 
ধরিলেন। তখন আর কিছুই নাই, দেবীমূর্তি হাসিতে হালিতে-“অনৃশ্ঠ 
হইলেন, বন্ধনের চিহ্ৃমাত্র নাই; কিন্তু ভয়ে ও যাতনায় আমার ক 
শুক হইয়াছিল। অনেক্ষণ পরে স্থস্থ হইলাম । 

এইরূপই হয়_-আমরা প্রথমে আত্মবলের প্রীধান্ত দেখিয়া, 
অহংকর্তৃত্বের গর্বেব স্ফীত হুইয়া, ভাবরাশির সুদৃঢ় বন্ধন ছিঙ্ন করিতে 
উদ্ধত হই; কিন্তু তখনও বুঝি না বে, ভাবিনী ম! আমার স্বয়ং অসিহস্তে 
সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ না হইলে, এই ভাবান্ুর-নিকর বিধ্বস্ত হয় না। 
বতদদিন. রোগ শোক দারিদ্র্য অত্যাচার উত্পীড়ন বিষয়চাঞ্চল্য জন 
ৃত্যুপ্রসৃতি ভাবরাশির দিকে সাধকের দৃষ্টি থাকে, সে যতদিন সমুদ্র না. 
দেখিয়া তরঙগশ্রেণীমাত্র নিরীক্ষণ করে, যতদিন ভতবানীকে প্রা 
দেখিয়। ভাবমাত্র দর্শন করে, ততদিন ম! আমার ইচ্ছা করিয়াই এই 
ভাববিদ্রোহ উপস্থিত করাইয়া থাকেন । ভাবরাজ্যে এরূপ 
বিদ্রোছবহ্ছি প্রনস্বালিত না করিলে যে, জীব চিরদিন কষুদ্রেতবে- জগতের 
ধূলিতে মুগ্ধ থাকিত। আত্মশক্তি আত্মরাজ্য আত্মমহত্ব অমৃতত্ব বিস্মৃত 
হইত। মহামায়। মা পুত্রেকে কখনই অপূর্ণ রাখিতে দিধেন না, তিনি 
শুধু অপেক্ষায় পক্ষায় আছেন-_কিরূপে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছাগুলির 
মধ্যদিয়া_-এই পরিচ্ছপ্ন ভাবাধীনতার মধ্যদিয়া তীহ্ার মহতী 
আকর্ষণ, শয্ত প্রথাহিত করিবেন। কি করিলে আমি সত্য সত্যই 
সরলপ্রাণ শিশুয় মত মা বলিয়া কীদিয়া উঠিব। কিরূপে আমাকে 
পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে-প্যুক্তির হিরম্ময় মন্দিরে স্থান দিবেন। তাই, 
ভাবরূপিণী মা আমার  বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্প্$ভাবে বুঝাইয়! 
দিতেছেন-_-আমার হস্ত পদ অজত্র শৃঙ্খলাবন্ধ। ইহা. প্রজাবিদ্রোহ 
নহে--মায়ের,মজলময়ী মহতী, ইচ্ছার, পূর্ববর্তী কুর আয়োজনমান্ে 

; মা হরথবে -আমাদিথকে বিশেষ ভাবে: ধরিয়া, : ধরিয়া, বুঝাইয়। 
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দেন,_-আমরা কিরূপু ছুশ্ছেষ্ নিগড়ে চির আবন্ধ রহিয়াছি। নিজেদের 
অন্বতন্তরতার যে পরিমাণে বোধ হুইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আমরা 
জীবত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য__ন্বাধীন হইবার জন্য লালায়িত হইব। 
এ জগতে পূর্ণ স্বাধীনতা অসম্ভব । এমন আত্মীয়, এমন বন্ধু কেহ নাই;, 
বাহার নিকট সবটা প্রাণ খুলিয়া দিয়া স্বাধীন ব্যবহারে পরিতৃপ্তি লাভ 
করিতে পারি। স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা বন্ধু যে কেহ হউকনা কেন, 
তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে গিয়া, আমাদিগকে অনেকাংশে 
তাহাদদেরই অভিপ্রায়-অনুসারে চলিতে হয়। আমাদের প্রাণের 
একদিক সঙ্কুচিত রাখিয়া দিতে হয়। দেখ--স্ত্রীর সহিত মাতার 
মতন ব্যবহার চলে না। পিতার সহিত বন্ধুর মতন ব্যবহার চলে ন!। 
বন্ধুর সহিত পুত্রের ' ন্ায় ব্যবহার চলে না। এইরূপ জগতের 
সর্বত্র। এমন কেহ নাই--যাহার সহিত আমি আমার সর্ববভাবের 
আদান প্রদান করিতে পারি; কিন্তু যেখানে আমি ম্বাধীন, যেখানে 
আমার প্রাণের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ উপস্থিত হয় না, সেই একস্থান__ 
মা আমার । আমার পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্র। সে যে আমার পিতা, 
সে ষে আমার মাতা, সেযে আমার সখা, সে যে আমার বন্ধু সেবে 
আমার গুরু, সে যে আমার প্রভু, সে যে আমার পুত্র, সে যে 
আমায় কন্যা, সে যে আমার ভার্ধা, সে*ষে আমার পরিচারিকা 
সে যে আমার সখী, সে যে আমার আত্মীয়, সে ধে আমার প্রাণ, সে যেআমার 
আত্মা, আমার সর্ববন্থ সে, আমার সর্ব সে। প্রাণের সমস্ত কবটি 
খুলিয়া! অসঙ্কোচে কথা “বলিবার, অসঙ্কোচ ব্যবহার করিবার " একমাত্র 
স্থান মহামায়া মুর। আমি যেমনটি করিলে তৃপ্তিলাভ করি, মা 
আমার তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে আমার সহিত ব্যধহার করেন।  তীঁহার' 
নিভের যে, কোনও বিশিষ্ট ভাব নাই! তিনি ভাবাতীতা। শুধু 
পুত্রন্সেহে আত্মহারা হইয়া, ভাবে তাবে জামার পরিতৃপ্তি-সাধনে নিয়ত 
নিরতা থাকিয়া, তাষারীনতার হস্ত হইতে আমাকে চিরমুরবনাকরিয়া লইার 
শান ধীরে হারে অজাতসাতর, এই ভাঁব-বিআ্রোহের জায়োরন করিয়াছেন । 
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ম কেন. আমায় মুক্ত করিবেন জান কি? মুক্ত না হইলে যে 
মা আমায় বুক ভরিয়া ভালবাসিতে পারেন না। "মুক্ত না হইলে যে 
প্রাণতরিয়া আদর করিতে পারেন, না। মুক্ত না হইলে অত স্সেহ- 
ভোগ করিবার ধে স্থান পাই না। আমার এতটুকু বুক; কি“করিয়া 
দে উদার অসীম স্মেহ ভালবাসা ধরিয়া রাখিব। ধে ভালবাসার 
অফুরন্ত প্রবাহের এক বিন্দু ধরিতে গিয়া, অনন্তদেব সহত্রশীর্য 
হইয়াছেন, যে ভালবাসার এক বিন্দু পাইয়া সূর্য/ঃদেব সহত্রকিরণে 
প্রাণশক্তি বিতরণ করিতেছেন, যুগ-যুগানস্তর ধরিয়া “আপোজ্যোতী- 
'রসোহমৃতম্প্রূপ শ্নেহধারা ঢালিয়া জীববৃন্দকে সপ্তীবিত করিতেছেন। 
যে ভালবাসার এক বিন্দু পাইয়! বিশ্ব-ব্রক্মাণ্ডের অগণন জীববৃন্দের প্রাণে 
ভালবাসা নামে একটা অমর-সন্েদন ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, ষে ভালবাসার 
একবিন্দুর সহআ্রাংশ পাইয়৷ আমাদের গর্ভধারিণী মাতা পুত্রন্নেহে 
আকুল হইয়া পড়েন, যিনি সেই ভালবাসার কেন্দ্র, ধিনি এই সমগ্ঠি- 
ভালবাসার একমাত্র আধার, সেই মহামায়া মায়ের ভালবাস ভোগ 
করিব, সে আধার কই! সে পাত্র কই! ওরে! আমার বুক বে 
এতটুকু! একবিন্দুতেই ভরিয়৷ যায়; সে অনন্ত প্রেমসিন্ধু কিরূপে 
ধরিয়া রাখিব! তাই, মা আমায় মুক্ত করিবেন। আমায় বিশাল-_ 
অনন্ত করিয়া লইবেন। * আমার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়! অম্বৃতের 
স্নেহধারা অনন্তকাল পান করাইবেন বলিয়াই এই ভাব-বিদ্রোহ--এই 
কঠোর আয়োজন । . 

জানি মা-_-এই ভাববিস্লোহরূপ মর্ন্তদ অশাস্থির অন্তরালে 
অনস্ত শান্তি লুকায়িত, জানি মা--এমন করিয়। বন্ধন-যাতনা মতের 
করাইয়। মুক্তির দিকে টানিয়া লইতে ; জানি. মা-বন্ধনজ্ঞান পুণ 
মাত্রায় প্রকাশ না পাইলে, মুক্তিরূপ থবর্ণ-কমল প্রস্ফুটিত হয় না; 
জানি মা- আমারই মহামলের অন্ত তুমি আমার প্জাবনদকে 
আমারই বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়৷ অনীদ বীর্যাবান্‌, করিয়াছ। সবই 
জানি মা-সতবু আর মুহুর্ত বিলদ্বও, যে বুগান্তর বলিয়া বোধ হয় 
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লয়-_আত্মশক্তি আ্াত্মরাজ্য আত্মন্থৃতি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়,' তখন 
জীব আবার ধীরে ধীরে সেই নপ্ত স্মৃতির পুনরুদোধনের জন্য যত্ববান্‌ 
হয়। তখন একবার ভাববৃন্দের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য 
স্বপুরে আশ্রয় লয়। “আমি কে” তাহা স্মরণ করিবার জন্য একবার 
চেষ্টা করে। 

সংসারক্ষেত্রেও দেখিতে পাই-_পুনঃপুনঃ পুরুষকারের নিক্ষলতা 
দেখিয়া, পুনঃপুনঃ আশাভঙ্গ ও অচিন্তিত ঘটনার উৎপীড়নে 
উতুপীড়িত হইয়া, পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর কশাঘাতে ব্যথিত হইয়া, জীব 
ভগবত্মুখী হয়_-ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্‌ হয়! ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্‌ হওয়া 
ও আপনাকে অন্বেষণ করা একই কথা। আত্মস্মৃতি উদ্বোধিত 
হইলেই জীব স্বপুরে প্রবেশ করিতে উদ্ভত হয়-- স্বকীয় মহান্‌ স্বরূপটি 

রায় লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। সর্ব্ববিধ ভাবচাঞ্চল্যের 
হাত হইতে নিষ্কতিলাভের জন্য লালায়িত হুইয়া, জীব যখন স্বস্থানে-_ 
অনাহত কেন্দ্রে আত্মসংস্থ হইতে উদ্যত হয়, তখনও দেখিতে 
পায়--প্রবল শক্রগণ এখানে আসিয়াও আক্রমণ করিতেছে । দুস্তযজ 
: সংসার-সংস্কীরশ্রেণীর আক্রমণ হইতে পরিব্রাণ পাওয়ার জন্য এতদুর 
আসিয়াও যখন আত্মসংস্থ হইতে পারে না, তখন জীব হতাশের 
নিঙ্দতম সোপানে অবতরণ করে। হায়! এইরূপ ক্ষেত্রে আসিয়া কত 
সাধক প্থলিতচরণ হইয়া পড়ে, কত সাধক অবসাদের গভীর 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া! পড়ে, কত সাধক এইখানে আসিয়াই 
“ভগবত-লাভ'” অতি দুরূহ ব্াপার বলিয়া ঘোষণা করে। 
« অধিকাংশ সাধক স্বকীয় হৃদয়পল্মে ইফটমুগ্তিকে ধ্যানের সাহায্যে 
বসাইতে গিয়া, চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ অকৃতকার্য হইয়! পড়েন। ধাঁহারা 
ইহাতে  কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন, তাঁহারাও ক্ষগফালের মধ্যে বড় সাধের 
বড় আদরের মূর্তিটি হারাইয়া হতাশ হুইয়া পড়েন। : ধাঁহারা 
বিশিষ্ট মুস্তির ধাঁধা অতিক্রম করিয়া আত্মম্বরূপে অবস্থিত' হইবার 
প্রয়ামী, তাহারা নির্শাল প্রাণজুড়ান”: বুমিজ্যোতির “ পরলারে 
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অবস্থিত সেই মহান্‌ চৈতন্যসমুদ্রে অবগাহন করিতে গিয়া মুহূর্তমধ্যে 
বিশ্য়াকারে .ঝুখিত হইয়া পচড়ন। ধাহারা সে চিৎসমুদ্রে 
অবগাহন করিবার সামর্থযলাভ করিয়াছেন, তীাহাদেরও সমাধি হইতে 
, ঝুখ্িত হইতে হয়। এইরূপ জর্বত্র ভাবরাশি বা প্রজীবৃন্দের 
অঙ্চারকাহিনী সাধকগণের মুখে বিঘোষিত হয়। এই অত্যাচান়্, 
এই ভাবচাঞ্চল; নিবারণের জন্য আবার কতরূপ আয়োজন উদ্ভোগের 
বিধান আছে । বৃত্তিনিরোধ হঠযোগ প্রীণায়াম প্রত্যাহার 
প্রভৃতি কত কি উপায় শাস্ত্রে বণিত হইয়াছে । বিভিন্ন রুচির 
সাধকগণ এই পর্যন্ত আসিয়া-ম্বপুরে আশ্রয় নিয়াও যখন সংস্কার- 
. শ্রেণীদ্বারা উত্পীড়িত হইতে থাকেন, তখন ্ব স্ব রুচি অনুসারে এক 
একটি কৌশল অবলম্বন করিয়া, বাধানিবারণে উদ্ভত হয়েন। হয়ত 
সেই কৌশলটি শিক্ষা করিতে__ভাববৃন্দের অত্যাচার প্রতিহত 
করিতে-_ঢুই তিনটি জন্ম অতিবাহিত হইয়া যায়। উদ্ভানের বেড়ীঁ 
দিতেই জীবন অতিবাহিত হইলে, কুন্ুম-স্থবাস কবে গ্রহণ করিবে? 
বাধা নিবারণ করিতে গিয়৷ যদ্দি জীবনের অধিকাংশ কাল, অতিবাহিত 
হয়, তবে আর মাতৃলাভ কবে করিবে? রর 

কিন্তু-তুমি মাতৃ-অন্বেষিশিশড |! ভুমি অস্বতপিপান্থ জীব! 
তুমি ওসকল বাধাবিদ্ের, দিকে কেন দৃক্পাত করিবে তীর্ঘযাত্রী 
বখন ম্দুর পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া হিরগয় তীর্থমন্দিরের উচ্চ পতাকা 
দুর হইতে দেখিতে পায়, তখন কি আর পথ্শ্রমের দিকে কিংবা পদে 
কণ্টকবেধজনিত যাতনার দিকে লক্ষ্য করে? যদি লক্ষা পড়ে 
এবং উহার প্রতীকার করিতে উদ্ভত হয়, তবে তাহার তীর্ঘদর্শ নে 
বিলম্ব. অবশ্ঠস্তাবী ।..ঝীছাদের এরূপ অত্যাচার আক্রমণ . আসিজে 
থাকে, তীহারা যাহাতে হতাশ হুইয়। না৷ পড়েন অথবা বাধা নিবারণের 
উচ্চক$ে. আ্ান্মীর .মোহুনবাগী- শুঁনাইতেছেন। এ শোন, “আক্রান্ত 


৮৬ সাধন-সমর 
স্বপুরেও শত্রুর আক্রমণ । এইরূপ ভাবে শক্রকর্তৃক ন্বপুরে আক্রান্ত 
জীব অতিশয় ভাগ্যবান্‌। সাধকমােত্ররই এইরূপ ভাবরাশি দ্বার! শেষ 
পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইতেই হইবে এবং এই আক্রমণই সৌভাগোর সূচনা 
করিয়া দেয়। কই, খষি ত মহারাজ সুরথকে দুর্ভাগ্য বলিয়া ঘোষণা 
করেন নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে কিন্তু দেখা যাঁয়__নরথ অতি ভাগ্হীন ; 
কারণ, রাজ্য্রষ, শত্রুর অত্যাচারে উপদ্রত ; স্বপুরেও সুস্থ হইয়া 
খাকিবার উপায় নাই, সেখানেও অপত্যনির্বিবশেষে প্রতিপালিত 
প্রজাগণের অযথা আক্রমণ ; ইহা! অপেক্ষা হূর্ভাগ্য আর কি থাকিতে 
পারে? কিন্তু তথাপি সুরথকে “মহাভাগ” বল! হইয়াছে। 

সাধকমাত্রেরই 'াইরূপ একটা অবস্থা আসে । একটু ভগবত্মুখী হইলে, 
প্রাণে বথার্থই মাতৃ-মন্থেষণের ভাব একটু ফুটিয়া উঠিলে, তাহার 
নান! দিক হইতে নানারূপ উপদ্রব আসিয়া! উপস্থিত হয়। রোগ শোক 
দারিদ্র্য বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনারাশি আসিয়! সাধককে চঞ্চল করিয়া 
তোলে । এ সকল চঞ্চলত। অতিক্রম করিয়া সাধক যখন ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইয়া, একটু একটু করিয়া তগবত্রসের আম্বাদ পাইতে থাকে, 
(তখন আরও বিষম সমস্যা-_-একদিকে জগদ্ভাবগুলি আর ভাল লাগে নাঃ. 
কে যেন' জগদ্ভোগের উপর তিক্ত ওষধ মাখাইয়। দিয়াছে; 
শ্বততরাং নিতান্ত অনিচ্ছায় জগতের ভোগগুলি (গ্রহণ করিতে হয়; অথচ 
অন্যদিকে ভগবতমুখী গতিও বিশেষ খরতর মনে, হয় না। ' একদিকে 
ধেমন মাকে পায় না, অন্যদিকে তেমন সংসারও ভাল লাগে না। 
এই উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া মন্মন্থান যেন শতধা বিচি 
হইতে থাকে । এইরূপ ক্ষেত্রে উপনীত নিরাশ-হাদয় সাধকের মনে পূর্ণ 
সাহস ও নার পনি রদ এর রাির টা 
* যাহারা মাতৃমুখী হইয়াছ, 'বাহারা চন এব উদ 
বলিয়া স্থির করিয়াছ, তাহারা এরূপ সমস্ঠাপূ্ণ ক্ষেঞ্জে আসিয়া হতাশ হইও 
না?” তুমি মহ! সৌভাগাবাদ্‌ বলিয়াই'ম! তোমীর -প্রতিকৃষা ৈধণয়পে 
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ভাবরাশির আক্রমণ উপস্থিত করিয়াছেন। আর একটি কথা--এঁ আক্রমণ- 
প্রতিরোধের জন্য মাতৃচরণ স্দৃঢ়ত্বে ধারণ করা ব্যতীত অন্ত কোন 
উপায় অবলম্বন করিয়া, নিজের আধ্যাত্মিক গতি শ্লথ করিও না। : বাধা 
বিদ্ব অত্যাচার উত্ুপীড়ন ওসকল আসিবেই ; যে বাহার কার্য্য করিবে। 
প্রজা বিদ্রোহাচরণ করিবেই ; সেজন্য তুমি মাকে পৃষ্টপ্রদর্শন করিও ন1। 

তুমি শাণিত অসিহস্তে বাধা-নিবারণে উদ্ধত হুইয়া মাকে ভূলিও ন|। 
উদ্দেশ্ট মাতৃলাভ, বিদ্বনিবারণ উপায়মাত্র। তুমি উদ্দেশ্য ভুলিয়া, 
উপায়কেই উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিও না । কোনরূপ হঠক্রয়ার সাহায্যে 
চিত্তের বুত্তিনিরোধের চেষ্টায় জীবনের যে অংশটা অতিবাহিত করিবে, 
সেই সময়টা মাতৃউদ্দেশ্টে কাতরপ্রীণে কাদিতে থাক + অত্যাচারে বিব্রত 
হইয়! ভূমি ইটস্মরণ-__মাতৃচিন্ত। হইতে বিমুখ হইয়! পড়িয়াছ বলিয়া, মাকে 
জানাও। আমাদের সকল আবেদন, সকল দুঃখ জানাইবার এমন বিশ্বস্ত 
স্থান আর কোথায় আছে! আপনাকে শক্ত দুর্ববল উৎপীড়িত জানষ় 
নিত্য-আশ্রয় মাতৃচরখে শরণ লও । প্রত্যেক বিদ্বকে মায়ের মঙ্গলময় আহবান 
বলিয়া গ্রহণ কর। প্রত্যেক ভাবকে ছত্সবেশিনী ম। বলিয়া বুরিতে চেষ্টা 
কর। বিভিন্ন মনোভাবগুলিকে মহামায়ারই অনুভাব বলিয়া আদর করণ 
উহার চরণে মা বলিয়! অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর।* মায়ের এই 
রত ক্ষুদ্র সংসার-ভাবম্্ী মূর্তি সংহরণ করিয়া মহতী মুর্থিতে প্রকিত 
হুইবার জন্য প্রার্থনা কর। দেখিবে, অচিরকালমধ্যে তোমার ভাব- 
বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছে। সাধক ! হাতের হাওয়া দিয়! প্রত্থলিত 
বহ্ছিশিখাকে নির্ববাপিত করিতে যাইও না । হাত পড়িয়া যাইবে, আগত 
নিভিবে না। বৃত্তিনিরোধে সমস্ত অধাবসায় নিযুক্ত করিলে বৃত্তিনিয়োধ 
হইতে পারে ; কিন্তু মাতৃলাভ হইবে না) কারণ, তুমি মাকে চাঁওলা, চাঁ-_ 
চিগুচাঞ্চল্য দুর করা। যাহা চাইবে, তাহাই পাইবে। মনের চঞ্চলতা-নিবৃতি 
জীবনের উদ্দেশ্য ' নহে । : নিক্রিত অবস্থায় ত উহা অনায়াসলত্য হয় ; 

কিন্ত “মাতৃলাভ হয় কি? চিততকে চিৎসমূদর দেখাও, মনকে মা দেখাও, 
ভাষাকে াবিদীরৃত্তি দেখাও, আপনি শাস্ত হইবে? তুমি ধন্য হইবে ।' 


৫২ সাধন-সমর 


পূর্বেবে বলিয়াছি জীব ভগবত্মুখী হইলে নানাৰিধ বাঁধাবিদ্ব উপস্থিত 
হয়। কেন হয়? এরপ প্রশ্ন অন্রেকেরই মনে আসিয়া থাকে । কেহ 
বলেন- “মায়ের পরীক্ষা । আমরা কতটা প্রাণ দিয়া! মাকে চাই, তাহা 
দেখিবার জন্ মা-আমাদ্িগকে নানারূপ উৎ্গীড়িত করেন। কেহ বলেন-_ 
কর্মীকল-ভোগ ॥। আমর! কিন্ত বুঝিয়াছি-_জীব মাতৃমুখী হইলেই, তাছার 
পর্ব পূর্ব জন্মসঞ্চিত সংস্কারগুলি পু্তীভূত হইতে থাকে। যে সকল সংস্কার 
ক্ষয় করিবার জন্য বহুজন্ম স্বীকার করিতে ' হইত, মা আমার দয় 
করিয়া সেই সংস্কারগুলি দুই এক জন্মেই ক্ষয় করিয়। দিয়া থাকেন। 
তাই, অনেক-জন্ম-বিনাশ্যু কন্মগুলি একেবারে ফলোম্মুখ হইয়া পড়ে। 
লক্ষ জীবনের কর্মফল এক জীবনে ভোগ করিতে গেলে, যুগপৎ বন্ছ বাঁধাবিদ্ব 
সহ্ক করিতেই হইবে। মাকে ডাকিলে__মাতৃত্নেহ অনুভব করিলে জন্মন্রোত 
হ্বাস অথবা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাই সাধকের প্রতি মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ । 


অমাত্যৈ্বলিভিছুফে ছ্ব্বলন্ত ছুরাভ্বভিঃ। 
কোযোবলং চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥৭ 


অন্যুত্বাদ। অনস্তর সেই স্বপুরেও বলশালী ছুট ও অসপ্প্রকৃত্রি 
মন্তরিব্গ সেই হৃতরাজ্য দুর্ববল স্থরথের কোষ এবং বল অপহরণ তরিয়াছিলা 

হ্যাম্যা। জীব যখন ভাব-সমরে সমাক্‌ নির্জ্িত হইয়া ন্বপুরে আশ্রয় 
গ্রহণ করে, যখন সমস্ত জগতসংস্কারশ্রেণীকে বিস্মৃতির অতল জলে 
ডুবাইয়৷ দিয়া, নিত্যশাস্তিময় সর্ববগুহাশয় গহবরেষ্ঠ পুরাণ পরম পদের 
সন্ধানে হৃদয়গুহায় প্রবেশ করে; তখন সেখানেও দেখিতে 'পায়-_ 
অত্যাচারের 'বিরাম ন্বাই। এখানে ও প্রবল বিরোধী অমাত্যরর্গ। এই 
অমাত্যবর্গ কাহারা ? শান আদেশ সমূহ যে টপ 
অনুপালন করিয়া, ্ স্ব _বর্ণোচিত আশ্রমধর্দের অনুষ্ঠান, কৃরিযা। জী 
হয়্তহার সন্ধান পায়; ঞঁ সজিপ্র ধরণ, বের 
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উপবামাদি শান্ত্রোপদিউ আদেশ সমূহের অনুপালন করিবার ফলে, 
ভাববিপ্রোহ উপস্থিত হয়। কত প্র্গপাত তপন্য।, কত কঠোর যোগ্বাভ্যাস 
প্রভৃতির ফলে আত্মরূপিণী মায়ের অনুসন্ধান জাগিয়ু! উঠে, সাধক স্বপুরের 
সন্ধান পায়, তাহার ইয়ত্ত। কে করিবে ? যে শান্রীয় আদেশ সমূহ ধর্মরাজা- 
প্রতিষ্ঠার সময়ে অনুকূল ধীমান্‌ মন্ত্রীর ন্যায় প্রধান সহায় ও মন্ত্রণা- 
দাতা হয়; যাহার! অধশ্মগতি হইতে রক্ষ। করিয়া জীবকে শাস্তির সুনিল 
সলিলে অভিষিক্ত করে; যাহাদের সহায়তায় হরথ স্থবিশাল ধর্ম্মরাজা- 
প্রতিষ্ঠা করিয়া শুভ্র সন্বগুণরূপ নির্মল যশ লাভ করে; ভাববিদ্রোহে 
নির্িিত হইয়া, স্বপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সম 
_ সেই স্থরথই দেখিতে পায়-_তাহারাই প্রতিকৃলাচারী প্রবল শক্রু। পূর্বে 
যাহার! সৎ--হিতকারী ছিল, এখন স্বপুরে প্রবেশ করিতে উদ্ভত হইয় 
বুঝিতে পারে-_-উহারাও দুষ্ট এবং ছুরাত্মা! । 

বাস্তবিক পক্ষে, জীবের অধর্মগতি রুদ্ধ করিয়া ধর্মীপথে আনয়ন” 
পক্ষে, কণ্টকের দ্বার! কণ্টক-উদ্ধারের ম্যায় বৈধ কর্ম্দাদিই প্রধান সহায়। 
শান্ত্ীয় বিধিনিষেধগুলি প্রতিপালন করিতে করিতেই মাতৃলাভের-- 
আত্মলাভের প্রবল বাসনা প্রাণে জাগে । মা যে আমার ধর্ের অসতীভ 
ক্নধন্মের অতীত, কন্মের অতীত, অনির্ববচণীয় পরমানন্দময় অদ্বিতীয় বস্তু ; 
ইহা বুঝিতে পারে জীকঢ-বহুদিন শাস্ত্রীয় আদেশগুলির অশষ্ঠান করিতে 
করিতে তবে। বদি কখনও কাহাকে দেখিতে পাও-_সে বৈধকর্ণমাদির 
অনুষ্ঠান না করিয়াও ষথার্থ মাতৃ-অন্থধী হইয়াছে, তবে বুঝিবে__ পূর্ব পূর্ব 
জন্মে তাহার কর্ম্মকাগ্ডাদির সম্যক্‌ অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে । আগে ধর্মরাজ্য 
পরে জাত্বরাজ্য। আগে ধর্ম, পরে মা। তাই, ধর্মকে যুক্তির সোপান বলা 
হয়। জীব যে অপরিচ্ছিনন, পূর্ণ ও আনন্দময় ! সে কতদিন পরিচিছল্ 
অপূর্ণ ক্ষণিক আনন্দদায়ক ধর্মের গণ্ডীর ভিতরে অবস্থান করিবে? জীব 
যে নিত্যমুক্ত | : লে কতদিন ধর্মের স্বর্ণ শ্ঙ্খল পায়ে পরিয়া অধীন 
থাকিবে ?.:. একদিন তাহাকে শাস্তরগণ্তীর বাহিরে--উন্মুক্ত ক্ষেতে 
স্বাধীমন্জীর /মহাঞীঁজপে-- মধুময় 'সাতৃ-আক্কে. উপস্থিত হইতেই হইবে) 
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জীৰ ঘে "স্ব; সুতরাং স্বৈর বিচরণ ভিন্ন জীবের স্বস্তিলাভ হয় না। 
তাই, কে লাভ করিবার জন্য এ্রকবার সর্বস্বাস্ত হইয়া স্বপুরে 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেই। মাকে--আপনাকে পাইবার জ্চ একবার 
হৃদয়ানুড়ূত চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্ভত হইবেই । ভগবদ্‌- 
গীতার সেই মহাবাক্য-_ঈশ্বরঃ সর্ববড়ৃতানাং হৃদ্দেশেহর্জভুন তিষ্ঠি 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত এই শান্তিময় অভয় বাঁণী 
জীবের প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হইবেই। কিন্তু ব্বপুরে প্রবেশ করিতে গিয়। 
জীব দেখিতে পায়, অমাত্যবর্গ-বৈধকর্ম্মজনিত সংক্ষারসমূহ, অতি 
দুচভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । তাহারা অতি বলী। অধর্মসংস্কার 
দূর করা তত কষ্টপাধ্য নহে; কিন্তু শান্্রবিধির সংস্কারগুলি দুর করিতে, 
জীবের সমধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। মগ্ভপানকারীর মগ্চপানজনিত 
সংস্কার যত শীত্র দূরীভূত করা যায়, একজন ত্রিসন্ধ্যান্বিত নিষ্ঠাবান্‌ 
ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদির সংস্কীর দূরীভূত করা তদপেক্ষা! অধিক 
কষ্টকর। এইরূপ অধর্মমসংস্কার অপেক্ষা ধর্্মসংস্কার প্রবল ও কষ্ট- 
শত্রু; ইহাদের গতি অনেক উচ্চে। কিন্তু এমন একটি দিন আসে, 
গ্নাতৃকরুণার এমন একটা প্রবাহ আসে যে, এ সকল সংস্কার প্রবল- 
প্লাবন তৃণরাশির স্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়। সেই দিন__লীব-জীবনের 
শুভদিন, সেই” দিনই রামপ্রসাদের স্থুরে সুর মিলাইয়৷ সাধক বলে-_ 
“ধর্মাধর্প্ম ুইটা অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে রাখবি, যদি না মানে বারণ 
€ ওরে মন) জ্ঞান-খড়েগ বলি দিবি ।” 

যাহা হউক, মন্ত্রে_বলিভিঃ, ছুষ্টেঃ এবং ছুরাতনভিঃ ; এই তিনটি 
বিশেষণপদ প্রযুক্ত হুইয়াছে। ধন্ম কন্মের সংস্কার বড় প্রবল, 
ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । দুষ্ট কেন?--ক্ষীণে পুণ্যে 'মত্তযলোকং 
বিশস্তিঃ ; এই ভগরদ্বাক্য যখন জীবহৃদয়ে বথার্থ প্রতিধ্বনিত হইতে 
থাকে, তখন কি আর জীব কাম্যকর্্মগুলিকে বা ধর্মমসংস্কারি্টলিকে 
দুষ্ট না বলিয়া থাকিতে পারে ? তারপর দুরাত্মাঁ--অসং-প্রকৃতি? ইহার! 
ছাড়িয়াও ছাত়েনা। জানি--ধর্দে আমীর 'আতরী্া- নখ? সি 
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ধর্মে আমার মোক্ষ নাই, জানি-_ধন্মে আমার মায়ের কোল নিরবচ্ছিন্ন 
নাই? কিন্ত জানিলে কি হয়! আমি ছাড়িলে কি*হয় ! ধর্ম যে আমায় 
ছাড়ে না! জীবের স্বপুরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিয়া আছে-_এঁ দেখ 
ধন্মসংল্কার। কেবল কি তাই-“কোযোবলথাপহৃতম্” জীবের কোষ 
এবং বল পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া লইয়াছে_-এঁ দেখ ধন্মসংক্কার। 
আমার আনন্দময় কোষ মায়ের হিরগ্ময় মন্দির, আমার চিরবিশ্রামের 
শান্তিনিকেতন বিলুষ্ঠিত করিয়াছে__-এঁ দেখ ধর্্মসংস্কীর। বৈধকর্ট্ের 
₹স্কার সমূহ আমার পরিচ্ছিন্ন নশ্বর আনন্দের সহায়মাত্র; কিন্তু 
আমার যে নিত্যানন্দ ধাম-_যেখানে আরোহণ করিতে পারিলে, মায়ের 
প্রসারিত বাহুদ্বয় স্বতঃই আ.সয়া, আমার টানিয়। কোলে তুলিয়া 
লইবে; যেখানে গেলে আমি চিরতরে মাতৃবক্ষে দিলাইয়া যাইতে 
পারিব; যেখানে গেলে আমার সর্বববিধ সন্তাপ, সকল ছুঃখ, সকল 
স্বালা চিরতরে বিধ্বস্ত হইবে ; হায়! আমাদের সেই শান্তিনিকেতন. 
সেই আনন্দময় কোষ যে বৈধকণ্্মসংস্কাররূপ মন্ত্রিবর্গববারা বিলুঠিত। 
এস্থলে আধুনিক বেদান্তবাদিগণ বলিতে পারেন- আত্ম! বখন' 
আনন্দময় কোষেরও অভীত, তখন আনন্দময় কোষ বিলুঠিত 
হইলেই বাক্ষতিকি? একটু স্থিরভাবে আলোচনা করিলে এ সংশয় 
অপনীত হইবে। আত্মা যধিও আনন্দময় কোষেরও অতীত + 
এ কথা সর্বববাদিসম্মর্ত ; কিন্তু উপাসন! ব| সাধনা বলিয়। একটা 
বাপার যতক্ষণ থাকৈ, ততক্ষণ আনন্দময় কোষেই তাহার বিশিষ্ট 
সাক্ষাৎকার-লাভ হয়। আনন্দময় কোষে আত্মবেধ লইয়৷ যাওয়াই 
সাধনা । অন্লময় প্রাণময় প্রভৃতি স্থুলতর কোষগুলিতে ৯'ষে 
আত্মবোৌধ ঘনীভূত হইয়! রহিয়াছে, তাহা হইতে উপসংহৃত করিয্! 
আত্মবোধটিকে আনন্দময় কোষে উপনীত করাই সাধনার শেষ। 
সাধনার, সুত্রপাতেই অক্পময় কো বা স্থুলদেহ : হইতে জীবের 
আত্মুবোধ-উপসংহরণ পীরন্ত হয়'। . ক্রমে প্রাণ মন এবং ংকিজ্জান 
সঅভিক্রম.করলিয়া, আনন্দময় কোষে উপনীত হয়।: “আম নিত্যানন্দসর 
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মহান্‌ চৈতন্যমাত্রস্বূপ” এই বোধে উপস্থিত হইলেই সাধনার 
পরিসমাপ্তি হয়। 'উপাসনাদ্বারা এ পর্যন্তই যাওয়া যায়। উহ্থাই 
হিরণ্যগর্ভ পরমেশ্বর প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত। উহাই অক্ষর 
পুরুষ--ফেস্থানে জগতসংস্কার বীজব অবস্থিত। 'বটকণিকায়াং 
বৃক্ষ ইব। এই স্থলে উপনীত হইতে পারিলে আর জগদ্বীজ 
বা সংক্কাররাশি জীবকে বদ্ধ করিতে পারে না। সে নিত্যমুক্ততার 
আভা পায়। যেরূপ পরমেশ্বরে অনন্ত কোটি ভুবনের সংস্কার 
বা বীজ থাকা সমন্তব্বেতে তিনি বন্ধ নহেন, যেরূপ এই 
শৃষ্িস্থিতি প্রলয়কার্ষ্যে নিয়ত নিরত থাকিয়াও তিনি নিত্যমুক্ত ; ঠিক 
সেইরূপই জীব আনন্দময় কোষে অবস্থান করিতে পারিলে, 
জ্রগদ্ভাবে আর বদ্ধ হয় না; সংসার তাহার স্বাধীন লীলামাত্র হয় । 
এ অবস্থায় নিয়ত নিত্যানন্দ রসের উপভোগ হইতে থাক্ষে। ইহাই জীবের 
শঙ্গাধনালভ্য-_-ইহাই জীবের প্রকৃত শাস্তিনিকেতন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের 
নিত্য রাসমণ্ডল বা গোলকধাম এই স্থান। ইহার পরপারে ধিনি 
অবস্থিত, তিনি “অবাত্মনসোগোচরঃ৮ বাক্যের অতীতঃ মনের 
অতীত, সাধনার অতীত, শ্বসংবেষ্ঠমাত্র। আনন্দময় কোষে আরোহণ 
করিতে পারিলে, ইহার পরবর্তী অবস্থায় কনায়াসে যাওয়া যায়। 
উহ্থা শ্বয়মাগত একটি অবস্থাধিশেষ। (অবস্থা বলিলে ঠিক বলা 
হয় না)। ব্রহ্মালীলার অবসান বা বেদান্ত প্রতিপান্ত “পরাস্তকাল” 
উপস্থিত হুইঙ্লেই উহ্বার লাভ হয়; সুতরাং 'বেদাস্তবাদের সহিত 
আমাদের কোনও রূপ বিপ্রতিপত্তি নাই। 

“ যাহা হউক, জীব স্বপুরে টাও ভাব্র নু আনন্দময় 
রর পর্যন্ত ধর্মসংস্কারের পরিচ্ছিন্নতায় সীমাবদ্ধ হইয়া রছিয়াছে। 
আরে! মনে কর--শাগ্রে আছে-_রক্তজব| দ্বারা বিযুঃপুজ| করিও না, 
শিবকে বিবপত্রচি বিপরীত ভাবে দিও, দক্ষিণ নাসাপুট শক্ত 
ক্রয়! ধরিও, যেন বায়ূ-নিগ্ম না'খুহলপ, বাম পদের . উপরে দক্ষিণ 
পর. স্থিরতারে স্থাপন, বরিবে, .. ইত্যাদি, সমতা. মহত. এদেশ 
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প্রতিপালনেই জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল, মন্্রিবর্গের হুকুম 
তামিল করিতেই সমস্ত অধ্যবসায় পরিব্যয়িত * হুইল, আত্মসস্তোগ 
বা আনন্দময় কোষের সে স্বাধীন লীলা আর কবে ভোগ করিবে? 
হায়! কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে জীবন কাটিয়া! গেল, মায়ের কোলে 
কবে উঠিবে 1? এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মাতৃলাভের পক্ষে 
প্রথম প্রথম হিতকর হইলেও, ইহাও ত বন্ধন! ইহাও ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ভাবের অধীনতা ! হ্বাধীনতাপ্রয়াসী জীব-_মাতৃবক্ষোরূপ উন্মুক্তক্ষেত্র 
বিচরণশীল সন্তান কি আর অত ভাবিয়া-_-অত বিচার করিয়া অগ্রসর 
'হইতে ভালবাসে ! না পারে! অথচ ওগুলিকে উপেক্ষা করিতেও 
সাহস হয় না। যতদিন জীব মাতৃন্সেহে বিমুগ্ধ হইতে না পারে, ততদিন 
বৈধকর্মের সংস্কার জীবকে বড়ই উতুগীড়িত করে। উহার অনুষ্ঠান 
করিয়াও যথার্থ আনন্দ পায় না, অথচ ছাড়িতেও পারে না। তাই, 
ইহারই প্রবল শত্র-নিত্যানন্দের বিধাতক । 

কেবল তাহাই নহে; জীবের যাহ! “বল” নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
প্রভৃতি যাহা কিছু সামর্থ, সকলই অমাত্যগণ কর্তৃক লুিত ; কারণ, উহ্ারাই 
জীবকে অনিত্য অশুদ্ধ অজ্ঞান এবং বদ্ধ বলিয়! প্রতীতি করাইয়া দেয় । 
প্রজাগণ রাজ্যমাত্র নিয়াছে ; কিন্তু জীবের সর্বধপ্রধান সহায় মন্ত্রিগণ 
কোষ ও বল ' পর্যন্ত অপহরণ করিয়া লইয়াছে। জীক্ষখন বুঝিতে 
পায়ে--তাহার প্রকৃত স্বরূপ :ফতকগুলি পৌরাণিক উপাধ্যানের গণ্ডীর 
মধ্যে অবস্থিত, 'তর্খন উহাদ্দিগকেই প্রবল শক্রু বর্মিয়া মনে করে। 
পাতগ্রল দর্শনেও ঠিক এই কথাটিই আছে-_-ন্বল্পপ্রতিপক্ষাঃ সুলাবৃত্তয়ঃ 
ব্েশানাং সুক্ষাস্ত মহাপ্রতিপক্ষাঃ”। গুলবৃত্তিগুলিসীধারণ শত্রু ' এবং 
সূন্গবৃত্তিগুলি প্রবল 'শক্রু। কাম ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি আত্মরাজ্য- 
লাভের পক্ষে তত অন্তরায় বলিয়৷ মনে হয় না, যত অন্তরার এই 
সক্ষবৃত্তিগুলি-_এই ধর্মসংক্ষারগুলি! এই ধর্ম্মশক্রর হাত হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই ছুরূহ বীর ?  সর্বব্তরই নির্চিিত- হইতে : হয়। 
এই স্থানেই জীবের চরম বিষাদপরধাগ উপস্থিত হয় ;- ইছার গর আর বিতর 
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হইতে হয় না। গীতায় কুরুক্ষেত্র-সমরে অনাস্ত্ীয়কে আত্ীয়বোধে 
বিমুঢ় যুদ্ধবিমুখ অজ্ভুঁনের বিষাদযোগের পরিসমাপ্তি এইখানে । স্বপুর- 
প্রবেশে অমাত্য-বিদ্রোহ স্থরথের প্রাণে যে বিষাদ উপস্থিত করিয়াছিল, 
তাহার তীব্রতা অনেক বেশী; কারণ, সে যুদ্ধ এবং বিষত! মনোময় 
ক্ষেত্রে; কিন্তু এই অমাত্য-বিদ্রোহ বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে __অধিক উচ্চে। 
জাগতিক সাধারণ হুঃখের সহিত--দাধন-জগতের দুঃখের ষে কত 
প্রভেদ, তাহা মাত্র সাধকগণেরই বোধগম্য । বুদিনব্যাপী দুরারোগ্য 
নিয়ত-যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিনিপীড়িত ব্যক্তির দুঃখ কিংবা গুণবদ-যুবক-পুত্র- 
বিয়োগবিধুরা! মাতার ছুঃখ অথবা স্্ত্₹ পতিবিরহিতা পতিপ্রাণ, 
বালবিধবার দুঃখ, অথব৷ অনশনবক্লিষ্ট অস্থচম্্মাবশিষ্ট মানুষের ছুঃখ 
দেখিলে মনে হয়, ইহ্থাই দুঃখের চরম ; কিন্তু এ সকল দুঃখ সেই ছুঃখের 
সহিত তুলনায় অকিঞ্চিৎকর-_-ষে দুঃখ আনন্দময় কোষে আরুরুক্ষু সাধকের 
-প্রীণে অনুভূত হয়। এবিষয়ে একটি আত্ম-সচ্গেদন আছে, বথা__ 
: “অনৌপমামনির্দেশ্যমব্যন্তং নিশ্চলং মহ্ড। যথ। ব্রঙ্গ তথ! তস্য বিরহ- 
বেদনং ভৃশম্‌॥” ভগবান্‌ যেরূপ অতুলীয় অনির্দেশ্য অবাক্ত নিশ্চল 
এৰং মহান্‌, তাহার বিরহ-বেদনাও ঠিক তেমনই অতুলীয়, অনির্দেশ্ 
অব্যক্ত নিশ্চল এবং মহান্‌। বৈষ্ণব-গ্রন্থে. কৃ্ণ-বিয়োগবিধুরা শ্রাধার 
ঘে সকল বাহ, লক্ষণ রর্ণিত হইয়াছে, উহার একটি,বর্ণও অতিরগ্জত নহে; 
সত্যই এ সকল অবস্থা হয়। যে "শ্রীমতী হইয়াছে__আরাধিরা বা 
রাধিকা হইয়া; সে-ই মাত্র কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধি করিতে পারে। . বে 
একবার কৃষ্ণপ্রেমের উপলব্ধি করিয়াছে, তাহরি পক্ষে আবারঞজগন্তাবে 
বিচরণ বা শ্ী্টরিরহ যে কত তীব্র, কত দুঃখদারক, তাহা সেই. 
প্রীমতীইমাত্র , জানেন; অন্যে তাহা কিরূপে বুঝিবে। ভাযায় সে 
বিরহ্্ধ্দন পরিব্যক্ত হয় না। যদিও গ্রতি পত্রে, প্রতিরক্ষে, 
প্রতি ধূলি-পরমাঁপুতে, . জগতের সর্ববত্র আমার প্রাণের প্রাণ শরকৃষ স্বয়ং 
বিরবা্িত, তবু তাহাতে কি পিষ্ঠীস্থু মিটে! ওরে |: অপরিচ্ছি্ 
কফণপ্রেমসিুনীরে বে একবার, আকন করিয়াছে, মে কির এই 
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পরিচ্ছিজ্জ প্রেমবিন্ুতে-_নামরূপৰিশিট চৈতন্ে পরিতৃপ্ত হইতে পারে! 
হায়! জীব কবে সেই অগাধ কুষ্ণপ্রেমসাগরে অবগাহন করিবে ! 
কবে জ্ীরাধিক! হইয়। ধন্য হইবে। কিন্ত সে অন্য কথা-_ 


ততো স্বগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ | 
একাকী হয়মীরুহা জগাঁম গহনং বনম. 1৮1 


অসন্মুন্বাদূ। অনন্তর হৃতরাজ্য সেই ভূপতি মৃগয়াচ্ছলে একাকী 
অশ্বারোহুণপূর্ববক গহন বনে গমন করিয়াছিলেন । 

ব্যাম্যা। ভাবসমরে পরাজিত জীব স্বপুরে প্রবেশ করিয়াও যখন 
স্থিত্ব ও শান্তি লাভ করিতে পারে না, যখন সে দেখিতে পায়-_-কেবল 
সংসার-সংস্কার-আণী তাহার প্রতিকূল নহে, বৈধকর্দাজস্য ছুরপনেয় 
সংস্কারগুলিও প্রধান শক্র ; উহারা তাহার আনন্দময় কোষ এবং নিত্য- 
শুদ্ববৃদ্ধতাদিরূপ বল পর্যান্ত অপহরণ করিয়াছে ; যখন জীব আপনাকে হৃত- 
স্বাম্য বলিয়া বুঝিতে পারে__কি দেহরাজ্যে,কি মনোরাজ্যে,কি জ্বানময় ক্ষেত্রে, 
কি আনন্দের কেন্দ্রে, কোথাও আর আমার বলিয়া প্রভুত্ব করিবার বিন্দুমাত্র 
সাম্য নাই; কারণ, দেহ আমার অনিচ্ছায় রুগ্ন হয়, বৃদ্ধ হয়, অকণ্মনণা 
হয়; মন আমার অনিচ্ছঃয় প্রতিনিয়ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় ; জ্ঞান 
আমার -জ্ঞেয় বস্তকে সম্যক্‌ প্র্টাশিত করে না; আর আনন্দ_ তাহার 
অস্তিত্বই ত খুঁজিয়। পাওয়া যায় ন)-_-সকলই আমার, অথঙ্থ্ট্রকলই বিপক্ষ 
_-স্বাধীন & আমার ইচ্ছায়-আমার আদেশে দেহের একবিন্দু শোণিত 
পর্যন্ত পরিচালিত হয় না--সকলেই স্বাধীনতা অব্ক্ধনগ্ুরিক আমার 
আঁত্মরাজা-প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে প্রবলভাবে দণ্ডায়মান__আমার মাতৃ- 
অস্কলাত্ের, প্রবল বিরোধী, তখন এইরূপ নিজের শোচনীয়, অরে 
পধ্যবেক্ষণ করিয়া, সে একান্ত বিষাদ গ্রস্ত হইয়া, পড়ে । 

(যদিও মন্ত্রে বিষাদ শব্দটির উল নাই, তথাপি... একাকী, মার 
জাম -গুহনং, ব্লু” ,এই কথাটিুরখের. চর্ম বিষাদযোর্রের সূচনা 
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করিতেছে। এ বিষাদ বাহিরে দেখাইবার নহে; এরূপ অবস্থাপন্ন 
জীব ত মহাসৌভাগ্যবান্‌; তাই, পূর্বেই স্থরথকে মহাভাগ বলা হইয়াছে। 
কিন্তু স্বরথের প্রাণে যে কি অব্ক্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, তাহ। 
সাধারণ লোকে কিরূপে বুঝিবে ? যে ব্যক্তি স্বপুরের সন্ধান পাইয়াছে, 
সাধারণ লোক তাহাকে দেখিলে, তাহার একবিন্দু চরণধূলার জন্য 
লালায়িত' হুইয়া থাকে । বাস্তবিক” সে একদিকে মহাসৌভাগ্যবান্‌ 
হইলেও অন্যদিকে সে অত্যন্ত দুঃখী; কারণ, জীবভাব এবং জীবত্বের 
গ্রন্থিগুলি তাহার পক্ষে তখন অসহনীয় যন্ত্রণাময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। 
ষতদ্দিন মাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে না পারা যায়, যতদিন সবটা 
প্রাণ দিয়া মাতৃন্সেহ ভোগ করা ন! যায়, যতদিন যথার্থ গ্রস্থিভেদ না 'হয়, 
অথচ গ্রন্থির যাতন৷ বেশ বোধে আসিতে থাকে, ততদিন জীবের যে কি 
কষ্ট, তাহা যাহার গ্রস্থিবোধই হয় নাই, তাহার! কিরূপে বুঝিবে ? তাই, 
এ স্থলে বিষাদ শবটি পরিত্যক্ত হুইয়াছে। গীতায় বিষাদযোগের 
বহিলক্ষণগুলি বেশ উক্ত হুইয়াছে__“গান্তীবং অংসতে হস্ত, ত্বক চৈব 
পরিদহাতে, মুখ পরিশুষ্যতি, বেপথুশ্চ শরীরে মে” ইত্যাদি শবে ধনু- 
শ্থলন, গাত্রদাহ, মুখশোধ, হৃতকম্প প্রভৃতি বিষাদের চিহৃগুলি অর্তজ,নের 
অল্লময় কোষে প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু হ্বরথের বিষাদলক্ষণ সূল্গম ও 
কারণদেহে' প্রকটিত হওয়ায় বাহিরে বিশেষভাবে প্রকাশ পায় নাই। 
প্রজাবিদ্রোহ বা ভাববিরোধিতা বিজ্বীনসয় কোষে এবং অমাত্যবিজ্রোহ 
বা ধর্মবর্শেরদিংস্কারজস্ পরিচ্ছন্নতা আনন্দময় কোষেই প্রকাশ পায় । 
যাহার ভান বা অধিকার যত উচ্চে, তাহীর বিষাদও তত উচ্চ স্তরের 
হয়। পুতুল ভাঙ্গিযা গেলে শিশু কাদে? কিন্তু ঞানবান্‌ ব্যক্তি উপধুক্ত 
পুত্রের মৃত্যুতেও বিচলিত হয় না; কিন্ত তাই বলিয়া কি: বুিতে 
হইবে» তাহার দুঃখ হয় না! একাকী অশ্বারোহণে বনে গমন' করাই 
০ টা ১৯৮ আমরা কিন্তু দেখিতে পাই--উহা 





একাকী নে দন করার গে কিরূপ সাধনরহন্ চরিত, আছে, 
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এইবার আমরা তাহার আলোচনা করিব । প্রথমে মন্ত্রন্থ শব্বগুলির অর্থ 
বুঝিয়! লইতে হইবে। "মৃগয়াশব্দের লর্থ-_অস্বেষণ অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান। 
অন্বেষণার্থক মৃগ ধাতু হইতে ম্বগয়াশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । “হয়” শব্দের 
অর্থ_ইন্ডিয়রূপ অশ্ব । কঠোপনিষদে উক্ত আছে-_ইক্ডিয়ানি হয়ানাহুঃ 1” 
“গহন বন” শব্দের অর্থ--বিষয়ারণ্য । রূপরসাদি বিষয়সমূহের সহিত গহন 
বনের সাদৃশ্ট ভাগবতাদি বহু প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । 
অতএব সমুদয় মন্ত্রটির অর্থ২__-ভাবসমরে পরাজিত হইয়া, জীব 
আত্মানুসন্ধানের ছলে ইন্দ্রিযরপ অশ্বে আরোহণ করিয়া, অতি গহন 
বিষয়ারণ্যে গমন করিল । 

জীব প্রথমতঃ আত্মলাভের জন্য উচ্ভত হইয়া, চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ 
করিতে বত্ববান্‌ হয়। বাহা বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যান্ৃত করিয়া, 
নানাবিধ যোগ-কৌশলাদি উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে থাকে ; কিন্তু যথার্থ 
'অমরত্বের সন্ধান পায় না। যথার্থ শান্তির আনন্দের কেন্দ্র খুঁজিয়া 
পায় না; সর্ববক্রই সংস্কার বা ভাবরাশির দ্বারা উত্গীড়িত হইতে 
থাকে । তখন ন্রেহময়ী ম। আমার আদরের সন্তানকে এক সরল পন্থায় 
লইয়া ান। এতদিন সে মাকে চাহে নাই, চাহিয়াছে সংযম, চাহিয়াছে 
যোগধ্যান, চাহিয়াছে সিদ্ধি শক্তি; কাজেই এতদিন এই খষিজনসেবিত 
সরল পশ্থাটি চক্ষুতে পড়ে নাই। বার বার প্রতিহত হইয়া, বহুবার 
বিফলপ্রযত্ব হইয়া, যথার্থ মাতৃ-অন্বেষণ প্রাণে ফুটিয়াছে ; তাই, এই 
ইন্তিয়-অশ্থে আরোহণপূর্ববক বিষয়ারণ্যে গমন ও মায়ের' সন্ধান আর্ত 
হইয়াছে। 

ইহাই বুদ্ধিযোগ | গীতায় এই বুদ্ধিযোগের সূচনা হইয়াছে-_“দদামি 
বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে।” যাহাদ্বারা আমাকে আত্মাকে 
পাওয়া যায়, সেই বুদ্ধিযোগ জীবকে প্রদান করি। ইহা ভগবাঁনের 
স্বমুখনির্গত অভয়বাণী। গীতায় যে মোক্ষফলপ্রদ কল্পতরুর 
হইয়াছে, দেবীমাহাষ্ে তাহা কলপুষ্পী-সম্দ্ধ বনস্পতিরূপে পরি 
জীবকেস্ঁত, করিতেছে জীব ধখন গুরুককপায় বুদ্ধিযোগে 


৬২ সাধন-সমর 


লাভ করে, তখন তাহার অধ্যবসায় কিরূপভাবে কার্যকারী হয়, তাহাই 
বলিতে গিয়৷ মহর্ষি বলিলেন--মৃগয়ান্ছুলে অরণ্যে প্রবেশ। 
জীব যখন অন্তররাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও মায়ের 


সন্ধান পায় না, ( কারণ, তখনও অন্তর জিনিষট| ঠিক বুঝিতে পারে না )।. 


তখন অগত্যা আবার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়রাশির সমীপে উপস্থিত হয়। 
প্রথমতঃ এই বিষয়কে-_এই ইন্ড্রিয়গ্রাহা ূপরসাদি ভোগ্য বন্তকে নশ্বর ও 
মিথ্যা বলিয়া বিষবৎ পরিত্যাগপূর্ববক অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করে। 
(বর্তমান যুগের অধিকাংশ সাধক এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই 
সাধনাপথে অগ্রসর হয়। ) তারপর অনেক ঘুরিয়া আবার সেই বিষয়- 
অরণ্যে প্রবেশ করে; তবে একটু পরিবর্তন হয়,__পূর্বে্ বিষয়মাত্র- 
বোধে বিষয়ভোগ করিত, এইবার মৃগয়াচ্ছলে- আত্মান্ুসন্ধানের ছলে । 
প্রথমে ছল করিয়া বা নকল করিয়াই বিষয়ে বিষয়ে মাতৃঅনুসন্ধান জাগিয়া 
উঠে; কারণ, বুদ্ধিযোগের প্রথম অবস্থায় সাধক মনে করে, বিষয় ত আর 
যথার্থ মা! নহে। বিষয়সমূহ ক্ষুদ্র, মা আমার অনন্ত ; বিষয় ভাবের ঘনীভূত 
অবস্থা ; মা আমার ভাবাতীত। | বিষয় অভ্ঞান-মাত্র ; মা আমার ভকানময়ী । 
স্মতরাং বিষয়ে বিচরণ করিয়! কি বিষয় হইতে অত্যন্ত বিরুদ্ধ মায়ের 
সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা! আছে ? তবে কিকর! যায়! অন্তররাজ্যে যখন 
অম্ৃতের সন্ধান, পাওয়া গেল না, তখন অগত্যা *বহিঃরাজ্যে বিষয়ে বিষয়ে 
অনুসন্ধান করায় ক্ষতি কি? তাই, ষেন ছল করিয়া, নকল করিয়া 
ইক্জরিয়ের সাহায্যে বিষয়ে বিষয়ে মাতৃ-অনুসন্ধান আরম্ভ করে ; কিন্তু কিছুদিন 
পরে দেখিতে পায়--ছল নহে, যথার্থই অনুসন্ধান। আর একটি কথ। 
এই স্থানে বলিয়া, রাখিতেছি__সগয়া আবরনুসন্ধান | ইহা বাহিরে 
অনুসন্ধানের আকারে প্রকাশ পাইলেও ফলতঃ এইখান হইতেই আব্গুলাভ 
সংসৃচিত হয়। যেহেতু স্থল বিষয়ে মাতৃবৌধ হইলেই, যথার্থ মাত্‌লাভের 
আরম ছ়য়। 

: ইত্সিয়ের রা বিষয়ে বিচরণ করিলে, বিরসে, মতা, ৰ 
মাড্লাত সংঘটিত হয়, এইবার ডাহার আলোচন! কর! 'রাইডেছে।.:. কে 
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কোনও পদার্থ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হউক-_ইচ্ছরিয়-অশ্ব স্বেচ্ছায় 
পরিচালিত হুইয়া, যে কোনও পদার্থের সম্মুখে ভোমায় উপস্থিত করুক, 
উহাকেই মা বলিয়া, সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। *চক্ষু রূপ আনিয়া 
উপস্থিত করিল, তুমি তাহা মায়েরই রূপ বলিয়া গ্রহণ কর। কর্ণ শব্দের 
নিকট উপস্থিত করিল, ভুমি উহাকে মাভ্‌আাহবান বা মায়েরই 
কণ্ঠম্বররূপে গ্রহণ কর। নাসিক! দৌরভ-সমীপে সমুপনীত করিল, 
ভূমি মাতু-অঙ্গ-নিঃল্ত স্ুগন্ধরূপে গ্রহণ কর। রসন৷ বিচিত্র রসের 
নিকট উপস্থিত করিল, ভুমি “রসো বৈ সঃ" বলিয়া মাতৃ-আম্বাদনে 
অমৃতায়মান হও। "হক তোমায় কমনীয় স্পর্শে কণ্টকিত করিল, তুমি 
ন্নেহময় মাত্‌কর-স্পর্শে পুলকিত হও। এইরূপ এক সূর্যোদয় হইতে 
পুনঃ সুধ্যোদয় পর্য্যন্ত যাহ! কিছু কর, সকলই যেন মাতৃপুজারূপে 
পর্যবসিত হয়। “যু করোমি জগম্মাতন্ত্দেব তব পুজনম্” ইহা মন্টে 
মনে অনুভব কর। শুধু মুখে বলিলে যথার্থ ফল-লাভ হইবে না। 
ভাবের বিরুদ্ধে, বিষয়ের বিরুদ্ধে, সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া! পরাজিত 
হইয়াছ, ক্ষত বিক্ষত হুইয়াছ; এইবার অনুকূলে পরিচালিত হও, অথচ 
তাহারই মধ্যে মাত্‌ সম্যেদনে পুনঃপুনঃ সম্েদিত হইতে থাক। বহুদিন 
বছুজম্ম বহুযুগ ধরিয়া জগন্তাবে অভ্যস্ত, জগত্াবে পরিচালিত, জগন্তাবেই 
বিমুগ্ধ ; তাই, জগন্চোগই কর; কিন্তু মা বলিয়া কর। যাহা কিছু দেখিবে, 
যাহা কিছু করিবে, যাহা ফুছু ভাবিবে, সবই যে মহামায়ার বিভিন্ন মুর্তি, এই 
বুর্ধিতে উদ্বুদ্ধ হও । এই স্থকৌশল কর্ধ্মই বুদ্ধিষোগ, ইহাই মোক্ষপন্থার 
আবিফ্ষারক । সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত বেদ, সমস্ত দর্শন এই একটি কথাই 
বলিয়াছে। “্ভীশা বাহ্যমিং সর্ধবং ; স এব সর্ববং যন্ভুতং যচ্চ ভাব্যম্‌; 
আক্্সৈবেদং র্ববম্;) সর্ববং খহ্িদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি সহত্র সহ 
শানরপ্রমাণও আছে। “ভগবান সর্ববব্যাগী” এ কথাটি মানুষগাত্রেই 
জানেন, বহুবার শুনিয়াছেন ; কিন্তু অতি অল্প লোকেই উ্থা অনুভব 
করেন। নখিবার কিছুই নাই, শিখাইবার কিছু নাই, জানিথার বাকি 
কিছু দাই+ টনধার বাঁফি কিছু নাই শুধু খাহা শিখি, যাহা 
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জানিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ, তাহা কার্ধো পরিণত কর। উহ্থাই যথার্থ 
সাধনা । 

এই বুদ্ধিযোগই তোমার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত্ত করিবার অবার্থ অস্ত্র। 
তোমার মন বলিবে--সপ্মুখে যাহা দেখিতেছ, উহা! একটি বৃক্ষমাত : 
তোমার বুদ্ধি যেন জোর করিয়া বলে-_না, উহা বৃক্ষরূপিণী মা; মা আমার 
বৃক্ষের ছল্পবেশ পরিধান করিয়! দীড়াইয়া আছেন। প্রথম প্রথম ইহা 
নকল কর! মাত্র মনে হইতে পারে । তাই, ধষি বলিলেন- _“মুগয়াব্যাজেন” ৷ 
বাস্তবিক কিন্তু উহা ছল বা নকল নহে । আমাদের অবিশ্বাসী মন প্রথমতঃ 
বুঝিতে পারে না, অথবা স্বীকার করিতে চায় না যে, এই পরিদৃশ্যমান 
জগত্রূপে একমাত্র মহামায়াই নিত্য বিরাজিতা । মনের চাতুরীতে, 
ইন্জ্রিয়ের ধূর্তৃতায় তুমি প্রতারিত হুইও না। উহাদেরই কুটিল প্ররোচনায় 
এই বুদ্ধিষোগের উপক্রমটি তোমার নিকট নকল করা রূপে প্রতীয়মান 
হইলেও ইহার অনুষ্ঠানে বিমুখ হইও না। বুদ্ধিতবারা সর্বত্র সত্যের 
প্রতিষ্ঠা কর- _সর্ববব্যাপী মাতৃসত্তায় বিশ্বাসবান্‌ হও; দেখিবে__ইহার 
পরিণাম কত মধুময়। গীতা বলেন-_-“যো মাং পশ্ঠতি সর্ববত্র জর্ববঞ্চ 
ময়ি পশ্যতি । তন্যাহং ন প্রণশ্টামি স চ মে ন প্রণশ্ুতি।” সর্বত্র 
সর্ববভাবে সত্যদর্শন করিলেই সত্যলাভ হয়। 

“ মাকে তুমি যেমন ভাবে চাও-_ে মুক্তিতে, মাকে দর্শন করিবার অন্য 
তোমার প্রাণ লালায়িত £ মনে কর-_তোমার সম্মুখেই মা আমার সেইরূপ 
ভাবে উপস্থিত হইলেন; তখন তুমি মাকে পাইয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়া 
থাক, ঠিক সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যেক জড় পদার্থের নিকট করিতে থাক । 
মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের গ্যায় মিথ্যা কীরিয়া বল-_"মা! এই আমি তোমায় 
পাইয়াছি।” “মা! ! এই আমি তোমায় ধরিয়াছি, বলিয়া হয়ত গাছটা মাটিটা 
পাধরটাকে জড়াইয়া ধরিবে, তাহাতেই আত্মহ্থারা হইতে চেষ্টা করিবে, 
মা বলিয়। প্রত্যক্ষ মায়ের নিকট সন্তপু হৃদয়ের যত কিছু জাবেদন নিবেদন 
নির্বিচারে করিতে থাকিবে । এইডপ নকল তক্তি,ন্কল মাতৃলাভ,নকল রুগয় 
রপ্ত কর, অচিয়ে যথার্থ ভক্তিতে উপনীড় ইইন্ছে পাজিবে। রনি জোনাক 
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প্রাণে যথার্থ মাতৃলাঙ্গের ইচ্ছা জাগিয়া থাকে, তবে আর বিচার বিতর্ক, 
বিজ্ঞানের যুক্তি প্রভৃতির মধ্যে না যাইন্লা, সরল প্রাণে এই সত্য পথটি অব- 
লম্বন কর।. এইখান হইতে এইরূপ ভাবে মাতৃলাভ আরম্ত হউক । আগে 
জগদ্রূপিণী মাকে দেখ- -জগদ্রূপিণী মায়ের উপভোগ কর; তারপর 
জগদতীতা| মায়ের সন্ধান পাইবে । জগত ছাড়িয়া-_পঞ্চভৃত ছাড়িয়া, 
ভাবর!শি পরিত্যাগ করিয়া, মাকে বুঝিবার দিন-_অনেক দুরে । আগে 
স্থুলে-_প্রত্যক্ষে মাকে ধর, তারপর সুন্গেম-_অবক্ত ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে। 
দেখ, ভগবান্‌ বস্তুটি ছুল্প'ভ নহে, পরস্তু অতি স্থলভ---হুল্লভ আমর; 
কারণ, আমরাই তাহাকে চাই না। জগতে অর্থোপাজ্জন কিংবা কোন 
একটা বিষয়ের আহরণ করিতে মানুষ যতটা! চেষ্টা করে, ভগবানকে 
লাভ করতে ততট! চেষ্টারও আবশ্বক হয় না; এত নিকটে তিনি, এত 
প্রত্যক্ষ তিনি। সর্বাপেক্ষা সুলভ জিনিষ যদি কিছু থাকে, তবে তাহ 
মা। বিন! প্রফত্তে লাভ হয়। ধাঁহারা বলেন__কঠোর যোগ ধ্যান সর্যাস 
ইত্যাদি ব্যতীত তীহার দর্শন-লাভ ঘটে না, তাহারা পুস্তক পড়িয়া বা পরের, 
মুখের উপদেশ শুনিয়! উহা! বলিয়া থাকেন। যিনি সর্বব্যাপী, সর্বত্র 
স্থপ্রকট- শুধু যিনিই আছেন, আর কিছু নাই-_তীহাকে দর্শন কর! ছুল্পভ 
হইবে কেন? দুল্লভ--এ বিশ্বাসটা; তিনি সর্বত্র বিরাজিত--এই 
বিশ্বাসই দুর্লভ । যত কিছু আয়োজন, যত কিছু কঠোরতা? এ বিশ্বাসটুকু 
লাভ করিবার জগ্য। “এই তিনি প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন” এই বিশ্বাস হইলেই 
যে বিগতশ্বাস হওয়া যায়। সেই মুহুর্তে (অতি অল্প সময়ের জন্য 
হইলেও) ্বাসরোধ হইয়া যায়ক্লাবিনা চেষ্টায় কুস্তক সিদ্ধ হয়। বিশ্বাস 
হিতে না পারিয়, কত সাধক কড 

রি? সাহাযে; শ্বাসরোধ রা চিত্ত স্থির করিতে চেষ্টা করেন।' 
প্রাগপপাত তপন্ঠা, কঠোর বৈরাগ্য প্রভৃতি অবলম্বনেও যে, মায়ের সন্ধান 
পাওয়া-যায় না, ভাহার কারণ---মাকে “না চাওয়া ॥ অনেকে তগস্থী 
হইদার জনক তখত্তা করেন:দাকে চাছেন না। সাধু হইবার সনম ত্যাগ- 
'আার্গ জবলন্থদ বারেন-ঞররেকে,চাহেন স11 'ম যে.আমার কল্পতর | যাহা 





৬৬” সাহনগ. 
চাহিবে, তাহাই পাইবে। যোগী তপস্থী বিরাগী হইবার জণ্ঠ সাধনা 
- করিলে, ভাহাতেই সিদ্ধিলাভ কত্ধিবে &' কিন্তু সে অন্য কথা। 

আমরা যে অত্যপ্রতিষ্ঠ। বা বুদ্ধিষোগের কথ বলিয়ান্ছি, উহাই বৈদিক 
যুগের ব্রক্মাধিদিগের সরল সত্যসাধন!। ছান্দোগ্য উপনিষদে উত্ত হইয়াছে, 
_মনে৷ ব্রঙ্ম ইত্যেবমুপাসাত” মনকেই ব্রহ্মরূপে উপামনা করিবে। 
মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা এবং জগতের প্রত্যেক পদার্থে সত্যপ্রতিষ্ঠ। 
করা, ঠিক একই কথা। মনকে ব্রক্মরূপে উপাসনা করা কথাটি সরল 
ভাষায় সাধারণকে বুঝাইতে গেলে, ঠিক এই সত্যপ্রতিষ্ঠার কথাই বলিতে 
হয়। পূর্বে বলিয়াছি, জগণ্ট! মনের ভাব ব! মন ; সুতরাং জগতের প্রত্যেক 
পদার্থে ত্রচ্মাদর্শন করিলে, বস্তুতঃ মনকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়। 
যা হউক, আমরা বনু প্রমাণ-প্রয়োগ ও যুক্তি উপস্থিত করিয়া, বিষয়টিকে 
আরও বিস্তৃত করিতে চাই না। পিপাস্থ সাধকগণের নিকট যুক্তি 
প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না । 
;. '“খুদ্ধিত্বারা ভগবানে যুক্ত হওয়ার নামই বুদ্ধিষোগ । আমাদের অন্যান্য 
তত্বগুলি অপেক্ষা বুদ্ধিতঘ্ব সমধিক সূচ্গমম ও ম্বচ্ছ। বুদ্ধি বা মহততদ্েই 
চৈতন্যের সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি ; স্থতরাং বুদ্ধিত্বারা বত সহজে ভগবানে 
যুক্ত হওয়া যায়, প্রাণ মন কিংব৷ ইন্ড্রিয়ঘবারা তত সহজে যুত্ত হওয়া বায় 
নাঃ কারণ, উহারা বুদ্ধি অপেক্ষা স্থল ও সমধিক জড়ধন্মী।. সমধশ্মর 
পদার্থবয়ের মিলন যত সহজে নিষ্পল্ন হয়, অসমানধর্্৷া পদার্থদ্বয়ের, মিলন 
তত সহজে হয় মা। জল ও মাটির মিশ্রণে বতটুকু যত্র আবশ্টুক, জলের 
সহিত জলের মিশ্রণ তদপেক্ষা। অল্লপুযু়সাধ্য। জলের বনি বারুর 
যোগ হত আয়াসসাধ্য, বায়ুর সহিত জী মিলন তদপেক্ষা অনেক 
অল্লায়াসসাধা। এইরূপ, লাকাশের সহিত আকাশের মিলনে কোনরূপ 
প্রযত্বেরই প্রয়োজন হয় না। ঠিক এইরপ, বুদ্ধিহারা আত্মায় যুক্ত হইয়া, 
থাকা অতি জল্লায়াসেই সম্পন্ন ছয়. দ্াত্মা--মা এসাফার, সুদ হইতেও 
সুমন) দুতরাং তাঁহার সহিত হুক: হইতে হইজে। আমাদিগের হে: অংশ 





_ জেব্ীমাহাত্সয ৬. 
কিংবা ইন্টিয়তারা আমর! মায়ের সহিত যুক্ত হইতে যাই, তবে বিফল- 
মনোরথ হইতে হইবে; কারণ, ম! নি স্থির! নিরবধকল্লা, আর মন অতিশয় 
চঞ্চল ও সন্কল্পবিকল্পময় । কিন্ত প্রথমতঃ স্থিরবুদ্ধিবারাই মাতৃযুক্ত হওয়া 
। অপেক্ষাকৃত সহজ । এইরূপ বুদ্ধি-যোগে অন্যন্ত হইলে কিছুদিন পরে 
ধীরে ধীরে প্রাণ মন ইন্দিয়দ্বারাও ক্রমে যুক্ত হওয়া যায়। সাধারণতঃ 
আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর রূপরসাদদি বাহা বিষয়গুলির চাপ পড়ে; পরে 
এ বিষয়-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের চাপ পড়ে মনের উপর এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন মনের 
চাপ পড়ে বুদ্ধির উপর । তাই, বুদ্ধি অনবরত বিষয়াকায়েই প্রকাশিত 
হইতে থাকে; কিন্তু ভিতরের দিক্‌ হইতে যদি বুদ্ধিটি মাতৃযুস্ত করিয়া 
রাখা বায়, তবে সেই ভগবদ্ভাবাদ্বিতা মিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির চাপ মনের উপর 
পড়ে, তাহারই ফলে মনোধোগ আরম্ত হয় অর্থাৎ মনছারাও ভগবানের 
সহিত যুক্ত হওয়া! যায়। মনোযোগ আরম্ভ হইলে, ইন্জ্িয়দ্বারা যুক্ত 
হওয়| আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। কিছুদিন চেষ্টা করিলেই ইহা' স্থৃসিদ্ধ 
হইতে পারে। এই বুদ্ধিযোগের ফল অতি চম্কার। ইহা ঠিক 
হোমিওপ্যাথিক ওষধের ন্যায় সৃন্মমমাত্রায় প্রযুক্ত হুইয়া, জীবনীশক্তির 
উপর ক্রিয়। প্রকাশ করে; ক্রমে স্থুলে আসিয়া শক্তি-প্রকাশপুর্ববক 
তবব্যাধি চিরদিনের জন্য উম্মুলিত করিয়া দেয়। 

সে যাহা হউক, এই মন্ত্রে আর একটা শব্দ আছে-_-একাকী | 
বুদ্ধিবোগের অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় কোন সাহছাযোর প্রয়োজন হয় না। বাহিরে 
কোনরূপ আয়োজন কিংবা অনুষ্ঠান না করিয়া, মামুষমাত্রেই উঠ্ঠিতে 
বসিতে, খাষ্টূতে শুইতে, সর্ববদ সর্বাবস্থায় আপন মনে এককী এই সত্য- 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। বীন্ছারা সাধক, তাহার! মৃগয়াচ্ছলে আত্মানুসন্ধান 
ব্যপদ্েশে। একাঁকীই এই বিষয়ারণো বিচরণ করে । একা না হইলে যে. 
একক-মখাকে পাওয়া যায় না। মা আমার একা। তাই, আমাদেরও. একা 
হইতে হইবে; নতুবা মারে পাইব.কিরূপে 1: সাধক! যে মুহূর্তে ভূমি 
একাটী 'হইতে পারিবে সেই সুহূর্তেইমাকে লাভ করিবে । 'এক-_ 
'অস্িতীয় বারে পাইতে হইলে) একধী হইতেই হইব (7. ঘাংষে জ্নামায় 


৬৮ সান-সম্নর 


বড় স্থার্থপরা ! একা না হইলে আসেন না। মায়ের ইচ্ছা, একা আমাকে 
আদর করিবেন, একা আমাকে ক্লেহধারায় অভিষিক্ত করিবেন ; কিন্তু 
আমরা যনে. একমুহ্র্তের জন্যও একা হুইতে*পারি না। জসংসারত্যাগই 
করি, আর অরণ্যে পর্ববতে কিংবা গিরিগুহায়ই বাস করি, যথার্থ একা 
কিছুতেই হইতে পারি না। আমার সবটা প্রাণ মাকে দিবার জন্য এক 
মুকূর্তও একা হইয়া বসিতে পার্ল না। 
স্থুরথ কিন্ত্র একাকী হইয়াও হইতে পারে নাই ; এ হয়টি-_ইত্ড্িয়- 
অশ্বটা সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। যখন এক হইতে পারিবে, তখন ত সে 
মন্ু হইবে ! এইমাত্র তাহার সূচনা । এক! হওয়ার জন্যই ত সাধনা। 
ংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে বাস করিলেই একা হওয়া যায় না। 
যতদিন মন আছে, ততদিন এক। হইবার উপায় নাই। অথবা কেন 
হওয়া যাইবে ন1 ! যখন মাকে পাওয়া যায়, যখন মাতে আত্মহারা হওয়া 
যায়, যখন আমি ও মা, ছুইটি পৃথক বোধ থাকে না, এক অখণ্ড ঘন 
সচ্চিদানন্দম্বরূপে অবস্থান করা যায়, তখনই একা হওয়া যায়। না. 
সে শবস্থায় একত্ববোধও থাকে না। একত্বজ্তানও দ্বিত্বা্দি বোধকে অপেক্ষা 
করে, দ্বিতীয় বোধের অভাবে একত্ববোধও থাকে না। সেষাহা হক, 
ও সব বড় কথায় আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই । আমরা জানিব ম।, 
একা! আসিয়ীছি, এক! চলিয়া যাইব । জন্মিবারসময় কেহ সঙ্গে আসে 
নাই, মৃত্যুর দিনেও কেহ সঙ্গে যাইবে না; তবে কেন মধ্য সময়টায় 
কতকগুলি উপসর্গ যোগাড় করিয়া! দিয়া, আমাকে বহু করিয়া দিলি। মা! 
প্রতিনিয়ত এই বহুত্বের জ্বালায় জ্বলিয়া মরি, অথচ পরিস্ত্টা করিতে 
পারিতেছি না। মা! তুমি যে এক! অদ্বিতীয়! আমাকেও এক! কর! 
এই বহছুত্বের মধ্যে---এই সর্ববভাবের মধ্যেও যে, ভূমি এক অধপুস্বরূপে 
বিষ্কমান !. আমায়ও এই বহুত্বের মধ্যে একত্বে_-মহাসত্তে প্রতিষ্ঠিত 
কর। আমিও বছর 'মধ্যে একের সন্ধান পাইয়া,একা হই | .. 
যাহার! সত্যলাভের জঙ্গয' 'লালায়িত) তাহারা দহ্যে মধ্যে নিজেকে 
একাকী--নিতাস্ত অসহায় -বঙগিয়া 'দনে করিবে । শত লন বন্ধজানে 


দেবীমাহাত্া ৬৯ 
পরিবেষ্টিত হইয়া, শত শত আতীয়স্বজনের মধ্যে অবস্থান করিয়াও নিজেকে 
প্রতিমূহূর্তে একাকী বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে। যখন ভূলিয়৷ থাক, 
ক্ষতি নাই; কিন্তু বখন মায়ের কথা মনে পড়িবে, অমনি সেই মুহূর্তে 
মন হইতে সব ঝাঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। আমার বলিতে কেহ নাই-__ আমি 
একা । “একমাত্র একক-সখা-__-চিরজীবনের অদ্ভিতীয় সহচর তুমি মা 
আমার।” সাধ্যানুসারে এইরূপ চিন্তা করিয়া! নিজে একা হইতে চেষ্টা 
করিবে। একা হইতে হয়-_মনে | মনে মনে নিজে সর্বদা একা ভাবিতে 
অত্যন্ত হইলেই বিষয়াসক্তি কমিয়! আইসে। পুনঃপুনঃ মৃড়াচিন্ত! 
ইহার বিশেষ সহায়তা করে। বুন্দাবনে গোপীগণ সাধানুদারে একা হইতে 
পারিয়াছিল বলিয়াই, একক-সখ| শ্রীকৃষ্ণকে একাকী সম্ভোগ করিয়। জীবন 
ধ্য করিয়াছিল। আর এখানেও দেখিতে পাই--স্থরথ অনেকটা একাকী 
হইয়াছিল বলিয়াই, মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া জীবন ধন্য করিয়াছিল । 
এস সাধক ! আমরাও একা হইতে যথাশক্তি সচেষ্ট হই। 


স তত্রাশ্রমমদ্্রোঞ্ষীদ্দিজবধ্যস্ত মেধসঃ। 
প্রশান্তশ্বাপদাঁকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্‌ ॥৯॥ 


অন্যুন্যাদ। সুরথ সেখানে (অরণ্যমধো) ছ্বিজবর মেসের আশ্রম 
দেখিতে পাইলেন। এ আশ্রমটি প্রশান্ত শ্বাপদসমূহের দ্বারা আকীর্ণ, 
এবং মুনিশিষ্যগণ কর্তৃক উপশোভিত । 

ন্যাক্জর্য! । পূর্বোক্ত প্রকারে সৃগয়াচ্ছলে গহনবনে বিচরণ করিতে 
করিতে, অর্থাৎ নকল করিয়া বিষয়ে বিষয়ে বুদ্ধিযোগের সাহাযো আত্মামু- 
সন্ধানরূপ সত্য-প্রতিষ্ঠঠ করিতে করিতে মাতৃকপায় একদিন সাধক 
দেখিতে পায়--তাহার সম্মুখে এক জভিনব অদৃষটপূর্বব সি্ধ চৈতন্তাময় 
আকাশ প্রকাশ পাইয়াছে। এ আকাশ এত প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত যে, 
আর. নকল ব1 কঙ্গন! বলিবার উপায় থাকে না। উহীর দর্শনসাত্রে প্রাণ 
বেন অনুভরস নিম হয়। অবিশ্বাসী চল মন্‌ স্থির হয়, সে শুক্র সত্য- 


সাধন-সমর 


জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়৷ পড়ে । হৃদয়ের চিরসঞ্চিত সম্তাপসমূহ ষেন মুহুর্ত- 
মধ্যে কৌথায় অস্তহিত হইয়। যায়। €প্রথমে এ চিদাকাশ মলিন ভাবাপন্ন, 
চঞ্চল ও অতি অল্লক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। ক্রমে সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যন্ত 
হইলে, উহা শুভ্র, নিশ্্ল ও বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, ইচ্ছামাত্রেই দর্শন কর! 
যায়। তখন সাধক বড় আনন্দলাভ করিতে থাকে । স্তরালুৰ্ধ মগ্পান- 
কারীর ন্যায় আকুল আকাঙক্ষায় অগ্রসর হইতে থাকে । সমস্ত জগৎ 
ভুলিয়া, স্ধু এ জিনিষটা নিয়া অনায়াসে অবস্থান করা যায়, এইরূপ মনে 
হইতে থাকে । ক্রমে মায়ের কুপায় এ আকাশ নানাবর্ণে রগ্রিত হইয়া 
সাধকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে থাকে । কখনও পীত, কখনও বা রক্তবর্ণের 
অভু্্বল স্সি্চজ্যোতি নয়ন্পথে সমুদ্ভাসিত হইতে থাকে । ক্রমে এ 
জ্যোতি অতিশয় শুভ্র, শান্ত ও নির্মল হইয়া অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে ও 
জগণুসত্ত/ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে । ইহারই নাম অরণ্যমধ্যে স্থুরথের 
মেধসা শ্রম দর্শন । 

মেধস শব্দের অর্থ_ মেধা বা স্মৃতিশক্তি । যাহাতে আত্মপ্মৃতি 
উদ্ধদ্ধ করে, তাহাই মেধস্-পদ্-বাচ্য । বুদ্ধিতত্বে আরোহণ করিতে 
পারিলে, অর্থাণড বুদ্ধিজ্যোতি উদ্ভাসিত হুইলে- আত্ম্মৃতি উপস্থিত হয়; 
তাই, ইহাকে বুদ্ধির স্থান বলা হইয়া থাকে । দ্বিজবধ্য শব্দের অর্থ ক্রান্মাণ। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠ, তিন বর্ণ ই দ্বিজশব্খ-প্রতিপান্ঠ । এই তিন 
বর্ণের মধ্যে যিনি শ্রেঞ্ঠ, তিনি দ্বিজবর্ধ্য। নীতিশাস্ত্েও উক্ত আছে 
“বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ) 

ধী বা বুদ্ধিতত্বই ব্রাঙ্মাণ । ধী এবং মেধা প্রায় অভিন্ন ।% এই ধী 
যখন প্রথম উদ্মেষিত হইতে থাকে, তখন উহ! স্মৃতির আকারেই প্রকাশ 
পায়। তাই, এস্বলে বুদ্ধি ব ধী না বলিয়া মেধস্‌ বলা হইয়াছে । বুদ্ধিতত্থেই 
্রন্ষের বা নিগুণ চৈতন্যের সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি । জীব এই বুদ্ধিময় 
ক্ষেত্রে আত্মবোধ উপসংহ্ৃত করিতে পারিলেই, ব্র্থা্ঘরপ অবগত  ইইতে 
পারে। তাই, ধীকেই ব্রাঙ্গাণ বলা হয় । জগতের ত্রাঙ্মাপ-বর্ণও এই বীশস্তি 
লাঁত করিয়াই জগৎপুজয। প্রতিদিন ঝঁগণগণ গাম এই তির 
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প্রার্থনা করেন, এবং উহ জগতময় ছড়াইয়া দিয়া, ধীরে ধীরে সর্ববজীবের 
হৃদয়ে ব্রক্মভ্জানের বীজ বপন করিয়া,ঞ্লীবসংঘকে মহাঁসত্যের দিকে আকর্ষণ 
করেন। তাই, ব্রাক্মণ এত পৃজ্য; তাই, কৌত্তত-লাঞ্থিত বিষুঃবক্ষে 
্রাঙ্মণের পদচিহ্ন স্থশোভিত। ব্রাক্মাণ মাতৃ-অন্বস্থিত নগ্রশিশু। 
জগম্মঙগলই ত্রাঙ্গাণের ব্রত । ব্রাঙ্গণের আসন যে কত উচ্ছে, ব্রাহ্মণগণ 
বে আমাদের কি উপকার করেন, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না'। 
ব্রঙ্ধ অজ্ছ্বেয় অগম্য ; কিন্তু ব্রাহ্মণ নিত্যাশ্রয়। ব্রা্গণরূপ মহাকেন্দ্র 
স্থির আছে বলিয়াই জীবসংঘ-_স্থষ্টিচক্র স্থির আছে; নতুবা কক্ষচ্যুত 
গ্রহমালার ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। আচাধ্যগণ যে ভক্তের 
আসন ভগবাঁনেরও উচ্ছে দিয়াছেন, ইহা স্ভুতিবাদ নহে। ভক্ত-হৃদয়েই 
ভগবান্‌ নিত্য বিরাজিত। ভক্তই সাকার ভগবান্‌। ভক্ত-দর্শন হইলেই 
ভগবন্র্শন হয়। এই ভক্তই ব্রাঙ্গণ অথবা ব্রাঙ্মণই ভক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান' 
এবং পরাভক্তি ঝ৷ প্রেম একই কথা । ব্রক্ষজ্ঞ পুরুষই যথার্থ ভক্ত বা 
প্রেমিক । কিন্তু সে অন্য কথা ৫ 

আমরা মেধার স্থান ব৷ বুদ্ধিময় ক্ষেত্রকেই মেধসের আশ্রম বলিয়া 
বুঝিব। এই স্থানেই ব্রহ্াজ্ঞানের উন্মুক্ত দ্বার । স্থযুন্ধা-প্রবাহ উন্মেষিত 
হইলেই এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া সহজসাধ্য হয়। সাংখ্য-দর্শনের 
ভাষায় এই স্থানকে মহুত্তত্ব বলা হয়। এই মহত্ঘ্ব-সাক্াৎকার-লাভ, 
হইলেই জীবের অভ্ঞান-্া্থি সম্পূর্ণ শিথিল হুইয়া যায়। তান্্রিকগণের 
কুলকুগুলিনী-জাগরণের ইহাই লক্ষণ । 

এই মেধসাশ্রমের দুইটা বিশেষণ আছে; একটা 'প্রশান্তশ্বাপদাকী্ণ” 
এবং অপরটা 'মুনিশিষ্যোপশোতিত ।” সেখানে শ্বাপদ জন্তরগণ পরস্পর 
হিংসা ভুলিয়া প্রশান্ত ভাবে, অবস্থান করিতেছে । শার্দিল মৃগ, ময়ূর 
ভু, অহি নকুল প্রভৃতি গ্রাণিগণ . স্বভাব-বৈরতা পরিহারপূর্ববক 
িত্রভাবে অবস্থান করিতেছে। চ্ুরদিস্টনে মুনি-_মৌনভাবাপন্ন পিষ্যগণ 
র্বধযানে নিরত .রহিয়াছেন। কখন্ওব শিষাবৃন্দের মৌনভাব বিদুরিত 
হইয়াছেনতাহাদের পুফল স্তর ছিপ গুল, দুগ্ধরিত করিতেছে।. :কখনও.বা 


পণ সাধন-সমর 


তাহাদের আহুতি-সকল অগ্নিতে অর্পিত হইয়া, ' পৃত-হুব্যগন্ধে সর্ববতঃ 
সৌরভ বিস্তারপুর্ববক দূরস্থিত জনগণের প্রাণেও পবিত্র সাত্বিকভাৰ আনয়ন 
করিতেছে । হায়! এরূপ আশ্রমকি আর আমর! দেখিতে পাইব! 
যেখানে গেলে স্বর্গকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়৷ মনে হইবে! যেখানে 
প্রতি বৃক্ষ প্রাণময়-_সত্যভাবে সম্বুদ্ধ ! যেখানে মৃত্তিক! নিয়ত সতা- 
সম্থেদনে সঞ্ভীবিত! যে আশ্রমের বায়ু সত্যভাবমাত্র বহন করে! 
'যেখানে ব্যোমমগুল সত্যনাদের সত্যকম্পনে নিত্য তরঙ্গায়িত ! এরূপ 
খধির আশ্রম আবার দেখিতে পাইব কি? ভারত যাহাতে গৌরবান্ধিত, 
্বাপরের শেষ হইতে সে গৌরবের চিহ্ন পর্য্যন্ত যেন ভারত-বক্ষ হইতে 
বিলুপ্ত হইয়াছে । পুতনামা খধিবন্দের পৃতচরণরেণু-স্পর্শে পৃত ভারত- 
বক্ষে তগবান্‌ আবার খধিরূপে অবতীর্ণ হইবেন? ধীঁহারা গৃহী কি 
সন্ন্যাসী, আশ্রমী কি দপ্তী, কিছুই বলা যায় না; ধাহাদের স্ত্রী পুত্র ধান্য 
পশু সবই ছিল; অথচ কিছুই ছিল না; ধাঁহারা এই সকলের মধ্যে 
অবস্থান করিয়াও বিশ্বের কল্যাণ-সাধনে নিরত থাকিতেন। এখনও 
চারিদিকে কত অবতারের নাম শুনিতে পাই, কত স্ানে মঠ দেখিতে 
পাই! কিন্তু কই, এরূপ খধির আশ্রম ত একটীও দেখি না! ম, কবে 
ভুমি ব্রহ্ষর্ষিরপে আবার আবিভূ্তি হইবে? কবে আবার সত্য 
জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে ? ডি 

সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিক ভাবে এঁ দুইটা বিশেষণের রহুন্য অবগত 
হইতে চেষ্টা করা যাঁউক। বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে বা মহত্তত্বে উপনীত হইলে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়--পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবসমুহ স্থিরীভাব অবলম্বন 
করিয়াছে । পূর্বে ভাবরাশি একটার পর একটা অনাহৃত ভাবে উপস্থিত 
হইয়া, সাধককে উন্ত্যত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, এখন সাক্ষিমাত্রম্বরূপ 
উদ্দাসীন বুদ্ধি-জ্যোতির বিকাশে সাধক দেখিতে পায়, উহারা ফেন 
সম্পূর্ণ স্থিরভাবে দপণি-দৃশ্ঠন্ত্রীন নগরীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে 
বৃত্তিগুলির সেই পাশবিক চঞ্চরাতা যেন কোথায় অন্তহিত হইয়াছে । ঝাহারা 
পূর্বে প্রতিনিয়ত লাধককে চঞ্চল করিয়া! রাখিয়াছিল, এখন বুদ্ধিয্টাতির 
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তলদেশে পড়িয়া, তাহারা স্থির ও প্রশাস্তক্ডাবে যেন ছায়ার ন্যায় অবস্থান 
করিতেছে । এইরূপ উপলব্ধি হইত্বে থাকে । ইহাই প্রশান্ত শ্বাপদাকীণ 
অবস্থা । কাম ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি শ্বাপদ-স্থানীয়। বুদ্ধিতত্ব-সাক্ষাকারে 
ইহারা প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করে। পু ্ 

কেবল ইহাই নহে, সেই স্থানটী মৌনভাবাপন্ন শ।সনযোগ্য শিষা- 
বৃন্দ ঘ্বারা উপশোভিত। পূর্বে বলিয়াছি__বুদ্ধিজ্যোতির প্রকাশে 
ভাব বা বৃত্তিগুলি প্রশান্ত হয় । সেই ভাবসমূহের মূল কোথায় ? শব্দে ; 
-_-শবশূন্য ভাব হয় না । তুমি বৃক্ষ চিন্ত। করিতেছ, একটু স্থির ভাবে 
মনের দিকে লক্ষ্য কর- _দেখিবে, তোমার মনের মধ্যে “বৃক্ষ বৃক্ষ বৃক্ষ,” 
এইরূপ একটি শব হইতেছে । অথবা গান শুনিতেছ--সেই সময় 
ধীর ভাবে আপন মনের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে- তোমারই 
মনের ভিতরে গান হইতেছে । এইরূপ সর্ববত্র। বেদান্তের ভাষায় 
ভাবের সংজ্ঞা-_নাম ও রূপ। শব্দ নাই অথচ নাম আছে; ইহা হয় না। 
আমাদের মনে যখন যে কোন ভাবই জাগুক না কেন, উহা কতকগুলি 
শব্দ-সমষ্টিমাত্র । শব্ধ হইতেই ভাবের উৎপত্তি। এ শবগুলি 
বদিও ধ্বনির আকারে বাহিরে আসে না, তথাপি উহা ঘে নীরবতার 
শব তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। প্রত্যেকেই ইহা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে পারেন। রা 

যাহা হউক, ভাব স্থির হইলেই, তহুতপাদক শব্রাশিও স্বতঃ 
স্থির হইয়া যায়। সেই জগ্ঠ মন্ত্রেও মুনি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 
আমাদের মনটা দিবারাত্র যেন পাগলের মত কেবল বকে ; তাই, আমরা 
এত চঞ্চল। বুদ্ধিতত্বের সাক্ষা্কারে এ বকুনিট! থামিয়া যায়। মনে 
আর কোনরূপ শব্দ কিংব! চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয় না। শিষ্য শব্দের 
অর্থ শাসন-যোগ্য। ভাবসমুহ স্থির হওয়াতে তছুৎপাদক শব্দসমূহ 
'আর শুনিতে পাওয়া যায় না, এবং উহার যেন আমার সম্পূর্ণ শামনযোগ্য 
অর্থাৎ আয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এমনই বোধ হয়। 'জীব পুর্সেব 
এএই বৃ্ধিসমূহত্ার়া-এই ভাঁবরাশিঘারা কতই. না" উত্পীড়িত হইয়াছে 


৭8 সাধন-স্র 


কিন্তু এখন ভাব-সমরে নিজ্জ্িত হইয়া সে মৃগয়া-চছলে গহুমারণ্যে 
প্রবেশপুরর্বক মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল-_ভাববৃন্ 
সর্ধববিধ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আমারই ইচ্ছায় যেন উহারা 
পরিচালিত হইবার মতন অবস্থায় আঙিয়াছে। এমনই মনোরম 
সেই বুদ্ধিময় ক্ষেত্র বা মেধসাশ্রম। মরি! মরি! কি প্রাণ-জুড়ান, কি 
লোভনীয় সে চিম্ময় জ্যোতিথ্মগুল ! যেখানে সর্বববিধ চঞ্চলতা, সর্বববিধ 
বহিঃশব্দ সম্পূর্ণ দূরীভূত । জীব! কবে তুমি সে মহতী ধীরূপিণী. 
জ্যোতিণ্ময়ী মায়ের স্সেহময় বক্ষে স্থান লাভ করিয়া সর্বববিধ চর্চলত৷ 
হইতে মুক্ত হইবে ? 
আর একটু খুলিয়া বলি-_-নকল করিয়া জগতময় সত্যপ্রতিষ্টা 
করিতে করিতে--প্রত্যেক পদার্থে সত্যবোধ ঘনীভূত হুইয়! আসিবে । 
তারপর একদিন দেখিতে পাইবে-_-একটা শুল্র প্রাণময় জীবন্ত জ্যোতি 
চারিদিকে প্রশ্থত হইয়৷ রহিয়াছে । উহা এত স্থির যে, সেখানে বাবতীয়, 
ভাৰ-চঞ্চলতার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। এইটা অমুক, এইটা অমুক, 
এইরূপ বিশিষ্ট শব্দে আর ভাবসমুহ উদ্বেলিত হইতেছে না। একট! 
জীবন্ত স্থির সত্তার মধ্যে যেন জগৎ্টা ছায়ার মত অবস্থান করিভেছে। 
ইহা এত প্রতাক্ষ, এত ঘন যে, আর কল্পনা বজ্িতে পারিবে না। 
জগতের অস্তিত্বে বরং সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু এ সততায় কোন 
ংশয় থাকিবে না। পুনঃপুনঃ ইহাতে অবস্থান কর! অভ্যাস করিয়া 
লইলে, শেষে ইচ্ছামাত্রেই এই মহত্তত্ব পর্য্যন্ত একেবারে যাওয়। 
যায়। ইহাই স্থরথের মেধসাশ্রমে অবস্থিতি। 
এই দর্শনকে মেধসাশ্রম বলিবার তাশুপর্য কি? গীতাভাষ্যে 
ভগবান্‌, শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,--“ক্রঙ্গাহমন্মি ইতি প্মৃতিরেব মেধা" 
“আমি ক্রক্ম” এইরূপ *ষে শ্মৃতি, ভাহারই নাম মেধা । বুদ্ধিময় 
ক্ষেত্রে উপনীত হইলেই ভরীব-ব্রহ্ষমের ঝভেদ-বোধক স্মৃতি উতৃক্ধ 
হয়। ীহার৷ পুস্তক: পড়িয়া, বা উপদেশ শুনিয়া, “অহং'..বরক্গাস্মি” 
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সত শব্দ-আবৃত্তিমাত্র । মহত্তত্ে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে জীবব্রন্ষের 
অভেদ-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানও হঙ্ক না। এই পরোক্ষ জ্ঞানই 
সাধন-সাপেক্ষ। অপরোক্ষানুভূতি দাধনার চরম ফলরূপে স্বয়ং উপনীত, 
'হুয়। অথবা উহা সাধনার ফল নহে, _ম। আমার দয়! করিয়া, স্সেহে 
মুগ্ধ হইয়া, আপনিই আসেন । 

জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া, সত্যপ্রতিষ্ঠারপ সরল পম্থা অবলম্বনে 
 আগুরূপদিষ্ট উপায়ে অগ্রসর হইলে, অনায়াসে এই আশ্রমে উপস্থিত 
হওয়া যায়। এইখানে উপস্থিত হইয়া জীব বুঝিতে পারে- ধাহার 
সাধন! করিতেছি, ধাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়! ছুটিয়াছি, সেষে 
আমি রে ! এত দিন এই সহজ কথাট। বুঝিতে পারি নাই ! এ যে আমারই 
অনুসন্ধানে আমি ছুটিতেছি ! এই যে বুঝা, এই যে অনুভব, ইহারই নাম 
মেধা এবং যেখানে উপস্থিত হইলে এইরূপ স্মৃতি জাগিয়া উঠে, সেই 
স্থানের নাম মেধসাশ্রম। ইহাই বুদ্ধির ক্ষেত্র বা মহত্রত্ব। বুদ্ধিযোগ- 
অবলম্বনের ইহাই অনৃতময় ফল। এই বুদ্ধিযোগের মহত্ব কীর্তন করিতে 
গিয়া অফ্টাদশাধ্যায় গীত পরিসমাপ্ত হইয়াছে । এই স্থানে উহার কল 
আরস্ত হুইয়াছে। তাই, প্রথমেই বলিয়াছি-_গীত! ভিত্তি এবং চস্তী 
তছুপরিস্থিত অতুলনীয় প্রাসাদ। গীতা? _সাঁধন! ; চণ্তী-_সিদ্ধি। 


তন্থ কঞ্চি স কালঞ্চ মুনিনা৷ তেন সৎকৃতঃ । 
ইতশ্টচেতশ্চ বিচরংন্ডম্মিন্‌ মুনিবরাশ্রমে ॥. 
সোহচিন্তয়তদা তত্র মমত্বাকৃষউচেতনঃ ॥১০॥ 


অসন্নুন্বাল্গে। হে মুনিবর ! রাজ। স্থরথ সেই আশ্রমে মেধস কর্তৃক 
সতকৃত হইয়! ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ববক, কিছু কাল 'অবস্থান করিয়াছিলেন। 
ততকালে তিনি দেখাঁনে মমতায় আক্ৃষ্টচিত্ত হইয়া টিনা নানাবিধ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । . 
'ব্যানখত।। জীব বুদ্ধিযোগের সাধে প্রভা ফলে একবার 
৮ 
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বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে রা মেংসাশ্রমে উপনীত হইলে, কিছুকাল তথায় অবস্থান 
করিতে বাধ্য হয়; কারণ, মেধ তাহাকে সতকৃত করে-_সতস্বূপের 
স্ষ্থৃতি উদ্বোধিত" করিয়া দেয়। পূর্বে এই “সত”-বোধটি থাকিয়াও 
যেন ছিল না; কিন্তু এখানে বুদ্ধিজ্যোতির আলোকে- ফ্রবান্মৃতিরপ 
মেধসের কৃপায় জীব বুঝিতে পারে “আমি তিন কালেই সত বা সত্য” 
তাই, মন্তস্থ “সতকৃতঃ* পদ্টাতে অভূততন্তাব-অর্থে লুণ্ত চি প্রত্যয়ের 
প্রয়োগ হইয়াছে। 

মা যখন জীবহুদয়ে “বক্মাহমন্ি” আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ প্রুবা স্মৃতির 
উদ্‌বোধ করিয়া দেন, তখন জীব এত আনন্দলাভ করে যে, তাহা 
ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মাত্র এ স্মরণটীও অত্যন্ত লোভনীয়_ 
পরিহার করিতে ইচ্ছা হয় না। বন্তজন্মব্যাপী জীবত্ব-ভারবহুন এবং 
পরিচ্ছন্ন বিষয়ানম্দ ভোগ করিধার পর যখন জীব এই আশ্রমে--এই 
ব্রহ্মাতববোধরূপ স্মৃতির নিকটে উপস্থিত হয়, যেখানে বোধে জীবত্ব 
নাই, জ্ঞানে ক্ষুত্রত্ব নাই, আনন্দে সীমা নাই, মৃত্যু নামে ভয় নাই, 
প্রিয়বিরহ নামে শোক নাই, অনিষ্টপ্রাপ্তি নামে দুঃখ নাই, আছে শুধু 
সত্তা, আছে শুধু জ্ঞান, আছে শুধু আনন্দ, আর আছে- অখণ্ড পূর্ণ 
আত্মবোধ। সেইখানে যদি জীব কোনও প্রকারে একবার আসিয়! 
উপস্থিত হইতে পারে, তবে কি আর স্সেপ্ান শীপ্র পরিত্যাগ করিতে 
তাহার ইচ্ছা হয়? স্থরথের কিন্তু এখন পূর্য্স্ত ঠিক এই অবস্থা 
উপস্থিত হয় নাই। এই অরস্থার একটা স্মৃতিমাত্র স্চরান্ধকারাচ্ছল্ল 
চিত্তাকাশে মুহূর্তের জন্য নক্ষত্রালোকের ম্যায় ফুটিয়াছে। সে 
বাহ! হউক, এই ন্থখময়ী প্থৃতিটি জীবকে কিছুকাল আননদমুক্ধ করিয়া, 
রাখে । তাই, মন্ত্রে 'কঞ্চিৎ কালং তস্থৌ' বলা হইয়াছে । 

জীব এখানে আসিলে কেন এত. মুগ্ধ হয়? কেন মেধসাশ্রম 
সহসা পরিত্যাগ করিতে পারে না? জীব যে এখান সৎকৃতত হয়! 
এইখানে জীব বুঝিতে পারে__আমি *সৎঃ হইতে সঞ্জাত, 'সৎ'এ 
নি) অবস্থিত, এবং “গৎ*ই আমীর অরগীনগ্থীন | জা তি্ন কালেই 
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নিত্য বর্তমান সতন্বরূপে অবস্থান *করিতেছি। প্রথমে যে সত্যপ্রাতিষ্ঠ 
বা সশু-উপলব্ির জন্য জীব চেষ্টা করে, (যাহ আমরা মৃগয়াচ্ছচুল 
অশ্বারোহণে বনগমন কথাটার মধ্যে পাইয়াছি) উহা সাধনার 
প্রথম সুত্রপাত-_-নকল করিয়া সত্এর অনুসন্ধানমাত্র । এ নকল সত্যানু- 
সম্ধানই আজ সাধককে প্রবাস্থৃতির নিকট উপস্থিত করিয়াছে । এইখানেই 
সাধকের এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, “আমি যত জম্মম্ৃত্যু ও পরিবর্তনে 
ভিতর দিয়াই যাতায়াত করি না কেন, আমার ইন্দিয়গ্রাহ্য পদার্থসমুহ 
আমাকে যতই বিনাশশীলতার বিভীষিকা প্রদর্শন করাউক না *কেন 
আমি এক অখণ্ড নিত্য স্থির সত্তায় অধিষ্ঠিত” । সৎ-বস্তরটী যে সর্বববিধ 
পরিবর্তনের ভিতর নিত্য অপরিবর্তনীয় অবস্থায় অনুস্যৃত রহিয়াছে, 
ইহার উপলবি ব৷ প্রত্যক্ষতা লাভ হয় জীবের এইখানে- এই মেধসাশ্রমে। 
এই সগএর অভিভ্ভ্কানের নামই মায়ের কোল । পূর্বেবে আমরা অনেক 
স্থানে 'মাতৃঅন্কস্থিত শিশু” শব্দটির ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি; তাহার 
তাপর্যা এইস্থানে সাধকগণ বুঝিতে পারিবেন । যত দিন “সশুকৃতঃ” না 
হওয়া! যায়, তত দিন অভয় মাতৃ-অস্কের সন্ধান পাওয়া যায় না। 

স্থরথের ভাগ পরিবন্তিত হইয়াছে-_জীবন্ব-অবসানের সময় 
আসিয়াছে ; তাই, মাতুলান্তের আকুল আকাঙক্। প্রাণে জাগিয়াছে। 
ভাববিরোধিতা-_প্রজাবিদ্রোহ ও অমাত্যবিরোধিতা সে আকাঙক্ষাকে 
আরও তীব্রতনু$ করিয়া তুলিয়াছে। দে আকুলপ্রাণে মাতৃলাতের আশায় 
ছুটিয়াছে! তাই, আজ মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, নিতা সতোর সন্ধান- 
লাভরূপ 'সগকৃত' হইয়া ধন্য হইয়াছে । মা আমার গ্রন্াস্মৃতিরূপে উদ্ধদ্ধ 
"হইয়া বলিয়া দিলেন- তুই যে সঙ ! আমি সচ্চিদানন্দময়ী মা-_আর তুই 
জীবরূপী আমারই নে্েহের ঢুলাল পুত্র। যখন জ্ঞানে বা অজ্জ্ঞানে, 
একবার মা বলিয়! ডাকিয়াছ, আর কি তোমায় অস রাখিতে পারি! 
পুত্র! চাহিয়া দেখ-তুমি আমার অস্কে_-নিভাসত্যে চির 'অধিষ্তিত। 
তোমার জন্ম নাই, নৃত্যু নাই, বাল্য নাই, যৌবন নাই, বার্জক্য নাই, জাতি 
নাই, বর্ণ নাট, অধর্ম্ম নাই, ধর্্ঘ নাই, কোনও পরিধর্তীন, কোনও বিবর্ত 


সাধন-সমর 


কেনিও বিকার, কোনও ভ্রান্তি তোমতে নাই। আমি সচ্চিদানন্দময়ী মা 
তোমার! তুমি সচ্চিদানন্দময় পুত্র আমার! আজ আমার মাত্র 
সৎ-স্বরূপটিৰ উপলব্ি কর। ক্রমে তোমার পিপাসার তীব্রতা-অনুসারে 
চিৎ ও আনন্দশ্বরূপ তোমার প্রতীতিযোগ্য করিয়া দিব, আমাতে চিরতরে 
মিলাইয়! যাইবে, আমার ন্নেহুময় বক্ষে চিরতরে আশ্রয়লাভ করিবে, 
স্টিরতরে তোমার জীবত্ববোধ দূরীভূত হইবে, মুক্তিরূপ আমারই স্নেহাঞ্চলের 

অন্তরে চিরতরে নির্বিবিশঙ্কে অবস্থান করিবে । আর আ।পনাদিগকে ক্ষুদ্র 
ভাবিয্া, অসৎ মনে করিয়া, পরিণামী দেখিয়া অবসাদগ্রস্ত হইও না। 
দেখ, আমি-__ম! তোমার সকল অবসাদ দূর করিবার জন্য তোমাকে বক্ষে 
ধরিয়! রাখিয়াছি। 

সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রথম সূত্রপাতে যাহা কল্পনামাত্র বলিয়া প্রতীত হইত, 
এখান হইতে তাহা যথার্থ সত্যর্ূপেই অনুভূত হইতে থাকে । ফেহেতু, 
এই সৎ-জিনিষটা প্রত্যক্ষ । ইহা কোনরূপ অনুমান বা কল্পনার সাহায্যে 
বুঝিতে হয় না । ইহা এত স্থুল, এত ঘন যে, জাগতিক পদার্থনিচয়ের 
স্থলতা যেন এই নিশ্চল সত্তার নিকট ছায়ামাত্র বলিয়া বোধ হয়। 
সাধনাজগতে অনুমান ব! অপ্রত্যক্ষ যত দিন থাকে, বুঝিতে হইবে--তত 
দিন যথার্থ সাধনার সূত্রপাত হয় নাই। ইহার প্রতিপদক্ষেপে কিছু না কিছু 
প্রত্যক্ষ, কিছু না কিছু লাভ হুইবেই। যখন এইরূপ প্রত্যক্ষত। আসিতে 
থাকে, তখনই সাধনা সরস ও মধুময় হয়। তখন হইতে আর ইহাকে- 
নীরস ও কষ্টসাধ্য কর্ম্মবিশেষমাত্র মনে হয় না। তখন তই সাধকগণ, 
দ্বিগুণ উৎসাহে স্তুগ্রসর হইতে থাকে ও. অচিরে আত্মলাভে ধন্য হয়। 

যাহারা সাধন! করিতেম্ছ, অথচ এ পর্য্যন্ত কিছু প্রত্যক্ষ করিতে পার 
নাই, তাহারা বুঝিবে__মৃততকর্মের অনুষ্ঠান হইতেছে । কর্্দকে চৈতত্যময় 
করিয়া লও, দেখিবে__সকলই: মধুময়, সকলই সরস। মৃত সাধন! ফে. 
একেবারেই ফলপ্রদ হয় : না, . এ কথা আমরা কখনই বলি না; কারণ, 
জীবমাত্রই সাধকু, কর্ম্মমাত্রই সাধনা এবং সাধনামুরূপ দিদ্ধিলাভ ৪ 
অবশ্ঠস্তাবী। কিন্তু সাধক | যদি তুমি চিরে অর্থাৎ এই জীবনেই অম্বতের, 


দেবীমাহাত্মা ৭৯ 
'সন্ধান বা আম্বাদ পাইতে চাও, তবে সাধনাকে সজীব করিতে হইবে_ 
প্রাণময় করিতে হইবে। সৌর গাণপত্য বৈষ্ণব শৈব শাক্ত জৈন বৌদ্ধ 
যবন শ্লেচ্ছ প্রভৃতি সর্বববিধ সাধক-সম্প্রদায়ই যথার্থ অমৃতের সন্ধান পাইতে 
পারে। স্বস্য সাধনার প্রণালীগুলিকে ব্দি সত্যের ভিত্তির উপরে 
প্রতিঠিত করা হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই উহা আশাতীত ফল আনয়ন 
করিয়া থাকে | যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন.না কেন, সেই সাম্প্রদায়িক 
সাধনাই এক অদ্বিতীয় ঝন্ত্র-লাভের পক্ষে পর্যাপ্ত, যদি তাহার মধ্যে সাধক 
প্রাণের সন্ধান করিয়া! লইতে পারেন । প্রাণ না দিলে প্রাণের সন্ধান 
পাওয়া যায় না। প্রাণ না পাইলে মৃত্যুতয় বিদুরিত হয় না। হার 
সাধন! যত প্রাণময়, তাহার সাধন তত শীত্ত্র ফলপ্রসূ । প্রাণহীন, সাধনা 
শবদেহমাত্র। শবদেহকে বতই বসন ভূষণদ্বারা স্বসজ্ভিত করা হউক ন৷ 
কেন, সে যেমন কিছুতেই সৌন্দর্যা-বিকাশ করিতে পারে ন! 3 বরং একটা 
মলিন ছায়াকে আরও ঘন করিয়া তোলে, সেইরূপ প্রাণহীন কতকগুলি 
বাহা আচার অনুষ্ঠানরূপ সাধনা কখনও পরমাত্ম প্রকাশে সমর্থ হয় না; 
বরং অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারকে আরও যেন নিবিড়তর করিয়া তোলে । 
বৃক্ষের শাখ! উপশাখ! কাণ্ড মূল ফুল ফল পত্রাদিরূপ বহুবিধ ভেদ, 
ব্ছবিধ নাম ও রূপের বিভিন্নত৷ থাকিলেও যে রসপ্রবাহটি বৃক্ষকে 
সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাহা যেরূপ বৃক্ষের সর্ববাবয়বে তুলারূপে অনুগত, 
সাধনাক্ষেত্রেও ঠিক সেষ্টুরূপ বুঝিবে। সন্প্রদায়গত, নামগত, আকারগত, 
আচারগত, অনুষ্ঠানগত, অসংখ্যভেদ ও বহু বৈচিত্রা থাকিতে পারে, এবং 
থাকাও উচিত ; ( কেন, তাহা পরে বলিব ) কিন্তু এ বহু বিভিন্নতার মধ্যে 
একাটি অখণ্ড রসপ্রবাহ--সত, চি এবং আনন্দস্বরূপ প্রাণ সর্ববত্র 
ওতপ্রোতভাবে অনুস্ত রহিয়াছে। এ রসপ্রবাহ্ধীর দিকে লক্ষ্য রাখিফো, 
সকল সাধনাই অভিন্ন ফলপ্রাদ বলিয়া প্রতীত হয়। শ্ধু এই সঙ্য 
'জিনিষটাকে বাদ দিয়াই সাধকগণের মধো নানারূপ সাম্প্রদায়িকতা, স্বমতের 
প্রীধসথাগন, পরমত-খগ্ুনে প্রয়াস প্রভৃতি সঙ্থীর্ণতা প্রকাশ পায় । 
চারটি বালক বিভিন্ন 'গ্রন্থকায়:প্রণীত চারিখানি বর্ণপরিচয় পাঠ 


৮৩. সাধন-লমর 


করিভেছে। কোন পুস্তকে “অণ্' বর্গটির ধারে একটি অশ্ব চিত্রিত 
রহিয়াছে, কোন পুস্তকে অজগর সর্প চিত্রিত আছে, কোন পুস্তকে 
অলাবুর ছবি আছে, আবার কোন পুস্তকে একটি অজার ছবি আছে। 
বালকগণ ছবি দেখিয়া “অ” বর্ণটি শিক্ষা করিবে, অকারের আকৃতিটি মনে 
রাখিব” _ইহাই ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ; কিন্তু বালকগণ এ “অকার, বর্ণটি 
ছিড়িয়৷ ফেলিয়া দিয়াছে, অথবা কালীদিয়া অদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে। 
তার পর চারিজনে মহাঝগড়া । এক জন বলে--ঞ্ম।মার বই ভাল, ইহাতে 
“ঘোড়ার ছবি আছে, দেখ ত কেমন স্ন্দর! আর একজন বলে-__না না 
আর্বীর বইখান! ভাল; এই দেখ কেমন অজগরের ছবি আছে। আর 
এক জন,বলে--ওরে তা নয়, আমার বইতে আছে অলাবু! অলাবু কি 
জান-_লাউ ! কেমন উতকৃষ্ট তরকারি! আর এক জন বলে--যা যা 
তোদের সবার চাইতে আমার বইখান! বেশী ভাল-_কেমন ছবিটি! এই 
দেখ, অজার ছবি আছে। অজা কি তা জান? অজা মানে ছাগী। 
আমাদের ধর্মমবিষয়ে সান্প্রদায়িক বিরোধিতাও ঠিক এইরূপ। যেটি 
উদ্দেশ্যু--যাহ। লক্ষ্য, তাহাকে আমরা ভুলিয়া! গিয়াছি। শুধু বাহিরের 
আবরণ নিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিপুষ্ট হইতেছে । 

সাধনার বা জীবের লক্ষ্য- _সচ্চিদানন্-লাত | সচ্চিদানন্দই জীবের 
স্বরূপ।। যে. কোনও কারণেই হউক, আমরা অসৎ, অচিৎ এবং নিরানন্দ 
হইয়া পড়িয়াছি। সর্বদা ৃ্্ুভয়ে শঙ্কিত,__পাঁছে আমার অস্তিত্ব- 
লোপ হয়, এই আশঙ্কা জীবমাত্রেরই আছে ; ্তরাং মস । আমাদের 
জান এত সনীরগ বে, লন জে বন্তকে প্রকাশ করিতে পাঁে না সুতরাং 
অচিৎ। আমরা যে আনন্দভোগ করি, উহা হুঃখমিশ্রিত ; সুতরাং 
নিরানন্দ। জীবম এই ত্রিবিধ অবস্থা! হইতে মুত্ত হইয়া, সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপের উপলব্ধিতে যাইতে হুইবে, ইহাই সাধনার উদ্দেশ্টা। এ স্বরূপটি 
অপর কোনও স্থান হইতে ধার করিয়। বা চাহিয়া! আনিতে হয় না, উচ্থা' 
প্রত্যেকেরই অস্তরে যেন লুক্কারিত আছে।, .ল্লেই জপ্রকট ব্রঙ্মতাবকে 
প্রকাশিত করার নাম সাধনা । সকল জীবই ব্যানে-বা জ্ঞানে এই সাধনাই 
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করিতেছে। বেহেতু, সকলেই চায়--আমার অস্তিত্ব যেন লোপ না পায় 
আমি যেন অনন্ত কাল থাকি; ইহারই ন্বাম সগুএর উপাঁদনা। তার পর 
এমন অস্তিত্ব আমর! চাই না, যে অস্তিত্ব জানিতে পারিব না। যদি 
কেহ বলে-_“তুমি চিরকাল থাকিবে ; কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিবে না যে, 
তুমি আছ”, তবে আমরা তেমন থাকাটি চাই না। আমরা চাই-স“আমি 
চিরকাল থাকিৰ এবং বুঝিতে পারিবে আমি আছি।” ইহার নাম 
চিৎএর সাধনা । তার পর সেই থাকাটি যদ্দি নিরবচ্ছিন্ন ছুঃখময় হয়, তবে, 
সেইরূপ থাকাও চাই না; স্থতরাং আমর! চাই--“আমি থাকিব,” আমি 
বুঝিব যে, “আমি আছি,” এবং আমার থাকাটি “আনন্দময়” হুইবে। 
এইরূপে প্রত্যেক জীবই সচ্চিদানন্দের অহ্বেধী। কেহ মগ্ভপান করিয়া, 
কেহ দস্থ্বৃত্তি করিয়া, কেহ নিষ্ঠঠরতা করিয়া, এ সচ্চিদানন্দের অন্বেষণ 
বা সেবা করিতেছে; আবার কেহ ব৷ দয়া ক্ষমা! উদারতা ভগবত্প্রীতি 
কিংবা সাধনভজনঘ্বারা সচ্চিদানন্দের সেবা করিতেছে; শ্ুতরাং 
জীবমাত্রই সাধক এবং কর্্মমাত্রই সাধনা | ' ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। 
যত দিন ইহ! না জানিয়া কণ্ম করে, তত দিন মানুষ সাধারণ জীবমাত্র ; 
আর যখন ইহা বুঝিয়া কন্ম করিতে থাকে, তখন সে সাধক নামে 
অভিহিত হয়। সাধারণ জীবে ও সাধকে এই প্রভেদ। যে ব্যক্তি 
আপনাকে সাধক বলিয়া মনে করেন, অথচ জ্ঞানতঃ সম্টিদানম্দের 
অন্বেষণ করেন না, তাহার, সেই সাধনাকে সাধারণ জাগতিক 
কাধ্য অপেক্ষ! উন্নত আসন দেওয়। যায় কি? তাই বলিতেছিলাম_ 
সর্বববিধ সাধনার মস্তনিহিত এ সচ্চিদানন্দরূপ রসপ্রবাহটির দিকে লক্ষ্য 
বাখিয়। অগ্রসর হইতে হইবে। হয়ত কেহ কঠোর তপস্যাদির অনুষ্ঠান 
করিতেছেন, অথচ এই সচ্চিদানন্দের সন্ধান পান নাই-_-আপন অমরত্ব, 
নিত্যত্ব, আনন্দময়ন্বের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; বদি এরূপ আমর! 
দেখিতে পাই, তবে বুঝিব-_তিনি লক্ষ্যহীন হইয়! বা! উদ্দেশ্য ভুলিয়া, মা 
তপন্থরি জন্ম বা দিদ্ধিলাকের জদ্য তপন্যা! করিতেছেন। রি 

আীব যখন জানিয়া গুনিয়া সাধনার প্রাণ এই সচ্চিদাননান্যজপের 
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সন্ধানে আকুল হইয়! ছুটিতে খাঁকে, তখন সর্বপ্রথম সতস্বরূপষ্টি 
প্রতীতিযোগা হইতে থাকে। এই প্রথম ্বরূপটির উপলবিতে জীব 
একটি অখণ্ড নিত্য সত্তার সন্ধান পায় । ইহাই মন্ত্রে সংকুত' শব্দটিদ্বারা 
শ্রতিপাদিত হইয়াছে। যে কোন সম্প্রদায়ের সাধক তাহার সাধনার, 
প্রণালীকে সত্যে প্রতিঠঠিত করিয়া, প্রাণময় বা রসময় করিয়া লইলেই, এই 
অখণ্ড সগ-বস্তরটির সন্ধান পাইতে পারেন । আঁচারতেদে ও অনুষ্ঠানভেদে 
সাধনার যে বিভিন্ন প্রকার ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে ; উচ্থা অজ্ানমূলক | 
এই স্থলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনার ক্রমণ্ডলি উল্লেখ করিয়া, তাহার 
মধ্যে সত্যপ্রতিষ্ঠার উপায় দেখাইয়া দিতে গেলে, পুস্তকের আকার অতি 
বহুত হইয়া পড়ে; তাই, নিরন্ত হইতে হইল। অথবা পুস্তক পাঠ 
করিয়া কেহ কখনও সাধনার রহস্ত পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, 
এবং পারিবেনও না। বিনীত ভাবে ঘথোচিত শ্রদ্ধার সহিত গুরুমুখ 
হইতে উহা শ্রবণ করিতে হয়; এবং গুরু যদি কৃপাপরবশ হইয়া! স্বকীয় 
আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দেন, তবেই সাধনা 
আশানুরূপ ফলবী হয়। নচে মৌখিক জ্ঞানের আলোচনায় কেহ 
কোন দিন প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে পারেন নাই । সকল কথা পুস্তকে 
লিখিয়া প্রকাশ করায় কোন বিশেষ ফল হয় না! বলিয়াই, অনেক স্থলে 
নিরণ্ত হইতে হয় । কিঞ্চ- -ফললাভ ত হয়ই না বরং অপাত্রে প্রযুক্ত 
হইয়া গুরু ও বেদাস্তবাঁক্যের অবমাননা. হয়। সেই জন্যাই পৃজাপাদ 
খষিগণ ভূয়োডুয়ঃ অধিকারভেদে সাধন-রহস্য আলোচনার ব্যবস্থা পৃথক্‌ 
করিয়। দিয়াছেন । যিনি এই অধিকারগত বিভিল্নতা লক্ষ্য করিতে 
অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের সৃন্মম দেহটি পর্যন্ত পরিদর্শন করিতে সমর্থ, 
তিনিই যথার্থ উপদেষ্টা, তিনিই বথার্ধ সদ্‌গুরু। * 

যাহা হউক, আমরা লাধনার অবান্তর কথা নিয়া বহু দুরে আলিয়া 
পড়িয়াছি-_-পুনরায় প্রস্তাবিত্ত বিষয়ের সমীপন্থ হওয়। বাউক। মেধস্‌- 
কর্তৃক সতকৃত হইয়া, দ্ুরধ কিছুকাল পেই আশ্রমে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। এই প্লে এ *কঞ্চিতকালম্‌* কথাটির মধ্যে একটু 
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ভাতব্য বিষয় আছে। বু সৌভাগ্যের ফলে, বহু প্রাণপাত তপস্যার 
বলে জীব মহত্বত্বের সন্ধান পায়, সগকৃত হয়, অখণ্করস-সত্তার সন্ধান 
পায়। তবে এমন ক্ষেত্রে আসিয়াও “কঞ্চি কালং, কেন? চিরকাল 
এখানে কেন থাকে না? না-_তাহা কেহই পাঁরে না। যত দিনশদেহ 
থকে, তত দিন সে ক্ষেত্রে কেহই নিরবচ্ছিন্ন অবস্থান করিতে পারে 
না। বনু জন্মসঞ্চিত সংস্কারবশে আবার দেহাত্মবুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন 
করিতেই হয়; কিন্ত অতি অল্প ক্ষণের জন্যও বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আত্মবোধ 
উপসংহৃত হইলে, যে অমরত্বের স্মৃতি, যে অপরিসীম আনন্দের আভাস 
পাওয়া যায়, তাহাতেই জীব ধন্য হয়। সেই তিলার্ঘকাল-মাত্র-ভোগ্য 
সচ্চিদানন্দের স্বখময়ী স্মৃতিটুকুও মানুষকে আনন্দে বিভোর করিয়া রাখে । 
তখন হইতেই সাধকের জীবন উৎসাহুময় এবং কর্ম্মসমূহ মধুময় হয়। 
কিছুদিন অভ্যাসের ফলে এই সৃক্ষাতত্বে অবস্থানকালের মাত্রা পরিবদ্ধিত 
হইতে থাকে । তখন ইচ্ছামাত্রেই অনতি প্রত এই মেধসাশ্রমে উপস্থিত 
“হইতে পারে এবং 'ব্রঙ্ধাহমস্মি' এই স্মৃতি ঘনীভূত হওয়ায়, সাধকজীবনে 
দেবভাবীয় লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে । 

ইন্ছশ্চে তশ্চ বিচরন্-__মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াও রথ এ দিক্‌ 
'ও দিক্‌ বিচরণ করিতেন! মহত্তত্থে উপনীত হইয়া, সেই শুভ্র শান্ত 
নিন্দীল উদাসীন বুদ্ধিজ্যোতিতে অবগাহন করিয়াও জীব* প্রারবূবশে সে 
স্থান হইতে মনোময় ক্ষেত্রে কিংবা অল্লময় কোষে অবতরণ করিতে বাধ্য 
হয়। বেশী সময় অতি সুক্ষনক্ষেত্রে অবস্থান করিতে না পারার হেতু-- 
স্লাভিমানিতা ৷ বনু জন্মজন্মাস্তর ধরিয়া আমরা শ্থুল বিষয়ের অবলম্বনে. 
আত্মবোধ উদ্দীপ্ত করিয়। রাখিতে অত্যন্ত হইয়াছি। যদি কোন দিন' এই 
নামরূপবিশিউ স্ুলভাবগুলি পরিত্যাগ করিয়া, অপেক্ষাকৃত সুক্ষা্তর 
স্তরে আরোহণ করিতে হয়, তবে প্রথম প্রথম যেন একটা 
অন্বস্তিভার আসিয়া উপস্থিত হয়। যত ক্ষণ না আবার সঙ্গের 
আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তত ঙ্গণ যেন দম জাট্কাইয়া যায় বলিয়া 
মদে. হয়। তাই, এক এক খার. সুন্ষমতত্থে আরোহণ করিলেও, 


৮৪ সাধন-সমর 


পুনঃপুনঃ স্থুল কোষগুলিতে বিচরণ করিতে হয়। ইহাই ন্থরথের ইতস্ততঃ 
বিচরণ। 

বুদ্ধিযোগের সাহায্যে প্রত্যেক স্থূল : পদার্থে মাতৃসত্তা-দর্শনের ফলে 
হঠ1-একদিন বুদ্ধিময় জ্যোতির প্রকাশ হইয়া পড়ে । সাধক সে জ্যোতিতে 
প্রথম প্রথম দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে না পারিয়া, আবার দেহবুদ্ধিতে 
নামিয়! পড়ে ; কারণ, নীচের দিকে যে এক মন ভার বাঁধা রহিয়াছে । 
ভগবানের ওজন_ এক মন। সঙ্গপূর্ণ মনটি ভগবানের চরণে অর্পণ 
করিতে পাঁরিলেই জীবস্বের অবসান হয় । যত দিন উহা পরিসমাপ্ত না হয়,. 
তত দিন একটু একটু করিয়া বিষয় হইতে মনকে তুলিয়া লইয়া, তাহার 
শ্রীচরণে অপণ করিতে হয়। পুর্ণভাবে মনটিকে গ্রাস করিবার অস্যাই 
মা আমার স্নেহের সন্তানকে লইয়৷ এইরূপ দোলখেল1 করিয়া থাকেন। 
একবার বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আরোহণ, আবার পরক্ষণেই দেহাত্ববুদ্ধিতে 
অবরোহণ । যখন জীব এই আরোহণ-অবরোহণরূপ মায়ের আনন্দক্রীড়ার 
অনুভব করিতে থাকে, তখনই তাহার প্রকৃত সাধনা আরন্ত হয়। সাধক ! 
যনে কর-_তুমি এক এক বার আকুল প্রাণে মা মা বলিয়া মায়ের কোলে 
উঠিতেছ, জীবভাবীয় সঙ্কীর্ণত বিস্মৃত হইয়া, অসীম আনন্দ-জলধি স্পর্শ 
করিতে উদ্যত হইয়াছ ; আবার পর ক্ষণেই জীবত্ববোধে নামিয়। পড়িয়াছ। 
,এক বার মনে হইতেছে, তুমি স্বর্গের উচ্চে উঠিয়াছ, আবার হয়ত 
পর ক্ষণেই নিজের নীচতা, হীনতা৷ দেখিয়া, আপনার্কে নরকের জীব বলিয়া 
মনে করিতেছ। এইরূপ সমস্থাপুর্ণ অবস্থার নামই “মেধসের আশ্রমে 
বরের ইতস্ততঃ বিচরণ। পরবর্তী মন্ত্রে ইহা আরও বিশদভাবে বলা 
হকে। যাহা হউক, সাধক যখন এইরূপ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়, 
'ভুখন তাহার মর্স্থান যেন শতথা বিদীর্ণ হইতে থাকে। যত দিন অন্ধকারে 
খাকে, ততদিন আলোকের আনন্দ বুঝিতে পারে না; কিন্তু একবার 
আলো! দেখিয়া, আবার অন্ধকারে যাওয়া বড়ই কউকর। আলো ধত 
উল্জল হইতে উত্লতর হইতে থাকে, জন্ধকারও যেন ততই অধিক গা্ট 
'ছয়।: ঘৃত মাকে পাইতে: থাকে, কতই বেন ন! পাওয়াটা তীক্রভাকে: 
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বোধে আসিতে থাকে ; তখনই অসহা যাতনা উপস্থিত হয়। এই 
অবস্থায় আসিয়া! সাধকগণ কখন কখন একেবারে হতাশ হুইয়৷ পড়েন ; 
কিন্তু ইহাতে হতাশের কোন কারণ নাই; ইহা মাত পুত্রের আনন্দ-লীল! । 
একবার মা তোমার হাত ধরিয়া দাড়া করিয়া দিলেন । মাযে তোম!কে_ 
আপন পায়ে চলিতে শিখাইবেন ; তাই, হঠাত হাতখান। সরাইয়া লইলেন--- 
তুমি পড়িয়া! গেলে, আছাড় খাইলে, বাথ! পাইলে । আবার মা আসিয়া 
হাসিতে হাসিতে হত ধরিয়া তুলিলেন, তুমি আনন্দে বিভোর হইলে ; 
মা আবার হাতখাঁনি সরাইয়। লইলেন। এইরূপ মাতা-পুত্রের মানন্দ-লীলা 
যে কত মধুময় এবং সমকালীন কত বিষাদময়, তাহা সাধকমাত্রেই অবগত 
আছেন। মাকে যাহারা সর্বব ভাবে সর্বব রূপে দেখিতে অত্যন্ত হইয়াছে, 
তাহাদের নিকট মা এইরূপ আনন্দ-লীলা করিবার জন্য প্রায়ই উপস্থিত 
হইয়া থাকেন। কি উপায়ে সহজে মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, এই 
মাতা-পুত্রের আনন্দক্রীড়া সম্ভোগ করা যায়, তাহা মা-ই গুরুরূপে 
আবির্ভৃত হইয়া, জীবকে বুঝাইয়! দেন। 

*সোহচিস্তয়ৎ-পুনঃপুনঃ অভ্যাসের বলে খন জীবের এমন 
একটা অবস্থা আসে যে, কিছু কাল সেই বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিবার 
সামর্ধ্য হয়; তখনও আবার মমত্ববোধে আকৃষ্ট হইয়া-__প্রারন্ধ সংস্কারের 
প্রবল আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, নানারূপ স্ূল বিষয়ক চিন্তা আসিতে থাকে । 
বিষয়ের স্মৃতিদ্বারা উৎ্পীড়িঞ্ হইতে হয়,। প্রথমে বুদ্ধিতত্বে আরোহণ 
সৃক্মম তত্তে অবস্থানের কাল যত দীর্ঘ হইতে থাকে, ততই সেখানে থাকিয়াও 
সল দেহাদি-বিষয়ক চিন্তা যেন আপনা হুইতে উপস্থিত হইতে থুকে। 
বনু দিন পিঞ্ররাবন্ধ বিহ্ঙ্গম ষদি সহসা মুক্ত জাকাশমার্গে বিচরণ করিবার 
সুযোগ পায়, তথাপি যেরূপ সে বেশী দুরে না গিয়া, আবার সেই চিরাভান্ত 
বাসস্থান-_-পিগ্ররটিতে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ বহু দিন দেহাত্মবোধে 
আবদ্ধ জীব যদি মাস্তৃকুপায় সৃষ্মমতত্বসমূহের সন্ধান পায়, তথাপি তাহাতৈ 
সে বেশী ক্ষণ থাকিতে পারে না। চি্রিচঞ্চল্‌, চিরমলিন জীব বুদ্ধিময় 
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ক্ষেত্রের সে বিশীলভা, সে নির্্লতা, সেই উদাসীনভাব, সেই বজবৎু 
কঠোরতা, সেই পর্ববতবত স্থিরতা, অধিক ক্ষণ সহা করিতে পারে না। 
আবার দেহাদি-বিষয়ক স্মৃতি উদ্বোধিত হইতে থাকে । অথবা মা আমার 
দয়া করিয়াই এইরূপে একবার নীচের দিকে একবার উপরের দিকে 
গমনাগমন করাইয়া, প্রাণের সঙ্কীর্ণতা বিদুরিত করিতে থাকেন এবং 
ক্রামে ক্রমে সাধকের বলবৃদ্ধি করিয়া, বিশালতার দিকে অগ্রসর হইবার 
স্বযোগ করিয়া দেন। 


মপুর্বৈঃ পালিতং পুর্ববং ময়া হীনং পুরং হি ত€। 
মদভৃত্যে স্তৈরসদ্রৃতৈধর্ষ্মতঃ পাল্যতে ন বা 8১১1 


লন্যুক্পীদ। আমার পূর্বববন্তিগণ যে পুরকে পূর্বে যত্রপূর্ববক 
প্রতিপালন করিতেন, সেই পুর অধুনা আমা কর্তৃক পরিত্যক্ত । অসচ্চরিত্র 
ভৃত্যগণ আমার সেই পুরকে ধন্মানুসারে প্রতিপালন করিতেছে কি না? 

শ্্যাখ্যা। মেধসাশ্রমে অবস্থানকালে স্থরথ প্রারৰব সংস্কার বশতঃ 
দেহাদিতে মমত্ব-বুদ্ধির প্রবল আকর্ষণে বাধ হইয়া, যে সকল চিন্তান্ারা 
উত্পীড়িত হইয়া থাকে, তাহাই চারিটি মন্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়'ছে। 
মানুষমাত্রেরই এরূপ চিন্তা করা একান্ত ন্বাভাখিক। নিল 
বুদ্ধিপ্যোতিতে অবস্থানকাল অপেক্ষাকৃত, একটু দীর্ঘ হইলেই 
সর্বপ্রথমে পুর-বিষয়ক চিন্তা হয়। পুর, শবের অর্থ দেহ। 
এই নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে জীবাত্মা অবস্থান করেন বলিয়া, ত্াঙগকে 
পুরুষ কহে। জীবাত্মা এই দেপুর পরিভ্যাগপূর্ববক বুদ্ধিময় 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। প্রশান্ত উদার বুদ্ধিজ্যোতি-দর্শনে সর্বববিধ 
সঙ্কোচ কিছু কালের জন্য দুরীভূত হইয়াছে ; কিন্তু বহজন্মসঞ্তি দেহাদির 
প্রতি মমত্ববোধ বিদুরিত হয় নাই। যত দিন চণ্ডীতত্ব সম্যক্ভাবে হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত না .হয়--যত দিন শুস্তবধ পরিসমাণ্ত না হয়--যত দিন ভ্রিবিধ 
কপ্ফল সমূলে বিধ্বস্ত না৷ হয়, তত দিন মমতার উচ্ছেদ পূর্ণভাবে ছয় না) 
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যত দিন দেহ আছে, তত দিন বুঝিতে হইবে, মমতা নিষ্চয়ই আছে। জীবের 
যখন এই মমতার প্রতি দৌষদর্শন উপস্থিত হয়, তখনই বুঝিতে পার! 
ষায়-_শীত্রই মমতার মূল বিধবস্ত হইবে। মানুষ যখন নিজের দোষ নিজে 
ঠিক ঠিক ধরিতে পারে, তখনই বুঝা যায়--তাহার দোষ-সংশোধনের 
উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে । 

জীব বুদ্ধিযোগের অব্যর্থ ফলে দেহ হস্তে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়া 
বুদ্ধিতে বিশ্যস্ত করিয়াও দেহাদিবিষয়ক প্মৃতিদ্বারা বিভ্রত হয়। তাই, 
স্বরথ মেধসাশ্রমে অবস্থান করিয়াও চিন্তা করিতেছেন__“মৎপুর্বৈঃ 
পালিতং পূর্ববং ময়! হীনং পুরং হি তৎ৮”। পূর্ব পুর্ব অসংখ্য জন্মকৃত 
দুঢ়সঙ্কল্লের দ্বারা যে দেহপুরকে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে, অধুনা আমার 
বড় সাধের সেই দেহপুরটি আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল ! জানিনা__ 
আমার সেই অসদ্বৃত্ত ভূতাগণ- ইন্দ্িয়লমূহ এখন আমাকর্তৃক পরিত্যক্ত 
সেই পুরকে ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিতেছে কি না? 

আমরা মৃত্যুর পরই যে, আবার একটি দেহ গঠন করিয়া লইতে পারি, 
তাহার একমাত্র কারণ-পুর্বব পৃর্বব জন্মের দেহবিষয়ক দৃঢসঙ্কল্প। মৃত্যু- 
কালে যেন অতি অনিচ্ছায় অতি প্রিয় এই দেহটি পরিত্যাগ করি এবং 
অপর একটি দেহলাভের জন্য তীব্র বাসনা লইয়া প্রয়াণ করি। তাই, 
অনায়াসে পূর্ববসন্কল্পবশে অভিনব দেহ *রচিত হয়। পূর্ব পূর্ব জন্মের 
দেহাত্মবৌধদ্বারাই দে গঠিত এবং পরিপুষ শুয়। তাই, “মৎপূর্বৈবঃ 
পালিতম্ঃ বল! হইয়াছে। 

এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বলিতে বাধ্য ভুইলাম 1 
আমাদের শীন্স্ে যে আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া! বণিত হইয়াছে, উহার 
কারণ-_দেহবিষয়ক তীত্র বাসনার অভাব। আত্মধাতীর মৃত্যুকালে 
দেহের প্রতি এক্টা তীব্র বিদ্বেষ উপস্থিত হয়; সেই জন্থই মৃত্যুর পর 
দীর্ঘ কাল যাবৎ আর সে দেহবিষয়ক বাসন! উদ্দীপ্ত করিতে পারে না। 
প্রেউঠণদেহ ঝ৷ আতিবাহিক দেহ আশ্রয় করিয়! সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে। 
জীবিতকালের সঞ্চিত সমগ্র আশা! আকাঙ্জ্ষান্থার! উত্পীড়িত হইতে থাকে, 
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অথচ স্ুল দেহের অভাবে একটি বানাও পূর্ণ করিতে পারে না; তীব্র 
ঘনত্রণায় শহাকে কালাতিপাত করিতে হয় । শ্রাদ্ধাদি গুর্ধদেহিক কৃত্যসমূহ 
পরলোকগত জীবাত্মার শীঘ্র ভোগদেহ-সম্পাদনের পক্ষে (অর্থাৎ প্রেত 
(লোক-পরিত্যাগপূর্ববক পুনরায় ভোগক্ষেত্র-লীভের ) বিশেষ সহায় হয়; 
কিন্তু আত্মঘাতীর পক্ষে ভোগদেহের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ বশতঃ তছুদ্দেশ্যে 
ক্রিয়মাণ শ্রাদ্ধাদি প্রিয়া বিন্দুমান্ী উপকারক হয় না। সেই জন্যই শাস্ত্রে 
আত্মঘাতীর শ্রান্ধাদি ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে যদি কোন সত্যদশী 
সাধক আত্মঘাতীর পাপক্ষয়-উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পুনরায় যাহাতে ভোগদেহ 
লাভ করিতে পারে, সেইরূপ উদ্দেশ নিয়া, দৃঢ়সঙ্গল্লে প্রায়শ্চিত্ত এবং 
শ্ান্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তবেই উহ্থার প্রেতলোক হইতে নি্কৃতি- 
লাভ সম্ভব। যাহার! স্বাভাবিকভাবে রোগার্দির দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়, তাহাদের মৃত্যুকালে দেহবিষয়ক আসক্তি প্রবলভাবে চিত্তক্ষেত্রে 
ফুটিয়া উঠে, কিছুতেই যেন প্রিয়তম দেহটি ছাড়িয়! যাইতে চায় না; এই 
প্রবল আসক্তিই মৃত্যুর পরে যথাসম্ভব শীঘ্র ভোগায়তনস্বরূপ একটি দেহের 
গঠন করিয়া লয়। ওর্ঘাদেহিক ক্রিয়াদি তাহার সেই ভোগদেহলাভের 
সহায়তা করে। 

যাহা হউক, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াও জীব অনা্দি- 
জম্মসঞ্চিত মমতায় বাধ্য হইয়া, অস্তি বত্বে প্রতিপালিত দেহের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়! থাকে এবং এ অবস্থায় কিছুকালের জন্য দেহ হইতে 
আত্মবোধ বিলুপ্তপ্রায় হয়*বলিয়া, মনে করে-_“ময় হীনং পুরং হি তত” 
আমি সেই দেহপ্ুর পরিত্যাগ করিলাম। আমার অসত্ত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ 
এখন আমাকর্তৃক পরিত্যক্ত দেহপুরকে ঘথারীতি প্রতিপালন করিতেছে 
কিনা? ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়সমূহ বহন করিয়! আনিয়া, প্রতিনিয়ত 
দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া! থাকে । যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্িয়গ্রাহছ 
“বিষয়সমূহের থারা দেহের পরিপোবণ না৷ হইয়া, মনেরই পরিপুষ্ি হয় ;তথাপি 
দেহাতিমান বশত মনের যাবতীয় পুষ্টি গুল দেছের পরিপোষণেই পরিধি 
হয়'। : সেই জন ইন্তরিয়গণকে দেহের প্রতিগাঁলক বলা মায় ইত্তিয়গর্ণ 
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অসঘত্ত। অসশ শবের অর্থ __সং-বিরোধী কোনও বন্ত্ু-বিশেষ নহে; 
কারণ, এক সতবস্ত ব্যতীত অপর কোন সত্বাই নাই। নীতায় ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন “নাসতে৷ বিদ্যাতে ভাবঃ” । অসৎ নামে €কান বন্ত নাই। এখানে 
নএ্টি অল্লা্ে প্রযুক্ত হইয়াছে। সর্বত্র সমভাবে বিমান এক অখণ্ড 
সত্বন্ত্র যখন ঈষগ্ভাবে বা অল্পভাবে প্রকাশিত হন, তখনই তীহাকে 
অসৎ বলা হয়। নাম ও রূপবিশিষ্ট স্থুইয়া পরিচ্ছিন্নভাবে সগএর যে 
একরূপ বিকাশ বা লীলা, তাহাই অসতপদ-বাচ্য। ইন্ড্রিয়সমূহ 
নামরূপবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে বিমুগ্ধ ; স্ৃতরাং অসদ্ত্ত। আমাদের 
চক্ষুকর্ণাদি ইন্ছ্রিয়গণ যে, প্রতিনিয়ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করে, 
উহাতে আমাদের অসৎভাবই পরিপুষ্ট হয়; কারণ, বিষয়সমূহ অসত। 
যত দিন আমাদের ইন্দ্িয়গণ বিষয়কে বিষয়মাত্র-বোধে গ্রহণ করে, তত দিন 
এই দেহ ধন্মানুসারে প্রতিপালিত হয় না। অসগকে “সৎ বলিয়। 
গ্রহণ না করিলে “সৎ এর সন্ধান পাওয়। যায় না। “সৎ? এর সন্ধান না 
পাইলে, জীবের নশ্বরতা-বোধ অপনীত হয় না, মৃত্যুয় বিদূরিত হয় না। 

স্থরথ (জীব) মেধস্‌ কর্তৃক সতকৃত হইয়াছে, যথার্থ সত্বস্তর 
সন্ধান পাইয়াছে; তাই, এখন বিষয়াতিমুখী ইন্দ্রিয়সমূহকে অসহ্ত্ত ব! 
অসৎ-স্বভাব বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। এইখানে আসিয়া্টু জীব বুঝিতে 
পারে- যে চক্ষু বিশ্বরূপে ভগবত্রূপ ' দেখিতে না৷ পায়, সে চক্ষুদুইটি 
ময়ুরপুচ্ছমাত্র। যে কর্ণ শব্দমাত্রকে মাতৃ-আহ্বাঁন বলিয়া গ্রহণ না করে, 
সে কর্ণদুইটি ছিদ্রমাত্র। যে নাসিক পুণ্য গন্ধগ্রহণে মাতৃ-অঙ্গের 
সৌরভ গ্রহণ না করে, সে নাসিকা প্রতিনিয়ত ভন্ত্রার ম্যায় (ক্ষামারের 
হাপর ) বৃথা শবাসপ্রশ্বাস্, বহন করে । যে জিহবা! সর্বদা মৃতৃনাম-উচ্চারণে 
বিমুখ, তাহা ভেকরসনার গ্যায় নিয় যে ত্বক সমীরণরূপ মাতৃষ্পর্শে 
কণ্টকিত না হয়, সে ত্বক্‌ দেছের বৃথা আবরণমাত্র । 

এইরূপ বিষয়বিমুগধ ইন্দিয়দপী ভূতাগণ অসদ্বৃত্ত। তাহারা ধর্দতঃ 
দেহের, পরিপোষণ করে নাঃ প্রতিনিয়ত অসদৃভাবের পোষণ, করে; 
সতরাং & পোষণ শোষণেরই রূপাস্তরমান্ত--প্রতিমুহর্তে ধ্বংসের দিকে 


৯০ সাধন-সমর 


লইয়া যাইতেছে। বুদ্ধিতত্বে আরূঢ জীবের ইচ্ছ।-_শামি যেরূপ সতবস্তর 
সন্ধান পাইয়া! আনন্দিত হইয়াছি, আমার ইন্দ্রয়গণও সেইরূপ হউক। 
কেন অসদ্বৃত্ত থাকিবে ? তাহারা কেন আর বিষয়কে বিষয় বলিয়। গ্রহণ 
করিয়া, আমার অতি প্রিয়তম ভোগায়তন ক্ষেত্রটিকে, অসন্ভাবে পরিপুষ্ট 
ও অপবিত্র করিবে ? সণ্এর সন্ধান পাইলেই এই সকল চিন্তা স্বভাবতঃ 
জীবের মানসক্ষেত্রে উদ্দিত হয়। 


ন জানে স প্রধানে! মে শূরহত্তী সদাঘদঃ | 
মম বৈরিবশং যাঁতঃ কান্‌ ভোগানুপলপত্যাতে ॥ ১২। 


অনুবাদ । আমার সেই প্রষিদ্ধ সর্ববপ্রধান সর্বদা গর্বিত 
অতি বিক্রমশালী ( দেহাভিমানরূপ ) হস্তী এখন আমার শত্রুর বশতাপক্ন 
হইয়া, কিরূপ ভোগ্যবস্ত্ব লাভ করিবে, তাহা জানি না। 

ব্যাঞখা। দেঁবিষয়ক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই “অহং»-বৃত্তি-বিষয়ক 
চিন্তা উপস্থিত হয়। অভিমান সকল বৃত্তির প্রধান; কারণ, অভিমান ন! 
থাকিলে, দেহই থাকে না। আমরা সর্ববদাই--“আমি দেহী” এইরূপ 
অভিমান করিয়া থাকি বলিয়াই দেহটি ক্রিয়াশীল থাকে। যে মুহূর্তে এই 
দেহাভিমান রুদ্ধ হয়/(একেবারে লোপ পায় না) সেই মুহুর্তেই দেহ নিশ্চল 
হইয়া পড়ে। এই জন্য চতুর্দশ করণের মধ্যে অহংকারেরই প্রাধান্য ; তাই, 
মন্ত্রে “প্রধান” বলা হইয়াছে। তার পর-_এই দেহাভিমান কখনও, 
একেবারে বিদূরিত হইতে চায় না, আপন- ভাবেই মত্ত থাকে। এইরূপ সে 
দেহাত্মবোধে নিয়ত আনন? ও গর্বধ অনুভব করে বলিয়াই মন্ত্রে সদা-মদ” 
শন্দটি উক্ত হইয়াছে । এই দেহাভিমানকে বলি দেওয়া ব| নির্ডিদ্রত 
করা বড় হুরূহ ব্যাপার; তাই, ইহাকে “শুর” বলা হইয়াছে । এই 
“অহঙ্কার” অজ্ঞানমাত্র) তাই, হ্তী নামে অভিহিত হইয়াছে! হস্ত যেরপ 
অমিত বলসম্পন্ন হইয়াও হুরব্বল মানবের দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়, _বুষিতে 
পারে না যে, আত্মবগ কত; সেইরূপ এই আমিই একদিন, অমিত, 
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বলসম্পক্স- ছিল, যে দিন..বিরাটু আমিরূপে-_পরমেশুররূপে স্্রি-স্িতি- 

প্রলয়ের করতৃ্ঘ নিয়া ছিল,” €য দির্ন স্বাধীন ইচ্ছায় বহুত্ব-লীলার অভিলাষ 

করিয়াছিল । সেই মহান্‌ কমি আজ অতি ক্ষুত্রে অকিঞ্চিশুকর মাংসপিগুময়.* 
, দেহ মাত্রে আবদ্ধ হুইয়। সমস্ত বল, স্মন্ত শক্তি বিস্মৃত হইয়াছে । 

দেহের দাসত্ব--বিষয়ের সেবা করিয়। পরিত্গ আছেঃ স্তরাং ইহাকে 

হস্তি-মুর্খ ব্যতীত্ত আর কি বলা যাইতে পারে ! 

জীব বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিলেওঃ প্রথম প্রথম এইরূপ 

দেহাভিমানবিষরক চিস্তাত্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে । বনুজম্মের সংস্কার 

সহজে বিদুরিত হইতে চায় না। এরপ স্থলে জীবের প্রধান চিন্তা এ 

হস্তীটির ভোগের জন্য | -“কান্‌ ভোগানুপলপ শ্যতে” ; কারণ, জীক 

জানে-_-এই অহংএর ভোগ বড় খবেগী; কিছুতেই ইহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি 

হয় না। পদে যাহা পায়, তাহাই আয়ত্ত করিবার জন্য নিয়ত লোলুপ । 

সম্মুখে দেখিল-_অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদ; অমনি অঙ্ই-_সেই শূরহস্তী 

বলিয়। উঠিল--“উহা৷ চাই”। হয়ত এ ক্ষুধাটির নিবৃত্তি করিতে জীবের 

দশ বার জন্মৃত্যু-ষাতন। সন্ত করিতে হইল। তার পর সম্মুখে দেখিল 

স্বর্সন্থথ বিরাজিত, অমনি-_-“উহা৷ চাই” । কিংব! সম্মুখে দেখিল অণিমা্গি 

অফ্টসিদ্ধি স্থশোভিত; অমনি-_-“আমি উহ্থা চাই”। এ সব ভ.. 
বড় খান্ভ !: এ সকল খান্ত সংগ্রহ করিতে জীবকে ষে কত শত বার 
জন্মস্বতার পেষণ সহ্য করিতে হয়, তাহা কে নির্ণয় করিবে? এ 
সকল বিপুল খান্ত ব্যতীত কাম কাঞ্চন যশ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি, কত কি 
যে ইহার খান্ত আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এই সর্বগ্রাসী 

আমিটিকে 'আর চাই না” বলান বড় সহজ ব্যাপার নহে! যত দিন 

দায়ের আমায় অনিন্দ্য সুন্দর চিদ্ঘন মোহন মুর্তিটি দেখিতে না পায়, 
তত দিন কিছুতেই ইহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না । 'যং লব্ধ! চাঁপরং লাভং 
মন্যতে নাধিকং তত”; ধীহাকে পাইলে, অপর. কিছু পাইবার ইচ্ছা 

থাকে না, একমাত্র "তাহাকে দেখাইতে পারিলেই, ' ইনার ভোগের 
জবসান হন; নতুবা: অন্য কিছুতেই হয় লা। এই হস্তীটির ভোগ 
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 নিষ্পল্প করিবার, অস্যই' জীবের যত কিছু আয়োজস-__ঘত কিভু 
উত্পীড়ন । তাই, বুন্ধিময় ক্ষেত্রে জারোহণ .কগ্সিয়াও হৃস্ীটির 
ভোগ সম্পন্ন হইল কিনা, এই চিন্তাদ্বার। জীবকে আকুল হইতে 
হয়। জীব! একবার তোমার দোত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট অহ্ংটির দিকে চাহিয়া : 
দেখ। উহার অতৃপ্ত আকাঙঙ্কণই তোমাকে উন্মাদের মত বিষয় হইতে 
বিষয়ান্তরে ছুটাইয়া লইতেছে ; জন্ম হইতে জন্মাস্তরে সমানীত করিতেছে ; 
মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে অজ্ভাতসারে দ্রতবেগে ধাবিত করিতেছে । 
উহারই তৃপ্তিবিধানের জন্য কত জীবন পরিব্যয়িত করিতেছ, অথচ কি 
করিলে উহ্থার ভোগের---আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইবে, তাহা বুঝিয়া্ 
বুঝিতে পারিতেছ না।॥ “সঃ এর নিকট অহংকে উপস্থিত কর, উহা'র 
প্রকৃত স্বরূপটি উপলকি করিক্ে পারিবে । মাতৃনরূপ গুত্যক্ষ 
করাও, নিত্যানন্দময়ীকে দেখাও, নিত্য নূতন আশার অবসান 
হইবে । জগদ্ঞ্রাসী ভাব-_ন্বলস্ত বৃভূক্ষা চিরতরে নির্বধাপিত হইবে। 
তখন এই আমিই : 'ব্রচ্ষা্মশ্রি” : বলিয়া! সর্ববিধ শোক মোহের 
পরপারে চলিয়। যাইবে-_সর্বববিধ ভোগের অবসান হইবে । 


,যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈ2 | 
অনুবৃত্তিং গ্রবং তেহগ্য কুর্বন্ত্য্যমহীভৃতাম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
অন্নুত্বাদ । বাহার! কেন্মকাণ্ড) পুরি, প্রসাদ, ধন এবং নানাবিধ 
ভোগ্যবস্তদ্বার৷ প্রতিপালিত . ভইয়া আমারই অন্ুগত..ছিল:ঃ: অধুন! 
নিশ্চয়ই তাহার। অন্য মহীপালগণের আনুগত্য করিতেছে । 
ব্যাম্।।  দেহাভিমানবিষয়ক চিস্তার সঙ্গে সঙ্গে কর্মকাণ্ড- 
বিষয়ক চিন্যা উপস্থিত হয়।. জানের উন্মেষ হইলেই কর্কাণ্ডের 
প্রতি আলক্তির মূল শিথিল হইতে থাকে ; অথচ রহুজ্পম্মসঞ্চিত সেই 
অনুরাগ একেবারে দুরীভূত হয় না। তাই, উদাসীন বুদ্ধি-জো!তিতে 
আবস্থান .করিয়াও বৈধকর্্মধিষয়ক চিত্ত“চাঞ্চল্য প্রকাশ - পায়। 
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প্রসাদ, ধন এবং ভোজন এই তিমটিতবারা পরিপুষ্ট ছয় ধলিয়া, 
শান্্রীয় আদেশগুলি আমাদের বিশেষ অনুগত বা অনুকূল। প্রসাদ 
শবের জর্থ--চিত্বের প্রসঙ্পতা । ব্রত মিয়ম উপবাস পুজা ছোম 
জপ প্রভৃতি কশ্মাকাণ্ডের অনুষ্ঠানে একটা অসাধারণ চিত্ত-প্রসাদ- 
লাভ হয়। কাম কাঞ্চনের সেবা কাঁরয়া, জীব বে তৃপ্তি ভোগ করে, 
'ভদপেক্। একটু বিশিষ্ট -তৃত্তি্ঠী সন্ধান পায় বলিয়া, মানুষ শাস্ত্রীয় 
আদেশগুলি যথাসাধ্য পালন করিতে উদ্ভত হয়। ধন শঝৌর অর্থ-_ 
লিদ্ধিশক্তি প্রভৃতি মাতৃবিভৃতি---এঁহিক উন্নতি, অনভীষ্টের অ্রান্ডি, 
পারত্রিক অর্গাদি সখ, কিংবা মাতৃ-প্লীতি অথবা মুক্তি । ইস্থার 
কোন না কোনও ফল অর্থাৎ ধলাভের আশা থাকে ফলিয়াই 
মানুষ বৈধকর্ণের অনুষ্ঠান করে ।& ভোজন শবের অর্থ মাতৃ-সঙ্গভোগ 
এবং পঞ্চ কোষের 'আহার 1. প্রথম প্রথম বিশিষ্ট কর্মের সাহাঘ্যেই 
মাতৃসস্তোগের অভ্যাস করিতে-হয়। বত দিম *ঈীর্বতঃ সংপ্রুতোদক? 
না 'হয়-"যত দিন লর্ববভাঁবে সর্বববন্তুতে জর্বেবশ্বরী মুণ্তির দর্শন: না 
হয়, যত দিন মাতৃ-করুণা-মহার্ণবে পুর্ণভাবে অবগাহন করিতে পারা না 
যায়, তত দিন বিশেষ বিশেষ কর্ণের অনুষ্ঠানক্ূপ কৃপাি' জলাশয় 
খবন করিয়া, পিপাঁদা-নিবৃত্ি ৰা. মাতৃসঙ্জ ভোগ 'করিত্ে হয়া সেই 
জন্ডই পূর্ববাতধ্যঠাথ . প্রতিমালেই' নাদারূপ পুজা পার্ধবণৈর ' ব্যথা 
করিয়া, জামাদের াশ্ষে কল্যাণ সাধন'করিয়াছেন। এক দিকে এই 
'বৈধকর্ম্মাদি যেরূপ সাময়িক মাতৃরত্তোগের সঙ্কায়, অন্য দিকে উদ্থারা 
সেইন্ধপ আমাদের সর্ববাবয়বেরই পরিপুষ্টি বিধান 'করে-_আহার দেয় । 
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ক্রিয়মাগ বৈধকর্ণ্মসমূহ দেহ, : প্রাণ, মন, জ্ঞান ও 
আননেের পোষণ করে। শান্্ীয় আদেশগুলি যথাশক্তি প্রতিপালন 
করিলে, স্বাস্থ্য জঙ্ষুগ থাকে ও দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। ইহাই ভানময়: ও 
প্রাণময় কোষের আছার। এ সকল কর্ম্ম মানপিক প্রনঙ্নতা ও শৈর্ধ্ের 
বিশেষ :জনুকূল---জাজাভিমুখ্খী চিন্তাশক্তির সহায়ত! করে ;-. স্ৃুরাং 
নরানলাতের পথ. উদ্মুক্ত ছয়। যে পরিমাণে. শান অধিগত হইতে 
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ধানে, €সই পরিমাণে -্জানল্দ বা- শান্তির সন্ধান পাওয়া ঘায়। এই 
ভাবে বৈধকর্্মমমূহ আমাদের পঞ্চ *ফৌোষেরই জোজন বা পুণ্িবর্ধন। 

বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোক যে, দিন দ্বিন বৈধবর্্দাদির প্রি 
 ন্াহীন হইয়া পড়িতেছেন, তাহার জীধান হেতৃ-_-এই তিনটির প্রতি 
লক্ষ্যহীনত| . বিধিনিষেধগুলির “মধ্যে ..যে অপূর্ব চিত্তপ্রসাদ আছে,. 
সিদ্ধিশক্তিনূপ ধন... আছে. এবং: মাতৃন্তোগের আনন্দ ও পঞ্চ কোচষর 
পুষ্ভিবিধান আছে, ইহা যদি ভালরূপে উপলদ্ধি করিতে পারেন: তকে' 
কেহই উক্াতে.কিমুখ হইবেন শা? আধুনিক পুরোহিতগণ কর্ণ্মকাণ্ডের' 
অন্গুঠান করেন বট ; কিন্ত উহার ভিতর এই তিনটিরও একটিরও সন্ধা 
রাখেন না একটা - মৃত”, অভ্যাসানুঘায়ী কতকগুলি মন্ত্রপা্ 
করিতে হয় করিয়া, যান; স্বৃতরাষ্ধ যজমানগণও কর্মকাণ্ডের বে 
পরকটা বিশেষ সার্থকতা! আছে, তাহ! বুঝিতে পারেন না। সেই জন্তই 
হিন্দুসমাজের আ্রি্বী-কলাপ : দিন দিন হাস পাইতেছে। তাহারই 
কলে রোগ 'শোক বকালমৃত্যু হুতিক্ষ বির দির টানি 
উতপাতে, দেশ জর্তরীক়ত হইতেছে। 

। এখনও গুহে গুহে দেবপুজা হয়, এখনও বনুসংখ্যক, নরদারী ব্রপ্ত 
সিকি কিন্ত. এ প্রসাদ, ধন এবং ভোজনের দিক 
লক্ষ্য লাই বলিয়াই অনেক স্থলে আশানুয়প ফুললাভে রঞ্চিত হইতে “হয়প 
কেছ বলেন--কলিকা'লে শাস্ত্রীয় কর্স্সমূহের বখোক্ত ফললাভ হপ্না। 
কেছ বলেন-._কর্ম্দি অভ়ানের অনুষ্ঠেয় । কেহ বলেন--নামকীর্তন * ভিন্ন 
অন্য করা কলিযুগে নিষ্ষল। »এইরূপ অসংখা মতবাদ শুনিতে পায় 
বায়; কিন্তু ইহা ধ্রুব জত্য যে, এখন--এএই ফলিযুগেও বৈধকর্পা 
সম্গূণ সফল। - এখনও. দেবকার্য্যে দেবতার প্রতাক্ষ -: আবির্ভাব হয় 
এবং লাধকও অভীব্ট বর লাভে ধন্চ হয়। কিন্তু সেজছা ফাথা_ 1 - 

মা আমার... শঙ্কররূপে 'আঁবিভ্তি হইয়া: কার্মফে অভানদান্র 
প্রতিপাদন, করিলেন; আবার শ্রীগৌরাগরতপ প্রকটিত হইয়া কর্মকার 
আনাবশ্যাকত! কীর্তন করিলেন) এক দিক্ষে উজ্যল ভজানের; কন দিকে, 
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পরা ভক্তির জত্র কশাধান্ডে কর্মকাণ্ড “সন্ুচিত ও মৃতশ্রাধ হইয়া 
পড়িয়াছে।' তাই কি বর্তমান বৈধকর্মীগুলি' প্রাণহীন একটা জনুষ্ঠান- 
মাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে-? '* শঙ্কয়ের মত ভঙ্কানী, চৈডন্তের মত প্রেমিক 
হইলে কণ্মকাণ্ডের 'নূল শিথিল হয়, ইহা সত্য; কিন্তু তগমুগাঁমিগণ 
যাহারা সে জ্ঞান ও প্রেমের সন্ধান পান নাই, ভীহারা ঘর্দি বেদোক্ত 
কর্্মকাগ্ডকে অনাৰশ্যক বোধে পরিত্যাগ করেন, 'তবৰে নিশ্চই বুঝিতে 
হইবে--ঠাহার। ভ্রমসঙ্কুল পথে বিচরণ ' করিতেছেন। "কর্দের 
প্রবর্তক বেদ। বেদ অপৌকুষেয়। উহা ভ্রমপ্রমাদশুদ্যা ধাধিগণের 
আক্মসন্বেদন হইতে সঙ্জীত; ক্ুতরাং কম্মকাণ্ড নিম্ষল বাজল্প কলপ্রদ, 
ইহা! বলা শ্সজ্ভঞতার পরিচয়। তবে এজন একটা দিন আগে বে, হখন 
আর রুণ্মকাণ্ডের কোন প্রয়োজনীয়তা মনে হয় না। তখন কেহ কেছ' 
বা লোকশিক্ষার জন্ক কর্ম্দের অনুষ্ঠান করেন, আবার কেহ "ব! 
কন্ম পরিত্যাগ করেন'। সে অবস্থায় কন্ম আপনি খলিষ্কা শড়ে। 
ভেকশাবকের পুচ্ছ আপনা হইতে ব্মলিভ হয়; কিন্তু সেই পুচ্ছম্ধলনের 
নির্দিষ্ট সময়ের পুর্বেবে যদি কেহ উহ! ছিন্ন করিয়া দেয়, তবে 
ভেকশিশুর'ম্থৃত্যু অনিবার্ধ্য। 

আমাদের বেদ্োক্ত কশ্মকাণ্ড এত মধুর, এত আননাপ্রদ যে, 
নিতান্ত পাষগু ব্যক্তিও সেটু কণ্দের অনুষ্ঠানপ্রণালী-দর্শনে' ক্ষণকালের 
পন্য বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে: না। প্রত্যেক কর্পেরি মধ্যে 
পূর্বকথিত প্রাধরসের" সন্ধান করিয়া লইলেই;' এই চিত্তপ্রসাদ, মা 
বিভৃতি ও" দাতৃসন্ডোগের দুখোগ উপনীত, হয়। এমন কোনও ক্র 
নিয়দ কিংবা পুর্জাদির অনুষ্ঠাসই - হইতে শীরে+না, যাহাতে এ সফল 
"অনুভূতির নুনাধিক পরিমাণে লাভ না হয়, বীহারা কর্মকাণ্ডের 
ননুষ্ঠাতা, তীহাদেক্ত কথাই নাই, দর্শকগণঞ বিপুল আনশ্গৈ সাথিক 
ভাবে 'আল্ল হইয়া গেম. ৫ * ১৮৮টি 

প্রত্যেক - কর্মের :ঈধ্ো অন্ধ 'করিভে হয়-আমাযী-চিধংকটা 
প্রসঙ্গ হইল, আমি কতটা মডিসহিমা দর্শন করিলাম, জাঁসি কটা সময় 


৯৬. লাধন*দমর 
জগতের খেল! ভুলিয়া মাতৃসঙ্গভোগে ধন্য হইলাম । এই লার্ঘকতার দিকে 
দৃষ্টি না থাকিলে, কর্ণ্ম প্রাণহীন হইয়া পড়ে । অধিকাংশ লোকের ধারণাঁ-_- 
২আম্রা যে নিত্য-ক্রিয়া সন্ধা! বন্দনাদ্ির জনুষ্ঠীন করি, অথবা বাড়ীতে 
: ফেছ্গালে মাসে পুজা ও ব্রভাদির অনুষ্ঠান হয়, উহাত্বার তগবান্কে 
লাভ কর! বায় না । ত্তগবান্কে লাত করিতে হইলে, কোন যোগী কিংবা 
সন্ন্যাসীর মিকট হইতে কোনও গুপ্ত উপদেশ লইয়া, তদনুসারে সাধনা 
করিতে হয় এবং বহু কাল সাধনার ফলে যদি ভাগ্যবশে কদাটি কাহারও 
আত্ম-সাক্ষাত্কার লাভ ঘটে । এইরূপ ধারণ বছ দিন হইতে এ দেশে 
পরিপুষ্ট হইতেছে । বৈদিক যুগে কিন্তু এরূপ ধারণা ছিল না। এখনও 
আমাদের. দৈনন্দিন ক্রিয়মাণ কর্ম্মগুলিই ভগবতলাভের পক্ষে প্রচুর । 
আচমন, সূর্য্যার্ঘা, আসন-গুদ্ধি, ইফ্টমন্ত্রজপ ইত্যাদি ষে কোনও একটি 
কার্য্ের অনুষ্ঠান যদি যথারীতি জম্পন্ন হয়, তবে উহ্াত্তেই মানুষ 
অস্কৃতের সন্ধান পাইতে পারে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমাদের 
শান্্রাদিতে যে বভ্বিধ কর্মকাণ্ডের বিধান দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ,-_ 
অধিকারিভেদে কর্্মভেদ । হিন্দুধর্মের ইহাই বিশেষত্ব যে, অধিকার- 
ভেদে সাধনগ্রণালীর ভেদ বিহিত হইয়াছে । অন্য কোনও দেশে 
এই বিশ্ষেন্ব নাই। অন্য দেশে সকলেরই উপাসনাপ্রণালী এক 
প্রকার।. কেবল হিন্দুঞ্জাতিরই সম্প্রদবায়ভেদে, ব্যক্তিভেদে, অধিকার” 
ভেছে বিভিজ্ন উপাসনার . প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াও বছত্বের মধ্যে 
লগুর্ব্ধ ,একর, মধুর .মিলন ও অচিন্তানীয় লামাজন্ড- বিন্যস্ত রহিয়াছে। 
গু ও. কণ্মভেদে প্রাতোক , মানুষেরই. প্রন্কৃতি, পৃথক্‌-ভাবাপরন হইয়! 
ধারে  স্কৃতরাং সকলপ্মানুষেরই.মাধনা-প্রগালী বিভিন্ন হওয়।  অতান্ত, 
স্বাত্তাবিক। এ৩তিক: বহুরিধ কর্ম্মকাগুবিধাঞজের আর : গফটি উদ্দেস্ট 
আছে আমাদের... মন. জড়্যন্.. ভরচ্দ.): কোন 'একটিমাত্র . কাধ্য- 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনের»স্রৈর্য জধিবক্ষণ: রগ 'করা.হুক্ধর । 
নিত্য ,এক প্রকার..রসের. আন্মাদনে থোপও পরিকৃপ্ত.. হইতেটানধন' 

ভাই. এরই জিনিয়কে নূতন নৃ্রভাবে ভোগ .ররিকে সয় ৮? জাগি, 
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ধান, পুজা, ছোম, কীর্তন প্রভৃতি বিডির ভাবের কর্্মকাণ্ডগুলি শুধু 
আমাদের মনের স্বাভাবিক পরিবর্তন-প্রিরতার জস্থাই বিহিত হইয়াছে। 
সে যাহা হউক, প্রসাদ, ধন এবং ভোল্গন এই তিনটি 
' বৈধকর্পের পরিপোষক হেতু । এই তিনটি উদ্দেশ্য বিশেষভাবে 
সংসাধিত হয় বলিয়াই, কন্মকাণ্ড আমাদের অনুগত থাকে-_ 
অনুকূল হয়; কিন্তু জীব যখন একটু একটু করিয্পা প্রজ্ঞার 
সন্ধান পাইতে থাকে, (বুদ্ধিময় ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞার আভাস 
পাওয়া যায়) তখন দেখিতে পায়, সেই নিত্য অনুকূল কর্ধাকাণ্ড- 
সমূক-__যাহারা এতদ্দিন প্রসাদ, ধন এবং ভোজনের দ্বারা পরিপুষ্ট 
হহয়াছ্ছে, তাহার! অন্য মহীভূদ্‌গণের আনুগত্য করিতেছে । মহীড়ৃৎ 
শব্দের অর্থ ক্ষিতিতত্বপোষণকারী স্মুলাভিমানী ইন্দিয়-বৃত্তিগণ ॥ 
কণ্মসমূগ মাত্র স্থূল পার্থিব ভাবগুলিরই সেবা--আমুগত্য করে। প্রথমে 
জীব কর্মকাণ্ডের এই দোষ উপলব্ধি করিতে পারে না। মনে ভাবে, 
ঠিকষ্ট হইতেছে। সন্ধ্যাবন্দন। প্রভৃতি যাহা করিতে হয়, ঠিকই 
ক'রতেছি; কিন্তু তখন দেখিতে পায় না--বুঝিচ্ে পারে না যে, উহা 
পার্থিব 'ভাবেরই পরিপুহ্িপাধন করিতেছে । মন ও ইন্দ্রিয়ের সেবার জদ্যই 
অনুষ্ঠিত হইতেছে । একবার চৈওন্যের সন্ধান পাইলে, একটু প্রজ্ঞার 
আলোক-রেখ দৃষ্টিগোচর *কুইলেই, কম্মের এই দৌষ-অংশ পরিলক্ষিত 
হতে থাকে । তখন জীব কর্মকাণ্ডের এই স্থুলাভিমুখী দোষ দেখিয়া 
নিতান্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং কি উপায়ে কর্থাগুলি জ্যানম় 
মধুময় ও আস্মানুসন্ধানযুন্ত হইতে পারে, ত্জ্জন্য যত্ববান্‌ হয়। 
এ-স্থলে' কর্ম-রহত্য একটু আলোচনা করা আবশ্তাক । বধ 
'কর্গুলি হতরিন।'করানসয়' না হয়. এবং ভান যতদিন ভক্তিময় না হয়, 
ওষ্নিম উহ্থার! 'সাধককে চরিতার্থ করিতে পারে না। কি বৈধকর্ম্ম। কি 
বাবহারিক 'কর্,; যে.কেন্্র হইতে উহার বিকাশ পায়, আবার যেখানে 
মিলাইয়ানযা, লেই'বেজজকে লক্ষ), করিয়া, যদি কনুতিত' লা হয়, ভরে 
উহচবখার্ইংলস্কানমারে |... কর্শের প্রত্যেক, অজ মাতৃষর করিয়া লইজে, 
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তবেই কর্ম সার্থক ছয়। "্ররক্মাপনং বক্ষ হবি; ব্রহ্ধায়ী অক্ধপা ভুত” 
রূপে কর্তোর অনুষ্ঠান করিতে হয় ।: কর্তা কর্ম করণ সন্প্রদান' অপাদান 
. অধিকরণ এই ছয়টি,.কারকই ব্র্গ-_মা। মা আমার বর্তা, মা আমার 
কর্ম, মা আমার করণ, মা আমার ফল। কর্মের সর্ববাবয়বেই 
মাতৃ-সম্বার উপলব্ধি করিতে হয়, তবে কর্ম জ্ঞানময় হয়। সাধক ! 
ধ্যান করিতে বসিয়া দেখ_-মা-ই মায়ের ধান করিতেছেন। পুজা 
করিতে বসিয়৷ দেখ-_মা-ই মায়ের পুজা করিতেছেন। পুজার উপচার- 
রূপেও মা-ই বিরাজ করিতেছেন। হোম করিতে বসিয়। দেখ 
অগ্নিরপে মা, হবিরূপে মা, হোতারূপে মা' অর্পণরূপে মা। কাতর 
স্বরে মা বলিয়া ডাকিতে আরন্ত করিয়া দেখ-_-শব্দরূপে মা, কাতরতা- 
রূপে মা। মাই মাকে ডাকিতেছেন । এইক্ূপ কর্মের সর্ববাবয়ৰে 
মাকে দেখিতে অভ্যাস কর, কর্ম জ্ঞানময় হইবে। জ্ঞান ও কণ্র 
একই জিনিষ। কর্ণ অজ্ঞান নহে, জ্ঞানের খনীভূত বিকাশমাত্র ! 
থে জ্ঞানের সন্ধানে তুমি ছুঁটিতেছ, যে জ্ঞান অমৃতের নিদান, সেই 
জ্ঞানই কর্মের আকারে তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা 
উপলদ্ধি করিতে পারিলেই, তোমার “ব্রঙ্গাপণং মন্ত্রটি পিত্ধ হুইবে-_ 
চৈতন্যময় হইবে। তখন কি লাভ হইবে 1--“রক্গেব তেন গন্ভবাম্‌। 
ডি ব্রক্ষত্বে উপনীত হইতে পারিবে-_জীাত্বের অব্যয় গ্রন্থি ছিন্ন. 
হইবে, বত দিন কর্ণের মধ্যে এই শ্বাশ্বত জ্ঞানকে দেখিতে না পাওয়া বায়, 
তত দিন কর্ম কেবল পার্থিব ভাবেয়ই আন্মগত্য করে। দুরথের 
শুভ দিন সমাগত ; তাই, কর্মের দোষাংশে দৃষ্টি নিপতিত ছইয়াছে। 
কর্শগুলি যে অন্য মহীভূ্গণের: দেবা কল্টিতেছে ; আমার-১আত্মার 
_চচানের-_সচ্চিদানম্দের সেবা করে না। - বর্পের ধাহা লক্ষ্য, টের 
[হ! মধু, তাহ। সবই যে প্তগ্ঠি”-উদ্দেস্টে পরিব্যয়িত হইতেছে। 
খন পর্বান্ত কণ্মগুলি ত জ্ানময় হয় মাই! * ধে আখ্মাজান লা জীবের 
রম. এবং পরম, উদেশ্ী, ' বৈধকর্ধামু এখন 'পর্্যনতপ্ত ত সেউদ্দেশ্যে, 
গল্পাপভাবে অনুভিত হইতেছে" না 1: বহার হিকে পাক্ষাইয়া, বাহার 
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রি 


প্রেমে আসক্ত হইয়! কর্ম করিতে হয়, এতদিন তাহার সন্ধানই পাওয়া 
যায় নাই। এখন মেধসাশ্রমে+ উপস্থিত ছইয়া, ইহা বুঝিতে 
পারিয়াই স্থরথের এই সকল ভাবনার সময় আবিয়াছে। 


অসম্যগ, ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্দ্ভিঃ সততং ব্যয়ম। 
সঞ্চিত; সোইতিছ্ুঃখেন ক্ষয়ং কোষে! গমিষ্যতি | ১৭। 


অন্নুন্বাদগ। অসমাক্‌ বায়শীল সেই মহীভূদ্গণের সতত ব্যয়ের 
ফলে, আমার অতি ছুঃখে সঞ্চিত প্রাণময় কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। 
ব্যাখ্যা । জীবের জ্ঞানচক্ষু ধীরে ধীরে যত উন্মেষিত হইতে 
'থাকে, ততই সে নিজের দোষগুলি উজ্ব্বলভবে উপলব্ধি করিতে পারে । 
কেবল বৈধকর্ম্মগুলি যে স্থুলভাবাপন্ন ইন্দরিয়বৃত্তিসমুহের আনুগত্য 
করিতেছে, তাহা নহে; উহার! _এ মহীভূদগণ অপরিমিত ব্যয় করিয়া 
ব্ছ কষ্টে সঞ্চিত প্রাণময় কোষেরও অযথা. ক্ষয় করিতেছে; ইহাও 
দেখিতে পায়। প্রাণময় কোষ বিনষ্ট হইলে দেহ বা অন্নময় কোষেরও 
ংদ অবশ্থন্তীবী। অনসময়ে--মাকে লাভ করিবার পূর্বেব দেহের 
পতন কাহারই অভীষ্ট নছে। ঈশোপনিষত বলেন-_-“কুর্ববন্নেবেহ 
কর্্মাণি জিজীবিষেত তং মাঃ” জগতের সর্বত্র পরমেশ্বর-দর্শন- 
রূপ কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া, শত সংবৎসরকাল জীবিত থাকবার 
অভিলাষ করিবে; আত্মহন্‌ হইবে না। পুরুষাযু-পরিমাণের . পূর্বেই 
যদি অসম্যক প্রাণব্যয়ের ফলে অসময়ে দেহের পতন হয়, তবে 
পুলগ্লায় গর্ভ-যন্ত্রণ। প্রভৃতি নানাবিধ. হুঃখসভ্ভোগ অনিৰার্য্য। . তাই, 
সত্তত গ্রাগশক্তির অপচয় দেখিতে পাইয়া, জীব নিতান্ত “জীন 
হইয়া পড়ে। 

+,অতিহুঃখেন সঞ্চিতঃ---নাামরা' কত, গন করি, ক 'শোক 

“হুঃখ-মর্্ঘগীড়া, কত জঙ্মৃত্যুর যাতনা) সহ্য. করিয়া। ধীরে. ধীরে কত হুদীর্থ 
কালের কঠোর এড এই মমুষ্যোচিত -প্রাণ:ও দেকুটি লাভ. করিয়াছি; 
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তাঠা স্মরণ করিলেও.ভয় হয়। ভীব বখন ইন্ডিয়হীন, কেবল একটু 
* স্পন্দন-ধর্ম্ঘ লইয়া, ক্ষুদ্রতম জীবাপু-আঁকারে প্রথম উদ্মেিত ভয়, ( ইহার 
পৃর্বেষ যে কত কাল জড়পনার্থরূপে অভিব্যক্ত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই ) 
চৈতন্যের সেই প্রথম উম্মেষণে বখন অপেক্ষাকৃত প্রবল জীব কর্তৃক 
আক্রান্ত হয়, তখন সেই প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় 
ন। থাকায় বিন্দুমাত্র কাতরতার অভিব্যক্তি হয়। মা আমার সেইটুকু মনে 
রিয়া বসিয়া থাকেন । তাই, পরবর্তী জন্মে অপেক্ষাকৃত বলবান্‌ দেহ লাত 
করে। মনে কর. একটি পুরীষ-কীট ইন্ছিয়হীন-_তাহার মাত্র ম্পন্দন-ধশ্মন 
প্রকাশ পাইয়াছে। (এ স্পন্দনটুকু আছে বলিয়াই আমর! চৈতগ্ঘের জীব- 
ভাবীয় অভিব্যক্তি বুঝিতে পারি। ) কত্তকপ্ডলি পিপীলিকা তাহাকে 
চতুদ্দিক হইতে দংশন করিতে আরম্ত করিল। (সূ দংশন-যগ্্ণায় অস্থির 
হইয়া৪, দেখিতে পাইতেছে নাকে তাহাকে এত যাতনা দিতেছে। 
তাহ!র সেই কাডর নির্বাক দশনবাসনাটি মায়ের বুকে লাগিল। তিনি 
পরবর্তী জীবনে তাহাকে চক্ষুত্সান্‌ কীটরূপে পরিণত করিলেন। সেই জীবনে, 
চক্ষুত্মান্‌ হুইয়াও সম্মুখস্থ উতপীড়নকারীর হস্ত হইতে পলায়ন করিবার, 
সামর্থ নাই দেখিয়া, আবার কাতর প্রার্থন। উঠিল--আবার অন্তর্যামিনী 
মায়ের প্রাণে লাগিল। পরবস্তী জন্মে সে গমন শীল পলায়ন-সমর্থ কীটরূপে 
আবিভূতি হইজী। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সম্ক্ঠ মনোবৃত্তির সামঞীস্য- 
পুর্ণ পরিণত অবস্থার উপনীত হইতে অর্থাৎ মনুষাকুলে আসিয়া উপস্থিত, 
হইতে অশ্দীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়, এরূপ প্রবাদ প্রচলিত, 
আছে। ' স্থুল কথায় বহু লক্ষ জন্ম মৃত্যুপ্রবাহ তিক্রম করিয়া) অগণিত 
ঘাত প্রতিধাত সম কাঁরয়া' বে,এই প্রাণময় কোষ অর্থাৎ মামব-দেছটি 
গঠন করিয়া! লইতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সির না ্ 
বলিলেন--"সঞ্চিতঃ সোহতিহুঃখেন? । 
'ক্ষয়ং কোছে! গমিষ্য ত---প্রাপময় : কোছের. অযথ! . ছপচয়। 
মাতৃগ্র্ভ হইতে তৃমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে . এই কোবক্ষয় জারন্ত. হয়. .এবং- 
সম্পুর্ণ দায় হইলেই সক উপপ্থিত-হয় /... জপচত। রর! যাহা। কিছু : করি, 
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তাহাতেই .কিছু না৷ কিছু প্রাণশক্তি পরিব্যয়িত হয়।, এই যে মহীয়সী 
বিরাট্‌ প্রকৃতি জনস্ত বৈচিত্রাপূর্ণ *বিষয়-সস্তার পরিপুর্ণ উপহার-ডালা' 
সাজাইলা, প্রাতিনিয়ত তোমার সম্মুখে অনুগত পরিচারিকার ন্যায় দণ্ডায়মান. 
রহিয়াছেন এবং তোমার বাসনামুরূপ বিষয়-প্রদানে পরিতৃপ্তি-সাধন 
করিতেছেন, মনে করিও না জীব! উহা! বিনামূল্যে লাভ করিতেছ। মনে 
করিও না, কোন প্রতিদানের অপেক্ষা! না করিয়া, প্রকৃতি শ্ুন্দরী তোমাকে 
এই জগন্তোগের স্থযোগ দিতেছেন। ভূমি ফুল দেখিলে, ফল দেখিলে, 
কাধাতঃ অভজ্ঞাতসারে বিন্দু বিন্দু করিয়া তোমার প্রাণশভ্ডির অপচয় 
হইল । তুমি স্ত্রী পুত্র ধন বশ প্রভৃতিকে ভালবাদিতেছ ; ভাবিয়া 
দেখিয়াছ কি--কোন্‌ জিনিষ ইহার বিনিময়ে তোমাকে দিতে হইতেছে ! 
এ প্রাণশক্তি! যাহা সঞ্চয় করিতে--যে মনুষ্যোচিত দেহেক্দ্রিয 
প্রভৃতি ও শক্তি লাভ করিতে তোমাকে অগণিত জন্ম-মৃত্যু, দুঃখের 
অসহনীয় পেষণ সহা করিতে হইয়াছে, এদেখ! সেই প্রাণশক্তি 
পলে পলে নিশ্বাসে নিশ্বাসে নির্গত হইয়া যাইতেছে । হায়! জীব! 
কবে ভুমি নুয়থের মত অতি কঠোর ফত্বে সঞ্চিত এই প্রাণময় কোষের 
অবথা ক্ষণ দেখিয়া, উতকষ্টিত হইবে ! দিন দিন যে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর 
দিকে দ্রুত রেগে অগ্রসর হইতেছ ; পৃথিবীতে এমন কেহ আত্মীয়, এমন 
কেহ বন্ধু নাই বে, তোমার এই মৃত্যুগতি রুদ্ধ করিয়া দাড়াইবে! কেবল 
আহ্বায নিজ্রা ও কামনার সেব। করিরা,. অতি ছুল্পত মনুষ্য-জীবন 
অত্তিবাহিত্ত করিয়া দেওয়া অপেক্ষা! ছুঃখের বিষয় কি আছে! মাক্ডর 
ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়াই পুনঃ পুনঃ সবার কোলে আশ্রয় নিতে হইতেছে ।' 
কেবল স্ব নহে, জীবমকালেও অপরিমিত প্রাণশক্তির অপচয়-ফলে” 
নানাবিধ রোগপ্বস্্রপা ভোগ করিয়া, মৃত্যুর অধিক, কষ্ট ভোগ কাঁরতে, 
হইকেছে। . তুমি সর্বববিধ পার্থিব সুখ-সন্তোগের মধ্যে প্রতিমুহুর্তে এই 
প্রাণবায়রূপ- তা, করাল ছায়া দর্শনে উত্কঠিত.হও, জছিরে অমরত্বের 
সন্ধান, পাইয়া, ন্রধের সা ধন্ত হইবে। ই এ বা - 4 

“ এইচ ব্লাগলজির, অধথ। ক্ষয়. নিরোধ করিরার জন্য নিত 


১৬২7 সাধন-বাদর 


প্রাণায়াম, হঠযোগ, নাভিক্রিয়া প্রভৃতি নানাধিধ কৌনল জবস্থদ করিবার 
বিধান আছে। *বিভিন্ন কর্ত্েরে অনুঠানে আমাদের : দিশ্বাসের ' গতির 
বিভিজ্্ত৷ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ আমরা প্রতি শ্বা্গে বটা বহিবাঁয়ু 
গ্রহণ করি, প্রতি নিশ্বাসে তদপেক্ষ! ফিঞি অধিক পরিমাণে; বায়ু নির্গত 
হয়। এই অতিরিস্তটুকুই আমাদের সঞ্চিত প্রাণশক্ষির” অংশ । ' বায় 
ঠিক প্রাণশক্তি নহে, প্রাণের স্থুল বিকাশমাত্র। হ্স্থ শরীরে স্বাভাবিক 
স্থাসের গতি দ্বাদশাঙ্গুলি । অধিক ভোজন, নিদ্রা, রতিজ্রিণ্লা, ধাবন গ্রাভৃতি 
কার্যে উহার গতি অতাধিক মাত্রায় পরিবর্দিত হয় । এ বৃদ্ধি জর্থা অতিরিক্ত 
ক্ষয় রহিত করার জন্য আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদির সংযম অবলগ্বন' করিতে 
হয়। তার পর স্বাভাবিক গতির হ্রাস করিয়া, ক্রমে নাসাভ্যন্তরচারী শ্বাস 
প্রশ্থাস অভ্যাস করিতে হয় । পরিশেষে কুম্তকের সাহায্যে একেবারে 
বাযু-নিরোধপুর্ববক দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার চেষ্টা করিতে 'হয় 1“ কঠোর 
অধ্যধনায়-বলে উহা স্থৃসিন্ধ হুইয়৷ থাকে । দীর্ঘকাল উপযুন্তঃ ক্রিয়াবান্‌ 
গুরুর নিকট অবস্থান করিয়া, উহা! অজ্যাম করিতে হয় ।' ' ঘাহায় ফলে 
সৃস্থ শরীর, দীর্ঘজীবন এবং দুই একটি ক্ষত্র সিদ্ধিলার্তও হইতে "পারে; 
কিন্ত মানুষ কি মাত্র উহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে পায়ে ? ঘস্ত চে্টাই করা 
হউক, বত যোগ-কৌশলই অবলম্বন করা হউক, স্বর, হাত হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার কোনও উপায় নাই; ন্ৃতরাং যেখানে গেলে, যে 
উপায় অবলম্বন করিলে আর মরিতে হয় না, যাল্' পাইলে মৃদু বলিবা 
একটা বোধই থাকে না, পরেই অভয় অন্ত মাতৃতেহ+€ভাগৈক ৫" জন্ক 
সমস্ত অধ্যবসায়ের প্রয়োগ করাই একান্ত সঙ্গত ৮, ৯? 
একমাত্র প্রাণেশ্বরী মহা প্রাণময়ী মহামায়া মায়ের আমাগ মহা্ঠী পূজা 
বা এই বিরাট ব্রঙ্গাবজ্জদর্শনকারী সাধকই এই অমরস্বলাক্ে সগর্থব বে'সাধক 
দেখিতে পায়__-তাহার প্রত্যেক ইজিত, প্রত্যেক শ্রচে্টা, প্রত্যেক ৪চিত্তা, 
প্রতি অন-সঞ্চালন, প্রতি শ্বাস প্রশ্থাসরপে গহাগায়ারই; পুজা"? দিষ্পর 
হইতেছে, যে মর্শে মর্মে বুঝিয়াছে--প্রাতঃ ১গ্রভৃতি ' লারব্িং, লীয়াহগ 
প্রীতরম্ততঃ | বহু করোমি জগল্মাওতাদেষ তব” পুনম 1৮ ান্রে লৈ-ই 
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এই কোবক্ষয় হইতে জাতুরক্ষা করিতে 'সমর্থ (যাহার সকল কন্্মই মাতৃময় 
হইয়াছে, যে সাধক ত্রঙ্গার্পণং? সন্ত পৃর্ণািবিজ্ত হইয়াছে, তাহার জন্ম 
মৃড়ার' ধাধা : চিরতরে দূয়ীভূত হইয়াছে; ম্থতরাং কোধক্ষয়-নিরোঞ 
বলিয়া তাহার । আৰ পৃথক কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না। 
যত দিন ধর্ম) কর্ম্মসমূহ, কেবল ধন্া কন্দ্ম নহে- সকল 'কর্ম্মই ত্ানময় না' 
হয়, অর্থাৎ একমাত্র জ্ঝানই যে কর্মের আকারে প্রকাশ পাইতেছে, এই 
বোধ যতদিন বিফাশপ্রাপ্ত মা হয়, তত দিন কর্ণগুলি অহংবুক্ধিতেই অনুষ্ঠিত 
হইয়া! খাকে 1" অহংবুদ্ধিতে কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে, উহা প্রাণক্ষয় করিবেই ;. 
কারণ, জীব ৫ধ ক্ষর পুঞ্ষ। ক্ষরণ যা অপচয় জীবের নিয়ত ধর্্ম। 
নৈষর্। অবলগ্বদই"কর, কিংবা! প্রাণায়ামই কর, বত দিন অক্ষর পুরুষের, 
সন্ধান না পাইবে, তত দিন এই খয়নিরোধের কোনও উপায় নাই। 
াহা হউক, প্রাণময় ফোষটি যথোপযুকভাবে গঠিত ও সামঞ্জন্যা- 
পুর্ণ করিতে যে বন্জদ্মের কাতর ক্রন্দন, বৃহুজম্মের আকুল আকাওক্ষ।, 
লক্ষ লক্ষ জীবন-জআহুতি, লক্ষ লক্ষ ঘৃড্যর পেষণ সহা করিতে হইয়াছে, 
তাহা ভাবিয়া গ্েখিলে, ইহার অপব্যয় রিতে জ্বীব সঙ্কুচিত হইবেই। 
কেবল  ইন্দিয়তবক্জির সেবায়-মনেপ আদেশ প্রতিপালনে ইহার ব্যয় 
হইলে, শুদপেক্গা শোচনীক্ দৃশ্য আর ফি হইতে পারে? জীব যখন 
সৌভাগ্যবান: হয় নুরখ, হয়, তখনই স্বীয় দেহ প্রাণ'' মন ইন্সিয় 
প্রভৃতির :অঙ্যে দিবায়াত্র কিন ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য 
করিতেখাঁ্চে।- তখনই দে আত্তুলাভের প্রতিকূল টনাসমূহ প্রতিরুদ্ধ 
করিতে প্রয়াস পায় ; কিন্তু দেখে-_আমার যে সবই বিনাশমুখী ; সধই 
যাইতে বসিয়া ৫ অতি ধরতে পালিত বৃত্তিনিচয় অসদ্বৃত্ত হইয়াছে! 
মন নিয়ত পিরিভিইক” বিধ্যন্থখে, মুগ্ধ! দেহগুর বিলুষ্টিত! প্রাণশত্তিৎ 
ইন্দ্িয়চরিতীর্থায় ক্ষয় প্রাপ্ত ! শক্রু মিপ্র' উতয়ই প্রতিকূল! তবে আর 
আমার, রি আছে! 'কাহাকে আশ্রয় টা নিলি নাঃ 
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বিশুদ্ধ রাখিয়াছে, প্রত্যাহার দ্বারা ইত্ডিয়সংবম করিয়াছে, প্রাণায়ামদ্বারা 
প্রাণের অপচয় নিরোধ করিয়াছে। “তাহারা মা বলিয়। ডাকিলে, তাহাদের 
, মন প্রাণ ইন্দ্রিয় এক হরে বাজিয়! উঠে, সে মাতৃধবনিতে দিগ দিগন্ত 
পৰিত্রীকৃত হয়, আর তুমিও ম! সে আহ্বানের প্রবল আকধণে ন্বয়ং আলিয়া 
তাহাদের কণ্ে বিজয়মাল্য পরাইয়! দেও, তাহারা ধন্ঠ হল । কিন্তু মা! 
আমাদের উপায় কি! আমর! যে দিক্‌ চাই, সবই ত অন্ধকার ! যদি বা 
এএক বার ক্ষীণকণ্ঠে মা বলিয়া ডাকিতে চেষ্টা করি, অমনি মন: তাহার 
পুঞ্ীভূত সংস্কার লইয়া সম্মুখে দাড়ায় ! চির চঞ্চল ইঞ্জিয়সমূহ বিষয় হইতে 
'বিষয়াস্তরে ছুটিতে থাকে ! আর প্রাণ ! তার তখোজই নাই! সে 
ইক্্রিয়ের সেবায় নিরত। তবে এই মনহীন ইন্দিযুকীন প্রাণহীন; 
নৃতরাং শ্রন্ধাতক্তি ও বিশ্বাসহীন এই ছুূর্ববল ক্ষীণরুঞ্ঠের মাতৃ-আহ্বান 
কি তোর কৈলাসের হৈম-সিংহা্ন পর্যন্ত পৌঁছিবে মা! তুই কি 
কনিষ্ট অর্ববাচীন সংসারভাপে জর্জরিত দুর্বল ,সম্তানের, ছবিকে চাহিয়া 
'দেখিবি মা।! এই অস্টবন্ধনযুক্ত শিশুপুক্রকে একবার কালে লইবার 
কন্ঠ উদ্মাদিনীর মত ছুঁটিয়। আলিবি, কি মা! দেখ, কি দুরবস্থা মিগতিত 
আমরা । এ অধম পুত্রগণের গায়ে ধুল। ময়লা ভুর্গন্ধ দেখিস পথের ধারে 
“ফেলিয়! রাখিলে, তোর কলঙ্ক মাতৃনেহু কলফিত হইবে 1" "মে তোকে 
চায়, সে ত নিশ্চয়ই তোকে পায় মা 1, আমরা কে চাহিতেই' পারিলা!ম 
না! অন চায় ভোগ, ইঞ্জিয় চায় বিষয়, প্রাণ চায় দেহ? ক্ষুতরাং তোকে 
আর চাহিতে পারিলাম কই ! হত দিন যায়, কেই মর্দ্দের্ত্ষে ইহার 
উপলৰি হয়। | | 
আমর! ন! চাহিলেও তুই আদিবি কপাময়ি! এক কৃপা এত ন্মেহ 
তোর বুকে মা! তোর ল্েহের একবিন্টু পাইয়া, জগতের দা পুত্রেতেহে 
আত্মহারা । আর সিন্ধু তুই, তোর নে কত বেশী! : জানি তুই, মা! 
যেখানে অপ্ররাধ বলিয়া কিছু নাই, সেই ম! তুমি আমাদের; সন্তানের 
দোব দেখিতে অন্ধ! মা আমার! তুমি আসিবে! জমায় আত্মছ।রা 
করিবে! আমার চিবুক ধরিয়! তেমনি করিয়া "এস বাবা” বলিয়! আগার 
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করিবে! আর আমি আভমানে মুখ কিরাইয়। বলিব-_”আর তোকে মা 
বলে ডাকবো নামা!” রি 
এই চারিটি মন্ত্রে সুরথের যে সকল চিন্তার লি কধিত হইয়াছে, 
এই স্থলে আর একবার তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচন! করিয়া লওয়া যাউক। 
প্রথম, দেহপুর-বিষয়ক চিন্তা_অসদ্বৃত্ত ইঞ্জিয়গণের অবধা পরিপৌবন, 
দ্বিতীয়, দেহাভিমানের বিপুল ভোগ-বাসনা-বিষয়ক চিন্তা, তৃতীয়, কর্ম- 
কাণ্ডের বহিমুখতা এবং চতুর্থ, বন্তকষ্টে সঞ্চিত প্রাণময় কোষের অয 
ক্ষব্র-বিষয়ক চিন্ত! ৷ যাহারা বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত ইইবার সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছেন, সেরূপ সাধকগণের এই সকল চিন্তা একান্ত স্বাভাবিক । 
পাপে 
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাল পাঁর্থিবঃ | 
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ॥ ১৫৪ 


অন্নুলাদ। হেবিপ্র! রাজা স্থরথ সর্ববদা এইরূপ এবং অন্য 
নানাবিধ চিন্তা করিতেন । অনন্তর একদিন তিনি সেই আশ্রমের সমীপে 
এক বৈশ্টাকে দেখিতে পাইলেন। 

. জ্ল্যাঞ্থা। এইজপ নানাবিধ চিন্তাত্বারা জীব বখন একান্ত বাকুল 
হইয়া পড়ে কি. উপায়ে এই দেহেন্দ্রিয়ের প্রতিকূলতা হইতে পরিভ্রোণ 
পাইয়া, .অভ্ভয় মাতৃমন্কে চিরতরে আগুয় -লইব, এইরূপ চিন্তার 'ঘখন 
অত্তিমাত্র উক্ঠিত"হইয়া পড়ে, তখনই মা৷ আমার এক বৈশ্বের সহিত 
তাছার সাক্ষাতকার সংঘটন করাইয়া দেন। প্রবেশার্থক বিশ ধাতু হইতে 
বৈশ্ঠ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । প্রবেশ-ধর্ম্মশীল ব্যক্তিই বৈশ্য। বুদ্ধির 
রাজ্য অতিক্রম করিয়া, বে ব্যক্তি আত্মরাজ্যে---সাতৃ-অস্কে প্রবেশ করিতে 
উদ্ভত, তাহাকে বৈশ্ট বলে। ইছার বিশেষ পরিচয় পরে পাওয়! যাইবে। 
এস্থলে জাতিরহস্য-সম্থন্ধে একটু আলোচনা কর! নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। আত্মার জাতি নাই, দেহেরও জাতি নাই; কিন্তু দেহাত্মবোধ- 
বিশিষ্ট জীবের জাতি সর্ধবজন-প্রসিদ্ধ । খণ ও কর্দ্দভেদে জাতির ভে 
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হয়।. গুণ কণ্্ম অনাদি; সুতরাং জাতিও অনাদি। ইহা মন্ুষাকৃত 
একটি সামাজিক শূঙ্খলা-বিধান নহে 1 সুষ্ষাদেহের বর্ণ-বৈচিত্র্যই বিভি্স : 
'জাতি বা বর্ণের প্রবর্ীক । সাধন-জগতে অধিরারের অুঁরভেদে বর্ণচতুফয় 
নিরূপিত হইয়াছে । যত দিন জীব ভগবানকে আত্মজেঙ্নে ধিশিষ্ট 
মুত্তি বা ভাব অবলম্বনপূর্বনক সেব! পরিচর্যযাদি করিয়া পরিতৃপ্ত - 
থাকে, তত দিন সে শৃত্রস্তরীয় সাধক । যখন জীব আপনাকে ভগবানেরই 
অংশ .বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নানাবিধ অভীয্ট ফলজাতের 
জাশায় সর্ববশক্তি-সমস্থিত কোনও বিশিষ্ট মুত্তি বা ভাবের সমীপস্থ 
হইয়া, তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে বৈশ্যস্তরীয় 
সাধক বলা যায়। যখন ,'ভগবান্কে একান্ত আত্মীয়বোধে জীবত্বরূপ 
ক্ষত হইতে পরিভ্রাণ- লা জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে 
সমর্থ হয়, তখন সে ষিয়ীরৈর সাধক। আর ষাঁহার৷ ব্রন্মকে আত্মারূপে 
জানেন, অর্থাৎ চিন্ময়ী মহাশক্তির* চরণে" জীঁবভাবীয় কর্তৃ্ব লম্যক্ভাবে 
উৎসর্গ করিল, নিত্যানন্দ ভোগ করিতে করিতে জগতের মঙ্গলবিধানে 
নিরত থাকেন, তাঙ্থার৷ ব্রাহ্মণ। রি 

শারীরক-ভাষ্য শুদ্রশব্দের অর্থ করিয়াছেন--“গুচা দ্রবতি ইতি শুদ্রঃ।” 
যে ব্যক্তি শোকছুঃখে অভিভূত হইয়! পড়ে, সে-ই শুদ্র। ধীহার! এই 
শূদ্রত্ব হইতে বিমুক্ত ' হইয়া আত্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ত করেন, 
তাহারাই বৈশ্য । :.বোশান্সে থা মাতৃসন্েদনে প্রধম প্রবিষউট সাধকগণই 
বৈশ্ম-জাতি। ধাহার! আত্মলাতে অর্থাৎ আত্মসমর্পণে উদ্ত্ত, স্তাহারা 
ক্ষত্রিয়  'ধাহারা জাতুলাভে কৃতকৃতার্থ তীহার! ব্রাহ্মণ । আধ্যাত্মিক 
জগতের এই তারতম্য এবং বিভাগ-অন্গুসারেই ব্যবহারিক জগতে ত্রাঙ্গণাদি 
বর্ণের বিভাগ হুইয়াছে। একই মহান্‌ উদ্দেশ্টে--একমাত্র আলঙ্গাময় 
পরমাত্মবস্-লাভের উদ্দেস্ট্ে ধাবমান. এই বিরাট জনসংঘের ধীছারা 
সর্ববাগ্রবর্তী তাহারা ব্রাঙ্মণ ; বাহার! তঞপশ্চান্বত্তী তীহারা ক্ষত্রিয়। 
এইরূপ ক্রমপন্চাৎ জনসংঘ বৈশ্ঠু ও শুর্র নামে অভিহিত হয়। : ইছাতে 
বিদ্বেষ নাই, ' হিংসা নাই, গারস্পর সহানুভূতি জাছে। - বাহারা। পুত্র 
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অথবা বৈশ্য-জাতীয়- হইয়াও, ব্রাঙ্গণোচিত গুণ অর্জন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তাহারা কিছু দিন পরে জুলবশ্টন্তাবী ব্রার্মণ-জন্ম জানিয়াও 
বালকোচিত অধীর্তার আশ্রয় গ্রহণপূর্ববক ইহ জন্মই ব্রাহ্মণ হইবার 
অভিলাষে কোনরূপ সমাজস্থিতির বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন হইতে বিরত 
থাকেন; ইহাই ভগবাম্‌_ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অভিপ্রেত ছিলু। তাই, 
তিনি গীতায় বর্ণসন্করের অনিষ্টকারিতা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 
যদিও বর্তমান যুগে বর্ণসঙ্করতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে; তথাপি 
এখনও মানুষমাত্রেরই স্ব স্ব বর্ণেচিত আশ্রমধর্ম্ম-প্রতিপালনে যত্বুবান্‌ 
হওয়া সর্ববতোভাবে কর্তৃব্য। যে ব্যক্তি যেভাবে ষে কার্যে নিষুক্ত 
মাছ, তাহার সেই কার্য্য নিন্দিত হউক অথবা প্রশংসিত হউক, যে, 
যেমন অবস্থায় আছ, ঠিক তেমনই থাকিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হও। 
সর্বতোভাবে তাহার চরণে আশ্রয় নিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও । 
কর্মের শক্তি দ্বিগুণ পরিবদ্ধিত হহণে, অথচ: চিত্তে একটা অনুপম নির্ল 
শান্তি সর্ববদা বিরাজমান থাকিবে। প্রত্যেক বর্তমান অবস্থার ভিতর 
দিয় জীবনের সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ভবিষাত বা অতীত 
অবস্থাগুলির সার্থকণা আপনি আসিবে । “শেষ জীবনে কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়া, ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিব,” উহা অর্্সের 
শূশ্যাগর্ভ বাক্যবিস্যাসমাত্র। 'একান্ত আশ্রয় তুমি প্রভু, “একান্ত সুহৃদ 
তুমি আমার” বলিয়া প্রর্তেক বর্তমান মুহুর্তে (যে মহরতে ভীহার কথা 
মনে পড়িয়া যায়) তীশ্থার নিকট সকল দুঃখ কষ্ট পাঁপ আত্মগ্রানি 
সরল প্রাণে নিবেদন কর। অচিরাঁৎ আশ্রমধর্্, বরণধন্্ম পুনঃ প্রতিঠিত 
হইবে। তোমার কোন বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে হইবে না, দেখিতে 
পাইবে কোন, অজ্দেয় শ্তি তোমার. ভিতরে থাকিয়া! সকল আশ্রমধর্ম্ম 
প্রতিপালন করাইয়া লইতেছে। গীতার সেই হথম্ধুর স্নেহময় আশ্বাম- 
বাদী স্মরণ কর- “অপি চে& হুতুরাচারো ভজতে মামনষ্ঠভাক। সাধুরেব 
স্‌. মনতরাঃ-সফাক্‌, ব্যবসিচ্ো হি; সঃ: ক্ষিপ্রং" ভবতি ধন্াত্মা শশ্বৎ 
শাসতিং নিগচ্ছতি। কৌস্তডেয় প্রতিজাবীহি ন মে গু প্রপশ্যতি ॥৮ 


ডি 
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 স পৃষ্ী্ভেন কন্তং ডে হেতুশ্চাগমনেহত্র কঃ। 
সশোক ইব কল্মাং রন! ইব লক্ষ্যসে ॥১৫। 


অন্যুবাদি। রথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_ আপনি কে? 
এখানে আগমনের প্রয়োজন কিঠ কেনই ,ব] আপনাকে শোকাচ্ছন্ 
এবং দুর্ঘনীয়মান দেখা যাইতেছে ? 

যায] । কিছু দিন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে বারংবার যাতায়াত করিবার 
ফলে ধীরে ধীপ্ষে একটা তন্ময়তা আসিতে থাকে । প্রাণ-প্রির 
মনোবিমোহন বুদ্ধিজ্যোতির উপর একটু একটু আত্মপ্রতিবিম্বের আভাস 
পাইয়া, স্বভাবতঃ তাহাতে ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই 
মুগ্ধভাব হইতেই তন্ময়তা আসে। তখন এঁ তন্ময়তার স্বরূপ কি, 
তাহা অবগত হইবার জন্য জীব আগ্রহান্বিত হয়। যে তন্ময়তা-লাভের 
জন্য সাধকগণ কত রকম যৌগিক কৌশল অবলম্বন ও কঠোর অধ্যবসায়- 
প্রয়োগ করিয়াও বিফলমনোরথ হুল, তাহা ঘে স্বয়ং অনাহ্ুতভাবে 
উপস্থিত হয়, ইহা জীব প্রথমে ধারণাই করিতে পারে না; তাই, উহার 
পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। সেই অবস্থাটি অপূর্ব আনন্দ প্রদ 
হইলেও তখন পর্য্যস্ত বিষয়মলিনতা ও জীবভাবীয় পরিচ্ছিন্নতা থাকে ; 
তাইট্ত্রে বৈশ্যকে সশোক ও ছুর্শনা বলা হইয়াছে। অন্ততঃ হৃরথের নিকট 
সেইরূপেই প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহার, প্রথম কথাগুলি আগন্তকের 
প্রতি প্রণয়ভাবের সূচনা করিতেছে । এই বৈশ্য যে জীবের অতি প্রিয় 
এবং একাস্ত আকাঙিক্ত, তাহ! পরে প্রকাশ পাইবে। 


ইত্যাকর্ণ্য বচস্তব্য ভূপতেঃ প্রগয়োদিতমূ । 
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্য? প্লশ্রয়াবনতে নৃপম, ৪১৬ ॥ 
অন্যুন্বাচ। ভূঁপতির এরপ প্রগয়গর্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া; সেই 
বৈশ্য বিনয়নজ্ হইয়া রাজাকে বলিলেন । 
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প্য)।-ন১।। আ্মাগন্তকের . পরিচয় পরিজ্ঞাত হুইবার প্রয়াস 
পাইলেই জীব বুঝিতে পারে--এ অবস্থাটি কি? মা-ইদয়া করিয়া 
জীবের সকল সংশয় দুরীভূত করিয়া দেন।, প্রথম যখন তন্ময়তা 
উপস্থিত হয়, তখন, জীব উহার প্রকৃত স্বরূপ কিছুই জানে না; অথচ 
সে অবস্থা অতীব স্থৃখাবহ বলিয়া পুনঃপুনঃ তাহার স্টলাভের-বাসন! 
হয়। প্রথম দর্শনেই একটা পরমাত্মীয় ভাব হৃদয়ে ফুটিয়! উঠে 
এবং- এই প্রণয়োদ্িত ভাবের উদ্বেলন বশতঃই আগন্তুক অল্লানভাবে 
স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে । 


বৈশ্য উবাচ। 
সমাধিনাম বৈশ্ঠোহহযুৎপন্নো ধনিনাং কুলে । 
পুত্রদারৈনিরিস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥ ১৭ ॥ 


অন্নুব্বাদূ । বৈশ্য বলিলেন__আঁমি সমাধি নামক বৈশ্য, ধনি- 
দিগের কুলে আমার জন্মঃ কিন্তু ধনলোলুপ অসাধু স্ত্রী পুত্রকতৃকি 
আমি বিভাড়িত হইয়াছি। 

ব্াহ্যা। বহু জন্ম-সঞ্গিত স্থকৃতির কলে, জীব সমাধির সন্ধান 
পায়। জাগ্রনড স্বপ্র ও হযুণ্ত এই তিনটি অবস্থাই সাধারণ জীবের নিয়ত 
ভোগা । এ তিনটি ব্যতীত তার একটি অবস্থা আছে, তাহার নাম 
তুরীয় বা সমাধি। কদাচিৎ কোনও জীব ইহার সাক্ষাৎকার-লীভে ধন্ত 
হয়। যে অবস্থায় মন বুদ্ধি চিত্ব, অহঙ্কার, চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেজ্তিয়, 
এবং বাক্‌ পাণি প্রভৃতি, পঞ্চ কর্মমেন্দিয়। এই চতুর্দশ করণ ক্রিয়াশীল 
থাকে, সেই অবস্থার নাম জাগ্রৎ। বখন কেবল অস্তঃকরণ-চতুইর 
ক্রিয়াশীল থাকে, অবশিষ্ট দশ ইন্তরিয় নিক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে, তখন 
চপ্নন্জবন্থা । যখন এই চতুর্দশ করণ সকলই নিক্রিয় হয়, তখন ইহাকে 
স্বগ্তাবস্থা বলে। এই ন্প্তাবস্থায় আমরা আপনাকে পধ্যন্ত বিস্মৃত 
ই। তখন জাহান এবং "নামি জহি” এ জনও প্রত্যক্ষ হয় না। 

জু 


্ 
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ইচ্ছাকে প্রায় মৃতবৎ অবস্থা বলা যায়। *কিন্তু সমাধি-অবস্থায় তাহা? 
হয় না__জগত্জ্ভান থাকে না, অথচ আত্মসত্তাটি প্রবুদ্ধ থাকে । যাহাকে 
ঘলে “জাগিয়া ঘুমান । জগদ্ভাবে সম্পূর্ণ নিন্দিত; কিন্তু আত্মাভালে 
প্রবুদ্ধ, ইহারই নাম সমাধি। বুদ্ধিযোগের ফলে চৈতচ্যময় মহাব্যোমমণ্তলে 
অবস্থান করিতে অভ্যস্ত হইবার পর, এই অবস্থা আপনা, হইতে 
উপস্থিত হয়। ইহা আত্মরাজ্য বা মাতৃঅঙ্ক-লাভের প্রবেশদ্বার । 
তাই, ইনি বৈশ্য বা আত্মরাজ্যে প্রথম প্রবেশক বলিয়া পরিচয় 
* দিলেন । ধনীদিগের কুলেই ইহার আবিাব। যাহারা মাতৃন্সেহরসে 
অভিবিক্ত, ভক্তিধনে ধনবান্‌, যাহারা সদ্গুরুর অহৈতুক কুপাধনে' 
জ্ানবান্‌, যাহারা সঙ্যপ্রতি্ঠার অনীম শক্তিতে বীর্্যবান, যাহারা 
বুদ্ধিযুক্ত কম্ধ্রফলে--চিম্ময়জ্যোতিধ্নে ধনবান্, সেই ধনবান্দিগের, 
কুলেই সমাধির আবির্ভাব হয়। 

সমাধি-_অফ্টাঙ্গযোগের চরম অঙ্গ । যম নিফুম আসন প্রাণায়াম 
প্রত্যাহার ধারণ! ধ্যান এবং সমাধি , যোগশান্ত্ে এই আটটি যোগাঙ্গ' 
নামে অভিহিত হুইয়াছে। এগুলি যে কেবল ভগবত্লান্তের পক্ষেই 
উপযোগী তাহা নহে, ধোগ ব্যতীত জগতের কোন ব্যাপারই নিষ্পন্ন 
হইতে পারে না। যোগ শব্দের অর্থ মিলন। কি হীন্দ্রয়ের সহিত 
বিষয়ের মিলন, কি মনের সহিত বুদ্ধির মিলন, কি* বুদ্ধির সহিত আত্মার 
মিলন, কি প্রত্যগাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন কিংবা ভক্জের সাহত- 
ভগবানের অথবা মাতার সহিত পুত্রের মিলন, ইহার সকলই যোগ- 
শব্বাচয। এই মিলন বা যোগ পূর্বোক্ত বম নিয়মাদি অব্টাঙ্গের 
সমগ্ভিমাত্র | বিষয়েন্দ্িয় সংযোগের নাম কর্ম; সুতরাং কর্ম্মমাপ্রই 
যোগ এবং জীবমাত্রই যোগী। মহাবোগিনী যোগমায়া মাঁয়ের আমার 
কল্লিত প্রত্যেক পরমাপুই এই . মহাযোগে সতত যুক্ত ।. মহাযোগীট 
মহেশ্বরের হৃদয়বিহারিণী যোগেশ্বরীর লহিত. যোগচ্যুতি বা সম্বদ্ষবিলোপ 
ঘটিলে, ব্যোম-পরামাণু পর্য্যস্ত অস্তিত্ববিহীন হয়'। সম্যক্‌ মাতৃমিলনে-.. 
মামুক্রিতে এই বোগের অবসান। কোন অতীত যুগে--কোনাছ, 
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প্রথম চৈতন্যের অভিব্যক্তি-দিনে এই যৌগের আরম্ভ হইয়াছে এবং 
কত দিনে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে, তাহা আমার যোগরাণী মা ব্যতীত 
অন্ত কে বুঝিবে ? & - 

এইবারে আমর! দেখিব-_কিরূপে কর্ম্মমাত্রেই যোগ হইয়। থাকে। 
মনে কর- তুমি আহার করিতেছ ;  ততকালে তোমার চিত্তকে অন্যা্থয 
কার্য হইতে আবশ্যকানুযায়ী কথক সংযত করিতে হয়, 
ইহারই নাম যম। আহার করিতে হইলে হস্ত পদাদি-প্রক্ষালন, অন্নাদির 
যথাস্থানে সংস্থাপন ইত্যাদি কতকগুলি আবশ্যক নিয়ম অবলম্বন 
করিতে হয়, ইহাই নিয়ম। যেরূপ ভাবে উপবেশন করিলে আহার- 
কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, সেরূপ উপবেশনের নাম আসন । ধান 
কিংবা শয়নকালে যেরূপ অঙ্গসংস্থান করিতে হয়, সেরূপ করিলে আহার- 
কাষ্য স্ুসম্পন্ন হয় না। যেরূপ অঙ্গসংস্থান যে কার্যের 
পক্ষে উপযোগী ও স্বখকর, তাহাই সেই কার্ধের উপযুক্ত 
আসন। তার পর প্রাণায়াম। প্রাণের আয়াম অর্থাৎ বিস্তার । প্রাণায়াম- 
তন্ব পরে ব্যাখ্যাত হুইবে। সাধারণতঃ, প্রাণায়াম বলিলে শ্বাসপ্রশ্থাসের 
সংযম বুঝায় । বিভিন্ন কার্ষের অনুষ্ঠঠনে আমাদের শ্বাসের গতির পরিমাণ 
ও মাত্রার ষে তারতমা হয়, প্রাণের আয়াম অথবা সঙ্কোচই উহ্ার হেতু । 
যে কার্যে প্রাণের প্রসানহয়, সেই কাধ্যের অনুষ্ঠানকালে শ্বাসের গতি 
স্বভাবে নিষ্পন্ন হয়! আর যে কার্যে প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, সেই 
কার্ষ্ের অনুষ্ঠানকালে শ্বাসের গতি তীব্র হয়। শ্বাস প্ররশ্থাসের গতির 
হ্াসবৃদ্ধি মানুষমাত্রেরই লক্ষ্য; কিন্তু প্রাণায়াম সাধকগণের প্রণিধান- 
যোগ্য । কোন্‌ কার্ধ্ে প্রাণ কি পরিমাণ আয়াম ব৷ সঙ্কোচ লাভ, করে, 
তাহা লক্ষ্য করিয়াই পূর্ববাচার্য্যগণ পুণ্য পাপ ও বিধিনিষেধের ব্যবস্থা, 
করিয়াছেন। যেরূপ কার্য্ের অনুষ্ঠানে প্রাণ স্বভাবতঃ প্রসারিত হয়, 
তাহাই শান্দ্রে পুণ্যরূপে বণিত হইয়াছে; উহ্থাই বিধিনির্দিষ কর্ম 
'আর যে কার্যের অনুষ্ঠ।নে প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, উদ্ধাই লান্্রকারগণ 
পাপকার্যারণে, বর্ণনা করিয়াছেন। উহ্াই নিষেধবিধানের অন্তর্গত বা 
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নিষিদ্ধ। পাপ পুণ্য, এবং বিধিনিষেধ এই প্রীণায়াম-তত্তবের উপর 
প্রতিষিত। যাহা হউক, সে অন্য কথা। আমাদের পূর্বব-প্রস্তাবিত 
জাহাররূপ কার্যেও এইরূপ স্বাভাবিক প্রাণায়াম বা শ্বাসশ্রশ্থাসের গতির 
তারতম্য নিত্যসিদ্ধ। অনন্তর প্রত্যাহার । ইঙ্জ্রিয়-বৃত্তিসমূহকে অন্যান্য 
বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া! অভীষ্ট কার্য্যে বিনিয়োগ করার নাম. 
প্রত্যাহার । আহারকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেও কথঞ্চিৎ প্রত্যাহার একান্ত 
আবশ্যক । তার পর ধারণ । চিত্তকে আহার এবং তজ্জন্ তৃপ্তি ও ক্ষু্লি- 
বৃত্তির দিকে ধারণ করিয়৷ রাখিতে হয়। তাই, ক্ষুধা-নিবৃত্তি বা তৃপ্তি হইলেই 
আহারের পরিসমাপ্তি হয়। এইরূপ আহার-বিষয়ক একটু ধ্যান বা চিন্তা 
এবং তজ্জ্য -অতি অল্প ক্ষণস্থায়ী সমাধি হয়_ ক্ষণ কালের জন্য মন 
আজ্জাচত্র স্পর্শ করিয়া আসে এবং তাহারই ফলে আহার-কাধ্্য নিষ্পন্ন 
হইয়। থাকে । এইরূপ সর্বত্র । আমাদের সমস্ত কন্ধের ভিতর দিয়া 
অভ্ঞাতসারে এই অস্টাঙ্গ যোগ সাধিত হইতেছে । জাগতিক কার্যগুলিতে 
আমরা এতই অভ্যস্ত যে, প্রত্যেক কার্যের অনুষ্ঠানে ঘষে এতগুলি 
কাণ্ড করিতেছি, তাহ! লক্ষ্যই করিতে পারি না, অথচ এই আটটি 
ব্যাপার একটির পর একটি নিম্পন্ন হইতেছে । উতৎপলশতপত্রভেদ 
স্তায়ে (১) ইহা আমারদিগের নিকট এক আসিয়া রগ গা 
বলিয়। প্রতীত হয়। 

সমাধি ব্যতীত কোন কার্যাই নিশ্পন্ন টি পারে না। মন যখন 
বুদ্ধিতে ব নিশ্চয়াত্িক! বৃত্তিতে সমাহিত বা সম্যকৃভাবে সংস্থাপিত হয়, 
তখনই সমাধি হয় । তোমার পদ্দে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইল। ইন্দ্রিয়গণ 
এঁ কণ্টকরেধরূপ ব্যাপারটি মনের নিকট উপস্থিত করিল। মন কিন্ত 
. বলিতে পারে না, ইহা কি; তাই, সে আবার উহাকে বুদ্ধির নিকট 
উপস্থিত করে, এই যে উপস্থিত করা---ইহারই নাম সঙ্গাধি। এই সময় 
মুন আজ্ঞাচক্রে বুদ্ধির সহিত মিলিত হয়, তখন বুদ্ধি বলিয়। .দেয়-_উতার, 
সঙ হলগলির তেন হইয়া গেল. বাতবিক কি একটি পর একটি দি রহ)... ::...:::... 
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নাম “কপ্টকবেধ, উহাতে একটি যাতনা হইতেছে ।* অমনি মন “উহঃ 
বড় বন্ত্রণা” বলিয়া কণ্টকবেধের যাতনা উপলব্ধি করে। এইরূপ সর্বত্র ॥ 
এই মন বুদ্ধির মিলনরূপ সমাধি, জাগতিক সর্ববকার্য্যের মূল। এরূপ 
সমাধি জীবের অহর্সিশ সংঘটিত হইতেছে; সুতরাং তদঙ্গীভূত যম 
ন্মিমাদি অঙ্টাঙ্গযোগও ম্বভাঁবতঃ নিম্পন্ন হইতেছে; কিন্তু এরূপ সমাধি 
সমাধি নহে; কারণ, ইহ৷ মনের সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত 
সমাধি__ প্রজ্ঞার সহিত মনের মিলন। পপ্রজ্ঞানং ব্রহ্ম এইটি খগবেদীয় 
মহাবাকা _ প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম । মন যখন প্রজ্ঞানাকারে আকারিত হয় 
অথবা! প্রজ্ঞার বিলীন হইয়া! যায়, তখনই যথার্থ সমাধি হয়। ইহ! প্রথমতঃ 
জ্ঞাত! জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ব্রিপুটিযুক্ত হইয়া সবিকল্পভাবে আই তি হয়। 
পরে মাতৃকৃপায় অভ্যাসবলে নির্বিবকল্প অর্থা উক্ত ত্রিপুটিশূন্য কেবল 
বিশুদ্ব-বোধরূপে প্রকাশিত হয়। ইহারই নাম অসম্প্রজ্ভাত সমাধি । 

 সমাধিই মাতৃমিলনের দ্বার। অথগ্ু চিুসমুদ্রের সহিত কল্িত 
জীবভাবাপন্ন পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের মিলন সংঘটিত হইবার প্রণালী--এই 
সমাধি। প্রতিনিয়ত জীবচৈতন্যে ইহার আবির্ভীব ও তিরোনভাৰ সংঘটিত 
হইলেও, ষত দিন ইহা! প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, উপলবি করিতে না পারে, 
তত দিন জীব জন্ম মৃত্যু চুঃখ কট শোক তাপের হাত হইতে পরিত্রাণ 
পায় না। - মা-ই জামার গ্ধামাধিরূপে আবিভূ্তি হইয়া, ল্েহের সন্তান 
জীবকে জাক্সসমুক্রে মিলিত বা' আত্মহারা করাইয়া! লয়েন। মনুষ্যজীবনের 
উহ্থাই চরম এবং পরম চরিভার্থত! | 

প্রথম প্রথম এই : সমাধি মলিন ভাবাপন্ন থাকে, তাই, মন্ত্রে সশো 
একংস্ুর্না এই: ছুইটী বিশেষণ-পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহ হউক, দুরখ 
এতািন লমাঙির সন্ধানই পায় নাই, এইবার বহু.সৌভাগ্যের কলে মাতৃ- 
কৃপায় উদ্ধার দর্শদ-লাভ খটিয়াছে। তবে মলিন ভাবাপন্স, তা হউক 
মলা ফাটি াইবে, শোক দর হইবে, দানা কুন! হইবে “সে সফল, 
কথ? পর়ে-জাদিত্তে লাজিষ।'': এখন বেখা. হাউক-সসিজাধি - জিরা 
সাক্ষাৎফারে-'গনাধ এবং ওরস, ফেন?--অন্্ে উত্ত হইছে 





১১৪ সাধন-সমর 
“পুত্রদারৈনিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুড়িঃ | ধনলোলুপ অসাধু-বৃততি পুত্র 
ভার্য্যাকর্তৃক বিভাড়িত; তাই, এই মলিন ভাব__সশোক এবং ছুর্ঘঘনা | 
- সমাধির পুত্র ধ্যান "এবং ভার্ধ্যা ধারণা । কথাটা একটু বিশদভাবে 
আলোচন! করা আবশ্বাক | 

পুল দৃষ্টিতে মনে হয়-_যম নিয়মাদি অজগুলির পর পরটি পূর্ব পূর্ব 
অবস্থার পরিপকতা-অনুসারে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ “যম'-অনুষ্ঠানে সিদ্ধ 
হইলেই নিয়ম উপস্ষিত হয়। নিয়মে সিদ্ধ হইলে, আসন অনুষ্ঠানের সময় 
হয়। এইরূপ ক্রমে ধারণায় অভ্যস্ত হইলেই ধ্যান হয় এবং ধ্যান গভীর 
হইলেই সমাধি উপস্থিত হয়। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে; আমরা 
দেখিভে পার্থি-_সমাধি আদিবার সময় হইলে অন্যান্য যোগালগুলি যেন 
আপনা হইতেই সম্পন্ন হইতে থাকে । সমাধি নিত্যসিন্ধ বস্ত, উছা জন্ত- 
পদার্থ নহে। ধ্যান হইতে সমাধি আসে না, সমাধি আপিলেই ধান সিদ্ধ 
হয়। অন্ধকার দূর হয় বলিয়া সূর্যাদেব উদিত হুন না, সূর্য্যের উদয় 
হয়; তাই, অন্ধকার পলায়ন করে। 

যে অনুলোমব্রমে স্থ্টি, প্রলয়ও ঠিক সেইরূপ “ভাবেই দিষ্পন্ন হয়। 
প্রকৃতি হতে মহত, মহত হইতে অহঙ্কার, অহস্কার হইতে পঞ্চতম্মাত্র এবং 
পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ-মহাতৃত ; এইরূপে অনুলোম ক্রমে ল্হণ্ি হয় । 'মুক্তি 
বা প্রলয়ের সময়েও সূক্গন দৃষ্টিতে ঠিক এই অনুলোম ক্রোমই দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রকৃতি যখন মনে করেন যে, আমি জার পরিপাষ দর্শন করিব না, 
তখন উপরের দিক হইতেই টান পড়ে ; অর্থাৎ প্রকৃতি মহত্বস্বকে বিলীন 
করিতে প্রয়াস পার, মহৎ অহস্কারকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার .গঞ্চভস্মাত্রকে, 
পঞ্চতন্মাত্রে পঞ্চমক্কাডৃতকে, এইক্ূপে আকর্ষণ ঠিক অগুলোমগতিতেই-হয় 5 . 
কিন্তু বাহিরে ৰিলোম গতি প্রকাশ পায়।' মনে হয়, নীচের ।'দিক্‌ হইতে 
প্রলয় আর্ত হইয়াছে. অর্থাৎ পঞ্চমহাতৃত পঞ্চতল্মাতোন” প্রহেশ করে, 
পর্যাবসিত হয় ; এইরপে প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হয বা পুরুষের 'লপ্দু হইতে 
সরিয়! ধার । এরই যে হিলোগগতি,প্রতাঞহয়, ইরা অবার্পিছিত জলা, 
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গতিরই বহিৰি'কাশ বা ফলমাত্র। (েমন জোয়ারের সময়ে দেখা যাঁয়_ 
সমুদ্রের জলরাশি নদী শাখানদী খাল প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়। 
উত্বাদিগের কলেবর পুষ্ট করে, আবার ভাটার সময সমুদ্রের আকর্ষণেই” 
নদী নালার জল সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রে সমুদ্রে ভাটার টান 
খীড়ে ; তাই, নদী নালার জল সমুদ্রাভিমুখী হয়। সমাধি প্রভৃতি যোগা্জ- 
গুলিও ঠিক এইরূপ । অনুলোম গতিই জগতের সর্বত্র । সমাধি হইতেই 
ধ্যান, ধ্যান হইতেই ধারণা এবং ধারণা হইতেই প্রত্যাহার। এইরূপ 
অন্যান্য যোগাঙ্গগুলিও বুঝিবে। যদিও যোগশান্ত্রে ঠিক এরূপ ক্রমের 
উল্লেখ নাই, যদিও সাধকগণ নীচের দিক্‌ হইতেই উপরের দিকে যাইতে 
চেষ্ট1! করেন, তথাপি চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তিগণ একটু ধীর্ভাৰে পর্য্যালোচন৷ 
করিলেই বুঝিতে পারিবেন--সমাধি বলিয়া একটা নিত্যসিদ্ধ বস্তু বা অবস্থা 
আছে; তাহা সর্ববকালে সমভাবে অবস্থিত। সে ধ্যান ধারণ! হইতে 
জন্মগ্রহণ করেনা । বরং ধ্যান ধারণা প্রভৃতিই সর্ববতোভাবে সমাধির 
অনুগত । সমাধি যখন আবিভূতি হন, তখন তিনিই যম নিয়ম আসন 
প্রসৃতি-আকারে প্রকাশিত হইতে থাকেন। সাধারণ জীব এই রহস্য 
উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, নীচের দিক্‌ হইতে সাধনার গতি উর্ধমুখে 
ফিরাইতে আরম্ত করেন এবং বন্ধু আয়াসেও বথার্থ আত্মম্বরূপ অবগত 
হইতে না পারিয়া কুগ হইল়। থাকেন । 

লাধক! মনে কর, তোমাকে প্রথম মের সাধন করিতে হইবে। 
্র্গচর্ম্য অহিংস! সত্য অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ, এই গুলির নাম যম। 
ইহার এক-একটি সাধনায় সিদ্ধ হইতেই যে বন্ধ বর্ষ অতীত হয়া বায়। 
এইরূপ প্রত্যেক যোগাঙ্গ ও তাহার প্রত্যঙ্গগুলিতে যিদ্ষিলাত করিয়া 
সমাধিতে উপনীত হইয়া, পরমাত্মসাক্ষাৎকার করিতে যত দৃঢ়তা এবং 
সহিধুঃতার আংব্ঠক, বর্তমান যুগে তাহ নিতান্ত ছুলভ।' -পূর্বব পূর্ব জুগে 
জীবের চলচছত্তি ছিল, তখন পথ দেখা ইয়া. দিলে, অগ্রীগন্স. হইতে পারিত। 
জার এ যুগে আমরা সম্পর্ণরূপে গতিশক্িহীন-হইয়া গাড়িয়াছি ।. এখন কি 
রগ: দেখাইয়া নিশ্চিন্ত বলিয়। থাকিলে: চলে 1...এখন আমর! মাতৃ- 
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অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন ; 'স্তরাং সম্পূর্ণল্ূপে চলচ্ছক্তিবিহীন। এখন কি 
আর এ সকল যোগাঙ্গ-অনুষ্ঠীনের সময় ও সহিষ্ণুতা আছে? এ যুগে মা 
"নিজে আসিয়া সন্তানকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবেন। কাল যতই 
কঠোর হয়, অন্ধকার যত ঘনীভূত হইতে থাকে, পুত্রবসলা মা আমার 
ততই করুণার সিন্ধু উদ্বেলিত করিতে থাকেন; দয়ায় জগণ্ড ভাসাইয়া 
দিতে থাকেন। ইহাই মায়ের আমার মাতৃত্ব । শুধু মাতৃ-অস্তিতবে 
বিশ্বাসবান্হও | “এই মা তুমি আমার রহিয়াছ*-_এইটা ঠিক ঠিক মনে 
প্রাণে ধারণা কর। এক কথায় মাকে মান। মাষে সত্যই রহিয়াছেন 
এবং তোমার মঙ্গলসাধনে নিয়ত উত্কষ্টিত হইয়! রহিয়াছেন, এই কথাটা 
জোর করিয়। বুকের মধ্যে বসাইয়া দাও । দেখিবে_ তোমার সমাধি স্বয়ং 
উপাগত হুইবে। তোমার অষ্টাঙ্গযোগ (তোমার অজ্ঞাতসারে) স্বয়ং সিদ্ধ 
হইবে। শুধু কাতরপ্রাণে বল--“মা! তুমি ত সর্বত্র সর্ববভাবে 
বিরাজিত, তবে কেন আমি বিশ্বাস করিতে পারি না? আমার এই 
অক্ষমতার মূলেও ত তুমি, তবে কেন আমায় অবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবাইয়া 
' রাখিবে ? আয় মা! এক বার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়৷ দে, একবার- 
মাত্র তোর ত্রিজগণ্প্লাধী ন্েহরস-আম্বাদনের সুধোগ করিয়া দে, আমি মা 
| বলিয়া! ধন্ক হই। এই ভ্রিতাপ-বিশুঞ্ষ প্রাণ সরস হউক।” এমনই 
করিয়া কাগিতে থাক, বিশ্বাস হইল না বলিয়া ছুঃখিত হও, মাকে জানাও, 
বিশ্বাস প্রতিতিত হইবে । তখন দেখিবে_ -সমাধির, সন্ধান করিতে হয় না, 
আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। ন্থরথ. ত সমাধির সন্ধান করে নাই! 
তথাপি একসাত্র অশ্বারোহণে বনগমন বা বসের ফলে ভি 
সাক্ষাৎকার লাত করিয়া ধন্য হইল। : 
যাহা হউক, ধ্যানধায়পারূপ সমাধির পুত্র ও তারা. ালেটুপ। 
সুতরাং অসাধুরত্তি। ধন শবের জর্থ রূপ-যসাদি বিষয়গাত' এঁরা 
ঝ|-বিবয়ন্ব। 'ঈশোপনিষদে উক্ত" হইয়াছে-..পমা গৃধঃ: কগ্প্িদ্ধনস্গ 
বিষয়গত ধন গ্রহণ করিও -মা 'অর্থা বিয়ে মুগ্ধ হইও না। "ধারণা 
ধ্যাস: প্রতৃত্ঠি' বোগাল গুলি নিয়ত বিয়াভিনুখধী |: ঈদাধি ধা ই” জগ 
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জ্তানে_ প্রজ্ঞায় প্রতিঠিত হইতে চায় ; কিন্তু ধারণ! ধ্ানাদি বিষয়াভিমুখী 
আকর্ষণ অর্থাৎ ধনের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে না। পূর্বে 
বলিয়াছি-_-আমাদের প্রত্যেক কার্যেই সমধি বা অষ্টাযোগ নিষ্পন্ন হয়। 
স্থরথ যে সমাধির সাক্ষাৎ পাইয়াছে, তাহা এ নিত্যসিদ্ধ অহনিশ আবিভূয়- 
মান সমাধি ; সুতরাং ধনলোলুপ অসাধুবৃত্তি পুত্রভার্্যা কর্তৃক বিতাড়িত। 
মানুষ দিবারাত্র বিষয়ের ধ্যান করে, বিষয়ের ধারণায়ই অভ্যস্ত, বিষয় 
আহরণের জন্যই ইন্দ্রিয় প্রত্যাহরণ করে ; যাহা কিছু সাধন! এ রূপ রসাদি 
বিষয়গত ধনের লোভেই অনুষ্ঠিত হয়; সুতরাং উহ্ারা অসাধু; কিন্তু 
সমাধি স্বভাবতঃ অতি নিম্মল। সে সর্বদা প্রজ্ঞার সহিত মিলিত 
হইতে পারিলেই স্থখী। যত দিনঞ্ীদমাধির এই ম্বাভাবিক 
উচ্চ ভাব না আসে, তত দিন সে স্ত্রী পুত্রাদির পরিতৃতপ্তির জস্ই 
লালায়িত থাকে । যোগাজসমূহ যে রূপরসাদি বিষয় আনিয়া উপস্থিত 
করে, সমাধি তাহাই প্রকাশ করিয়। দেয়। সমাধি না থাকিলে বিষয়ই 
প্রকাশিত হয় না। যাহা হউক, বু দিন এইরূপ পরিঞ্নবর্গের পরিপোষণ 
করিয়াও যখন সমাধির অতৃপ্তি বিদুরিত হয় না, তখন সে বিষয় হইতে 
বিমুখ হইয়া, একাকী প্রজ্ঞার সহিত মিলিত হইতে চায়; কিন্তু ধ্যান 
ধারণাদির পুর্ববব ধনলোলুপতা দূরীভূত না হওয়াতে, তাহারা সমাধিকে 
নির্জ্িত করিতে থাকে । *ডাহার! চায়-স-আমাদের প্রভু সমাধি আমাদের 
অনুগত হইয়া! থাকুক; কিন্তু সমাধি চায়--ধ্যান ধারণা আমার অনুকূল হইয়৷ 
ভূম। সুখের অনুগামী হউক। এই পরম্পর বিরুদ্ধ ভাব নিবন্ধন, 
ধ্যান ধারণাদি কভূকি সমাধিকে নির্জিত হইতে 'হয়। যদিও উহার! 
সমাধিরই জঙ্গমাত্র, তথাপি এখন সকলেই যেন ন্বাধীন ও বলবান্‌, 
হইয়া! উঠিয়াছে। বহুদিন অহংবুদ্ধিবিশিষ জীবভাবের মধ্যে 
অবস্থান করিয়া, প্রত্যেকেই এক একটি অহং হুইয়! উঠিম়্াছে। এখন 
প্রতোকেই ম্বাধীন হইতে চায়, তাই জমাধিকে বিভাড়িত করে। সেই 
জগ্াই সমাধির সপোক এবং ছুর্্মনা ভাব পরিলক্ষিত হয়। আনল 
কথাটা. এই ..যে, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান . করিয়। যখন একটু একটু 
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তস্ময়ত! আসিতে ধাকে, তখনও বিষয়-সংস্কার দূরীভূত হয় না। তাই, 
সমাধি নিম্মল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। 

প্রত্যেক জীব-দবদয়ে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়। ব্যগ্ঠিতে যাহা 
অনুষ্ঠিত হয়, সমগ্রিতেও তাহাই হয়। মা আমার প্রত্যেক জীবহৃদয়ে 
যেরূপ ভাবে আবিষ্ভতি হইয়া জীবকে মুক্তিমন্দিরে আকর্ষণ করেন, 
যাহ! সাধক-হৃদয়ে গোপনে সংঘটিত হয়, তাহ! প্রকাশ্থভাবে অভিনয় 
করিয়৷ দেখাইবার জন্যই মা "আমার ধরাধামে বিশিষ্ট ভাবে অবতীর্ণ হইয়া 
থাকেন। এইরূপ স্থরথ সমাধিরূপে প্রকটিত হইয়! কিংবা অসংখ্য অস্ুরকুল 
নিশ্মল করিয়া জীব-জগণ্কে শ্ুক্ষা দিয়া থাকেন। প্রারস্তেই বলিয়াছি, 
চগ্তীর উপাখ্যানভাগ রূপকমাত্র নহে। স্রথ সমাধির যে, কোন 
এঁতিহাসিকতা নাই তাহা নহে। আর্য গ্রন্থে মিথ্যা কল্পনার স্থান নাই। 
প্রাচীন কাল হইতে অসংখ্য রাজন্য কর্তৃক এই ধরা প্রতিপালিত হইয়৷ 
আসিতেছে । প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের কিছু না কিছু ইতিহাস 
আছে। খধিগণ সকলের ইতিহাস সঙ্কলন করেন নাই। যে চরিত্রটি 
চিত্রিত করিলে, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক রহস্য সন্নিবেশ করা বায়, মাত্র 
সেইরূপ চরিত্রই বর্ণনা করিয়াছেন। বাহার নাম এবং কর্ম বর্ণনা 
করিতে গেলে, এক দিকে যেমন ইতিহাস ও লোকশিক্ষা হইতে পারে, 
তেমনই অন্য দিকে আধ্যাত্মিক তত্বরাশিরও িশ্যা কর! যাইতে পারে, 
এরূপ পোকের চরিত্র অঙ্কন করাই খধিদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই, 
আর গ্রন্থমাত্েই দেখিতে পাওয়া যায়, এতিহাসিক সত্যের পার্থ ই 
খ্গাধ্যাত্মিক রহস্য হু বিশ্যস্ত। 
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বিহীনশ্চ ধনৈর্ণরৈঃ পুত্রৈরাদাঁয় মে ধনম্‌। 
বনমভ্যাগতে ছুঃখী নিরস্তচ্চাপ্ত-বন্ধুভিঃ 0১৮। 


আসম্টুলীদি। দারা পুত্রগণ আমার ধন গ্রন্থণপুর্ববক আমাকে 
ধনহীন করিয়াছে । বিশ্বস্ত বন্ধুগণ কর্তৃক বিভাড়িত হইয়া, আমি বড় 
দুঃখে অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছি। 

ব্যাখ্যা । আনন্দই সমাধির ধন। পুত্র ভার্য্য। এবং অন্যান্য 
বন্ধুগণ অর্থাৎ ধান ধারণা ও অন্যান্য ফোগাঙ সেই ধন গ্রহণ করিয়াছে। 
প্রতিনিয়ত প্রতিকন্ম্দে জীবগণ যে অক্টাঙ্যোগের অনুষ্ঠান করে, উহা 
বিষয়-ইন্ডরিয-সংযোগ-জঙন্্য পরিচ্ছিন্ন আনন্দের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় । 
এ পরিচ্ছিন্ন আনন্দ সমাধিলভ্য আনন্দসিদ্ধুর বিন্দুমাত্র । ব্রহ্ম অবধি 
পিপীলিকা পর্যান্ত প্রত্যেকেই আনন্দের অন্বেধী। এই যে ছুটাছুটি 
জগত্ময় দেখিতে পাঁও, এই যে স্ধু কামনা ও*কাঞ্চনের পুরণের আশায়' 
জীববুন্দ উ্মন্তের মত, অন্ধের মত দিগ্থিদিক্‌ জ্কানশূন্য হইয়া ছুটিতেছে, 
উহার একমাত্র উদ্দেশ্য একটু আনন্দ । ধার্মিক ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া 
আনন্দ পায়, পাপী নিন্দিত কণ্ম করিয়া! আনন্দ পায়। আনন্দাংশে 
উভয়ই তুল্য; কারণ, “আনন্দং ব্রহ্ম” আনন্দই ব্রহ্ম_আনন্দই ম। 
সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের সত-স্বরূপটা বিশিষ্টভাবে জড় পদার্থে প্রতিভাত । 
মাযে সৎ-ম্বরূপা, অর্থাু'গা যে আছেন তাহ! আমাদিগকে ভ্ভালরূপে 
বুঝায়! দ্রিবার জগ, এই পরিদৃশ্যমান জড় পদার্থরূপে তিনি সতত 
প্রকটিতা। মাধে আমার চিম্ময়ী, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়৷ দিবার' 
জন্য তিনি প্রাণিরূপে সর্বত্র বিদ্তমান। প্রাণীতেই আমরা চৈতস্থ- 
সন্তার বিশিষ্ট বিকাশ দেখিতে পাই। আর আনন্দ-ধর্ম্মটি [বশেষভাকে 
কেবল তাহাতেই বিদ্কমান। আনন্দ আর কোথাও নাই । একমাত্র মা. 
আমার আনন্দ-ঘন-মুভ্ডিতে সর্বদা সর্বত্র স্থপ্রতিভাত। প্রতিক্ধীবে 
যে বিষয়-ভোগজনিত আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সেই 
আনন্দ-সমুক্রেরই এক একটি বিশিষ্ট ুবুদমাত্র। এই আনন্দ জীব 
কিরূপে ভোগ করে ₹-_ 
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আমরা যখন, কোন অভীষ্ট বস্তু-সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করি, তখন 
আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন তছুদ্দেশ্যে' প্রেরিত হয়; বুদ্ধিও তখন আনন্দ- 
সমুদ্র হইতে যেন বিচ্যুত হইয়া বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে। তার পর 
যখন চেষ্টা সফল হয় অর্থাৎ অভীষ্ট বস্ত্র-লাভ হয়, তখন ইক্ড্রিয় মন 
ও বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্য স্থির হয়। তখনই আনন্দের প্রতিবিদ্ব বুদ্ধিতে 
প্রতিভাত হয় ; তাই, আনন্দলাভ হয়। কিন্তু আমর! মনে করি, অভীষ্ট 
বন্তুই আনন্দ প্রদান করে। ইহাই অন্ঞান। বিষয়ে আনন্দ নাই-_ 
আনন্দ আমারই বুদ্ধিতে নিয়ত প্রতিবিশ্বিত। যখন বুদ্ধি সে প্রতিবিম্বের 
দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, তখনই আমরা 
আনন্দচাুত হইয়। পড়ি। আধার বুদ্ধির স্ৈর্য্যে সে আনন্দ উপলবিষোগা 
হয়। এখানে একটি আশঙ্ক। হইতে পারে-_-আনন্দ যদি এক এবং 
অথগুত্বরূপই হয়, তবে আমরা বিভিন্ন বিষয়লাভে বিভিন্নরূপ আনন্দ 
ভোগ করি কিরূপে ? কীঞ্চনলাতে যেরূপ আনন্দের অনুভূতি হয়, 
ইন্জরিয়-চরিতার্থতায় তদপেক্ষা ভিন্ন প্রকার আনন্দের উপলবি হয় কেন ? 
একটি ফুল - দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হয়, একটি সঙ্গীত শুনিয়া সেরূপ 
আনন্দ হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, আনন্দ-বস্ এক 
এবং অখণ্ড হইলেও, বিষয়েক্দিয়ের সংযোগ-বৈচিত্্াবশতঃ উহা 
আমাদের নিকট বিভিন্নভাবে উপলব হইয়! থাকে। আমাদের যে 
তার যখন বিশেষ ভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করে, সেই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিগত 
িভিন্নতাই আনন্দগত বিভিন্নতা-প্রতীতির হেতু) 
আনন্দের অভাব কোথাও নাই। এ জগৎ আনন্দে ভরা। 
“আনন্দ হইতেই জীবগণ প্রাদুভূতি, আনন্দে সগ্রীবিত এবং আনন্দেই 
জীবের অবসান” এই মোহন-বাণী খধিগণ ভুয়োডূয়ঃ পরিব্যক্ত 
করিয়াছেন। বর্তমান যুগেও ধীহারা ইহার সন্ধান পাইয়াছেন, 
তাহারাও এ একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। শোকার্ডের 
করুণ ক্রন্দন, রোগার্তের ছুতাশব্যঞরক দীর্ঘ নিঃশ্বাস, ুধার্তের কাতর 
শীৎকার, এ সকলই আনন্দের অভিব্যঈক। মানুষ এরপ কীদিয়া, 
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এরূপ হাহাকার করিয়া, আন্ন্দের সন্ধান পায়; তাই, ,এরূপ করে। 
তিক্ত ওষধ সেবনকালে মৌখিক £অনিচ্ছ| কিংবা মুখবিকৃতি প্রভৃতি 
বিরক্তিভাৰ প্রকাশ পাইলেও, রোগী উহার অন্তনি হিত রোগ-নিবারণ- 
শক্তিরপ আনন্দরসের সন্ধান পায় বলিয়াই, সেঁই বিস্বাদ ওষধ সেবন 
করিতে বাধ্য হয়। বিষদুষ্ট অবয়বে অস্ত্রোপচারজনিত যাতনার 
অভ্যন্তরে একটা অব্যক্ত আনন্দের সন্ধান থাকোৌঁধ। রামবনবাস, 
সীতাহরণ, অভিমন্যুবধ, প্রভৃতি করুণরসোদ্দীপক প্ররুষ্ট অভিনয়- 
দর্শনে সহৃদয় দর্শক অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকে । এ রোদনের মধ্ো 
আনন্দের আস্বাদ আছে। করুণও একটা রস। “রসো বৈ সঃ” 
রসম্বরূপ একমাত্র মা। সেই রস রা আনন্দ-প্রবাহ যখন করুণ- 
আকারে বাহিরে প্রকটিত হয়, তখনই আমরা উহ্থার নাম দেই দুঃখ। 
এইরূপ একমাত্র রসম্বরূপা মা আমার প্রতিনিয়ত শৃক্গার, হাস্য, বীর, 
রৌদ্র, বীভগুস প্রভৃতি বহু ভাবে প্রকটিত হইয়া ; বহুত্ব-প্রিয় জীবরূপী 
সন্তানগণকে আনন্দ-রস পান করাইয়া থাকেন। পতিব্রতা সতী যখন 
স্বতপতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে, তখন প্লে প্রাণান্তকর 
অসহা বহিদাহের মধ্যেও একটা অব্যক্ত আনন্দের সন্ধান পায়। এইরূপ 
জগতের সর্ববত্র। যে ব্যক্তি এই অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ম্যায় অন্তনিহিত 
'আনন্দরসপ্রবাহের সন্ধান পায়, সে জগতের যাবতীয় দুঃখ শোক 
সম্তাপ যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করিয়াও, নিত্য নিত্যানন্দ-সম্তোগে কৃতার্থ 
হয়। হায় জী! করে তুমি সে আনন্দের ধার! পান করিয়া, অমর শাস্তি 
লাভ করিবে? 'সে যাহা হউক, সমাধি এই অখণ্ড আনন্দসমুদ্রের 
অন্েধী; কিন্তু ধ্যান ধারণাদি বিষয়ানন্দে মগ্ল। আনন্দময়ী মা আমার 
, আত্স্বরূপ লুক্কা়িত রাখিয়া, লীলার ছলে যে বিষয়ের ছল্পবেশ পরিধান 
করিয়া বিন্দু বিন্দু আনন্দ দান করিতেছেন, যোগাজসমূহ তাহারই প্রয়াসী । 
তাই, সমাধির সহিত পরস্পর বিরোধিতা। সেই ষে বিষয়সংস্পর্শজনিত 
'আনন্দ-কণা, তাহাও সমাধি হইতে লত্য। . অন্তান্ত যোগাঙ্গ ত. সে 
'ানদ্দের নিকটে যাইতে পারে না; ভাই, হন. জাজ্জাচক্রে সংস্ছিত হইয়া 
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সেই আনন্দের আম্বাদ গ্রহণ করিলে, অমনি তাহার পরিজনগণ উহাকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রহণ করে। তাই, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে__“আদায় 
মে ধনম্”চ। মনে কর-ধ্যান; সে কোন বিশিষট-পদার্থে ই 

 পর্য্যবদিত। যাহারা ' কেবল বিষয়ের ধ্যান করে, তাহার! ত আনন্দকে 
খণ্ড খণ্ড করেই, তদ্ভিন্ন যাহারা কোন বিশিষ্ট মুক্তি কিংবা জ্যোতি 
অথব! কোনও বিজি ভাবের ধ্যান করেন, তাহারাঁও সমাধিলভ্য অখণ্ড 
আনন্দকে খগ্িত করিয়া ফেলেন। এইরূপে ধারণা, প্রত্যাহার, 
প্রাণায়াম এ্রভৃতি প্রত্যেক যোগাঙ্গই পরিচ্ছন্নে মুগ্ধ। যোগাঙ্গসমুহের 
এই পরিচ্ছিন্ন-মুগ্ধত। নিয়ত অনুষিত প্রতিকর্ে,র অথবা যোগশান্ত্রোক্ত 
উপায়দ্বারা ভগবণু-সাধনায়, উত্তয়ত্রই প্রায় তুল্য। যদিও আত্মজ্কান- 
লাভ উদ্দেশ্টে ক্রিয়মাণ শাস্ত্রীয় যোগাঙ্গগুলি জীবকে আত্মজ্ঞান-লাভের 
উপযোগী করিয়া তোলে, তথাপি যতদিন যম নিয়মাদির সাহায্যে 
আত্মাকে জানিতে যায়__মাত্র ষোগাঙ্গের সাহাযোে অখণ্ড আনন্দের 
স্বরূপ উপল করিতে চেষ্টা করে, তত দিন বুঝিতে হইবে--সে প্রকৃত 
আনন্দের সন্ধান পায় নাই। ওরে, সে ষে সর্বত্র স্থুপ্রকট । ইচ্ছামাত্রেই 
তাহাকে দেখ! যায়_সে আনন্দ উপলবি কর! যায়। যে মুহুর্তে 
তাহার দর্শন হয়__সেই মুহুর্তেই ত সমাধি সিদ্ধহয়। সমাধি-সিদ্ছি 
হইলে, অন্যান্য যোগাঞ্গগুলি যে আপনা হইতে সম্পক্ন হইয়া যায়! 
যতক্ষণ দেখিব__তুমি মাকে দেখিবার জন্য যম নিয়মের অনুষ্ঠান 
করিতেছ, যত ক্ষণ দেখিব--তুমি মাকে দেখিবার জন্য পল্লাসন করিয়া 
বিশিষ্ট ভাবে বসিবার উপক্রম করিতেছ, যত ক্ষণ দেখিব-_তুমি ইঞ্জিয়- 
গুলিকে প্রত্যান্ৃত করিয়া, মাতৃমুখী করিতে প্রয়াস পাইতেছ, তত ক্ষণ 
বুঝিব--তুমি শুধু কোমরে কাপড় বাঁধিতেছ। আরে, ধ্যান করিয়া, 
মাকে পায় না, মা আসিলে ধ্যান আপনি হয়। জাগতিক প্রতি 
কর্মে যেরূপ আমরা বিশিষ্ট ভাবে ধ্যান ধারণা করি না, যম নিয়ম, 
প্রভৃতির অনুষ্ঠান করি 'না, তখাপি'সেই যোগাঙ্গগুলি আপন! হইতেই 
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লাভের বেলাও শুধু “এই আমি মাকে, দেখিতেছি” 'বলিয়! দৃষ্টি মায়ের 
দিকে ফিরা, দেখিবে তোমার সর্বববিধ যোগাঙ্গ আপনা হইতে 
নিষ্পন্ন হইয়। ধাইতেছে। পু 

শোন-_ আহার বিহারাদি দৈনন্দিন কর্ম্মগুলি যেরূপ আমাদের 
স্বাভাবিক, মনে হয়-_-কোন চেষ্টা ব্যতীত আপনাঞ্ছইতেই নিষ্পন্ন 
হইতেছে, মাতৃ-লাভগ ঠিক তেমনি স্বাভাবিক । মাষে আমাদের সহজ 
বস্তু । আমরা দেখি না, তাই, মা! যেন কোন ছুরধিগম্য দেশে রহিয়াছেন 
বলিয়। মনে হয়। ওরে, এত আর পাতান মা নয় যে চেষ্ক করিয়া 
তাহার ন্মেহে আকর্ষণ করিতে হইবে। এ যে সত্যম! আমার! সে 
যে স্বকীয় স্রেহের প্রবল আঁ্র্ষণেই আমাদের পশ্চা পশ্চাৎ 
ছুটিতেছে। আমরা, মা বলিয়া ডাকি না, আমরা তাহার অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করি না, আমরা মায়ের বক্ষে বসিয়। বলি-_কই মা কোথায় ? 
ধ্দি মাকে? টপ প্রতিনিয়ত এ করে, তবে মা কি নী না 
সাজিয়া . থাকিতে পারে। তাই, প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট 
অবজ্ঞাত হুইয়। রাজ-রাজেশ্বরী-ব্রন্ধ। বিুঃ মহেশ্বরেরও জননী ম! 
আমার জীবত্বের মলিন ছিম্ন বসন পরিধান করিয়া, কল্পিত অভাবের 
দারুণ হাহাকারে দিগন্ত মু্ধরিত করিয়া, আমাদিগকে কোলে করিয়া 
বসিয়া রহিয়াছেন। হউক কাঙ্গীলিনী, তুমি তাহারই দিকে একবার 
সত্যৃষ্িতে তাকাও, “এই যে মা তুমি রহিয়াছ, বলিয়া সত্য সত্যই 
মাকে দেখিতে অভ্যস্ত হও | সমাধির জস্য চিন্তা করিতে 
হইবে না, উহা আপনি আসিবে। তুমি নিয়ত আনন্দে পরিল্পত 
থধাকিবে। ১ 

সমাধি চায়__সেইরূপ স্বাভাবিক আ'নন্দ, স্বাভাবিক মাতৃ- -মিলন। 
যাহাতে রব সর্বভাবে মাতৃযুক্ত হইয়া থাকতে পারে, সর্ববদা 
অথণ্ড আনন্দের আস্মাদনে মুগ্ধ থাকিতে পারে, তাহাই,. সমাধির 
আকাঁউক্াঁ; + (কন্তু পরিজনবর্গ তাহার" সে বাসনা-সিদ্ধির বিরোধী, 
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তাহারা সমাধিকে ' পরিচ্ছিল্ে মুগ্ধ রাখিতে চায়; তাই, সে পুক্ত 
ভাধ্যা্দি কর্তৃক বিভাড়িত। 


সোহঙ্ক ন বেছি পুভ্রাণাং কুশলাকৃশলাত্মিকাম্‌। 
প্রবৃতিং স্ব্জনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥১৯% 


অন্যুবাদি। সেই পরমাত্বাই আমি; কিন্তু এই মেধসাশ্রমে 
অবস্থান করিয়া, স্ত্রী পুজ্র প্রভৃতি স্বজনবর্গের মঙ্গলামঙ্গল-প্রবৃত্তি কিছুই 
জানিতে পারিতেছি না। রঃ 

বাখ্যা। সাধকমাত্রেরই এইরূপ একট! অবস্থা আসে । জীব যখন 
প্রথম সমাধির সাক্ষাৎড পায়, তখন সমাধি আত্ম-পরিচয় প্রদান্কালে 
আপনাকে “সোহহং”৮ বলিয়াই পরিজ্ঞাপিত করে। “সোহহং” 
জ্ঞানের নামই সমাধি। সেই পরমাত্মাই আমি', এইরূপ প্রজ্ঞার 
নাম সমাধি ক পুস্তক পড়িয়া বা উপদেশ শুনিয়৷ “সোহহং”-বোধের 
বিকাশ হয় না। মাষে আমার ন্সেহে আত্মহার! হইয়া, আমি হইয়া 
গিয়াছেন, অনন্ত মহিমময়ী কোটি ব্রক্ষাণ্ডের অধিশ্বরী মা-ই' ষে আমি- 
রূপে বিরাক্ধ করিতেছেন, যে মুহুর্তে ইহার উপলৰি হয় সেই মুহুর্তেই 
সমাধি। তখন কি অবস্থা হয়, তাহা ভাষায় কি প্রকারে প্রকাশ 
করিব ! সে যে মুকাম্বাদনবশ ব্বসংবেষ্তমাত্র; তথাপি কৌতৃছল- 
নিবৃত্তির জন্য মাতৃচরণ স্মরণ পূর্বক যতটুকু পারি বলিতে চেষ্টা 
করি। তখন কি হয়--চক্ষু আর জগতের রূপ দেখে না, মায়ের 
রূপহীন রূপসাগরে নিমজ্জিত হয়। কর্ণ জগতের শব শুনিতে পায় ন% 
শব্দহীন মাতৃ-আহ্বান শুনিয়া মুগ্ধ হয়। রসনা সে অখণ্ড রসের 
আস্বাদনে জড় হুইয় বায়। নাসিকা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের অবসর 
পায় না, মাতৃঅঙ্গের ন্বর্গীয় সৌরভে ত্তন্ধ হইয়া যায়।.. ত্বক মাতৃ- 
আলিজনের মধুর ন্েহময় স্পর্শে যে কি হইয়া যায়, ভাহা, বলিতে 
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পারি না । শরীরের প্রত্যেক , পরমাণু কি' যে আনন্দরসে 
অভিষিঞ্ত হয়, তাহা অবর্ণনীয়। কল্পনায় মহাকবি ভবভূতির ভাষায় 
বলিতে পারি পনিম্পীড়িতেন্ুকরকন্দলজো৷ সু সেকঃ।৮ চাদ 
নিংড়াইয়া যদি কেহ সেই ন্ুধাকরের স্তধাময় ন্েহম্সিগ্ধ নিস্যান্দনে 
অন্তর বাহিরে প্রলেপ দেয়, তবু বুঝি এ স্থখময় স্পর্শের তুলন! হয় না। 
আরও হয়-__হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া! বন্ধ হইয়া যায়, নয়নছয় মৃতব্যক্তির নয়ন- 
ছয়ের হ্যায় জ্যোতিহীন হয়, মঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল বা কান্ঠবৎ হইয়া পড়ে। 
জগতের বিভিন্ন নাম রূপ আর থাকে না। এক কথায় দেহবোধ কিংবা 
জগদ্‌ূবোধ একেবারে বিলুপ্ত হয়। থাকে শুধু অনন্ত আনন্দময় চিসমুদ্র। 
প্রথম প্রথম “এ যে তিনি আমার পরমাত্মা, উনিই ত আমি” এইরূপ 
বোধপ্রবাহ চলিতে থাকে। উহাই “সোহহং”ভাবের সমাধি 
এইরূপ সমাধিতে কিছু দিন অভ্যস্ত হইলে, আর সে, আমি, তুমি 
কিছুই থাকে না। তখন কি থাকে, তাহা বল! যায় না, ভাবা যায় না 
তবে যাহা থাকে, তাহাই যে মহতী সত্তা, মহান্‌ চৈতন্য এবং অসীম 
আনন্দ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। না তাহাকে মহান্ও 'বলা যায় না, 
অপুও বল! যায় না; কারণ, তখন পরিমাণ বলিয়া কোন বোধ ত 
আর ফোটে না! কিরূপে বলিব অণু কি মহান! তবে একটা বিশেষত 
আছে__যাঁহা বলিব, তাহাই সেখানে দেখিতে পাইব। যদি বলি-_ 
(মনে করি) অগুং তত্ক্ষণা অপু। যদি মনে করি_মহান্, অমনি 
মহান্স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। এমন কোন সঙ্কল্প নাই যে, সেখানে 
অপূর্ণ থাকিতে পারে, তবে সমস্যার কথা এই যে, সেখানে গিয়া সংস্কল্ল 
ফোটান বড় কঠিন ; কারণ, সঙ্থল্প যে করে, সে মনটিকে ত আর খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না! দিম দয়া করিয়া সে ক্ষেত্রে একটু বেশী সময় 
থাকিতে দেন, তবে ছুই একটি মহান সঙ্লল সেখানেও জাগিতে পারে। 
না--সেখানে জাগে না; যেখানে সন্কল্ল ফোটে, সেটা ঠিক সেবায়গ 
নয়; সে স্থান তাহার অনেক নিছ্গে। কি সুখময়, কি আনন্দময় ধাম 
জামাল মায়ের কোল 1 জমার যথার্থ স্বপ! -. 
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মা যখন দয়া করিয়া, জীবকে “সোহহংবোধে উপনীত করেন 
জীব-ব্রন্মের একত্ব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখনই ধীরে ধীরে তাহার 
জীবত্ববন্ধন, কথ্মসংস্কীর, দেহাত্মবোধ প্রভৃতি শ্ঘলিত হইতে আরম্ভ হয়। 
যত দিন পরিপক্কাবস্থায় উপস্থিত না হয় অর্থাশ তন্তান সংশয়-রহিত ও 
বিপর্যায়-প্রতীতিরহিত না হয়, তত দিন সংসার-সংস্কারশ্রেণীর আধিপত্তা 
বিদুরিত হয় না। যখন “সোইহং”ভাবে অবস্থান করে, তখন সব ভুলিয়া 
থাকিতে পারে ; কিন্তু সে কতক্ষণ ? আবার বুখিত হয়। আবার “প্রবুত্তিং 
_ স্বজনানাঞ্চ” স্ত্রী পুত্রের খবর পাইবার জঙ্য ব্যাকুল হয়। অথবা আর 
একটি অবস্থা আছে, তাহা সাধকগণেরই উপলব্িিযোগ্য । যখন সাধক 
“সোহহং* ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়৷ তম্মায় হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই 
নিরালম্ব মহান্‌ চিৎসমুদধে ক্ষুত্র জীবভাবীয় অহংটি নিমগ্ন হইতে গিয়া 
যেন কি রকম ভয়পায়। একটা ভীতি-মিশ্রিত বিশ্ময়'ও আনন্দে 
অভিভূত হইয়া পড়ে ; কারণ, জীব বহুকাল হইতে ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র জিনিষের' 
বা ভাবের সাহায্যে আমিববোধকে জাগাইয়া রাখিতে অত্যন্ত, তাহার 
পক্ষে সীমাহীন নিস্তরঙ্গ চিৎসমুদ্রে অবগাহন প্রথম প্রথম কেমন 
যেন একট! ভীতি-উৎ্পাদন করে। মনে করে-_এ কি! কোথায় 
আসিয়! পড়িলাম! ইন্দ্রিয্-রাজ্যে, মনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্নভাকে 
বিচরণ করিয়া, অকম্মাৎ ভাবাতীত স্বরূপের 'সমীপস্থ হইলে, প্রথমণ্ডঃ 
এরূপ ভাব আসিবেই। ক্রমে মাতৃকপায়, যাওয়া অভান্ত হইলে, 
আর ভয় থাকে না। তখন উহাই নিজনিকেতন বলিয়া মনে হয় 
এবং এই সংসার ও দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বিদেশ 
বলিয়া বুঝিতে পারে। যাহা হষ্টক, সেই বিস্য়বিহবল অবস্থায় 
জীব আবার একটা ক্ষুত্রবোধ বা ভাবের জন্ধান করিতে ' থাকে ? 
কারণ, তাঁহাতেই সে'জত্যন্ত। তাই, স্ত্রী পুত্র দেহ: প্রভৃতি গভীর 
ভাঁকে অধ্কিত' সংস্কারগুলিকে আশ্রয় করিয়া, আবার একটু আশ্বস্ত: হয় 
তোমরা শিশুকে কখনও খুব জোরে পাখার “হাতিয়া দিষ়্া দৈখিবে--সে' 
.যেন কেমন হাকর্পাক করিতে থাকে |” প্রবলবেগে প্রাহিত বাহু ইইতে 


দেবীমাহাত্মা ১২৭ 
গ্রাস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই তাহার এরূপ, কষ্ট হয় । 'ইহাও 
অনেকটা! সেইরূপ বুঝিৰে। তাই, বৈশ্ঠ সমাধি ধ্যান ধারগ্তাদি স্বজনবর্গের 
কুশলাকুশল সংবাদ জানিবার জন্য ব্যগ্র। যে সকল যোগাঙ্গ বা জাগতিক 
কষুত্র ক্ষুদ্র ভাব-অবলম্বনে আত্মবোধ জাগাইয়া রাখে, সাধক নিরালম্ব সত্তার 
দিকে অগ্রসর হইয়া, সেই চিরপরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবলম্বনগুলিকে আবার 
গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায়। ইহাই সমাধির উতকা। রর 

এস, এইবার আমর! সোহহং-তত্ব একটু বুঝিতে চেষ্টা করি$। সর্বদা 
মনে রাখিও-_-আমরা যে যাহাই বুঝি, উহা! নিজ নিজ বুদ্ধিগণ্তীর মধ্যে 
অবস্থিত । ভগবত্বত্ব কিন্তু বুদ্ধির অনেক বাহিরে অবস্থিত ; স্থতরাং তীহাকে, 
ঘম্যক জানিতে কেহ কখনও পারিয়াছেন কিংবা পারিবেন কি না সন্দেহ। 
রক্ষা বিষুঃ মহেশ্বরেরও ধ্যানের অগম্যা মা আমার মানব-বুদ্ধিগম্যা কিরূপে 
হইবেন ? তবে মায়ের এক বিন্দু বুঝিতে পারিলেই আমাদের পক্ষে বথেউট। 
পিপীলিকার চিনির পাহাড়ের পরিমাণ জানিবার প্রয়োজনই ব৷ কি? 

"“সোহহং”শব্দের অর্থ “সেই আমি” । এই আমি নহে-_সেই আমি । 
আমির তিনটি স্বরূপ বা অবস্থা আছে। একটি জীব আমি, . একটি 
ঈশ্বর আমি ও অপরটি সেই বা পরম আমি। “সেইটিই” হইল আমির 
পরমভাব বা শ্রেষ্ঠতম অবস্থা । উহা! বাক্য মন এবং বুদ্ধির অতীত স্বরূপ 
বলিয়া জীবভাবের পক্ষে নিয়ুত অপ্রত্যক্ষ । তাই, নামপুরুষ বা সঃ শব্দের 
প্রয়োগ “হইয়া থাকে । ব্যাকরণের অনুশাসন-অনুনারেও . অপ্রত্যক্ষ 
বিষয়েই, তদ্শব্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য 'সঃ শব্খে পরমাত্মাকেই 
বুঝধা যায়. আমি এবং আত্মা একই কথা। জীবাত্মা ও পরমাত্ম! 
বস্তুতঃ দুইটি. বিভিন্ন. পদার্থ নহে ।. আত্মার যে রুল্লিত অংশে জীর- 
তাৰ বিকশিত হয়, ভাহারই নাম জীবাস্মা এবং যে অংশে কোন: ভাবের 
বিকল: নাই, তাহাই, পরমাত্মা। আত্মার 'এই.প্রম-ভারটি কি তাহা 
কিঝিৎপ্রিমাণে "বুঝিতে. চেষ্টা করা যাউক।। যে ভাবে, আত্ম, মানু ৪ 
চিৎ১৪. আন্না প্রতিভাত হন অথবা মেখানে অস্। কদিখ1ও নিরানঙগা 
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মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া, ভাব অবস্থা! স্বরূপ প্রভৃতি শব্দ তাহাতে 
্রশ্মোগ করিতেছি। বুঝিও_-এসকল শব্দও তাহাতে প্রযুজা নহে; কারণ, 
ভাব অবস্থা স্বরূপ প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন পদার্েরই হইয়! থাকে। মোটামুটি 
মনে করিয়! লও-স-আমার এমন একটি অবস্থা আছে, যেখানে অসৎ বলিয়! 
কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাঁয় না, অচিৎ কিংবা জড় বলিয়া কিছু নাই এবং 
নিরানন্দের লেশমাত্র সেখানে অনুভব করা যায় না। কোনরূপ 
পরিচ্ছিন্নআ নাই, রূপ রসাদি বিষয় নাই; সুতরাং ভাব এবং অভাব উভয়ই 
সেখানে প্রীতি যোগ্য নহে-সে এমনই একটি অবস্থা । তৃমি 
প্রতিনিয়ত যে চৈতন্য-সত্তার দ্বারা পরিচালিত হুইতেছ, যদি একবার দেছ 
মন ইন্দ্রিয়াদি ভুলিয়া এ চৈতগ্য-সত্তাটিমাত্র তোমার বোধের সমীগন্থ 
করিয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে এই পরমাত্মভাবের আভাস পাইবে। 
সেখানে কিন্তু আমি তুমি সে প্রভৃতি বোধনাই। তাহাকে বিজ্ঞাতা! 
কিংবা দ্রষ্টাও বলা যায় না; কারণ, সে অবস্থায় জ্ঞেয় ও দৃশ্যের সম্পূর্ণ 
অভাব থাকে । এই অবস্থাটির নাম পরমাত্মা বা আমার পরম-ভাব। 
এইবার আমর! “অহং* বস্তি বুঝিতে চেষ্টা করি। চগ্তীর 
প্রারস্তে দেবীসুক্তের ব্যাখ্যায় এই অহংএর স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে ॥ 
এই স্থানে আমর! সেই কথাই আবার অন্যরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
যেরূপ একবার আহার করিলেই চিরজীবনের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না, 
সেইরূপ অতি গহন আত্মতত্ব একবারমাত্র আলোচনায় আত্মজ্ঞান- 
লাভ হয় না; পুনঃপুনঃ ইহার আলোচনা ও অনুশীলন করিতে হয়। 
তাই, আমরা এক কথাই বারংবার আলোচনা করিতে বাধ্য হই। যাহা! 
হউক, আমার সেই যে পরম-ভাব, উহার এক অংশে শ্বভাষতঃ 
লীলা-কৈবল্য বগতঃ একটা 'অহং-বোধ ফুটিয়া উঠে। (কেন এবং 
কিরূপে উঠে এরপ প্রশ্ন করিও না, বুঝিতে চেষ্টা কর)। অহংযোধটি 
ফুটিয়$ উঠিবার পূর্ব পর্যান্ত যে স্বরুপ তাহা! অবাথানসোগ্গোট'র । 
যেই অহংবোধ জাগিল, অমর্নি অথটনঘটনপর্িখসী দরহামীয়া প্রকাশ 
পাইলেন " সেই প্রথম অহংবোধের উন্মেষ হইতে জর । করিয়া 
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এই পঞ্চভৃত ও তৌতিক পদার্থ পর্যযস্ত বিরাট ্রশ্গাঃরূপেই মহাঁমায়ার 
প্রকাশ । এই মহামায়াই যতক্ষর্ণ স্থির অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিহীন 
ছিলেন, ততক্ষণ পরমাত্মা ব্রহ্ম নিরগ্রন প্রভৃতি শব্দে অভিহিত 'হইতেন। 
বখন শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ত হইল, তখন তাহার নাম হইল 
মহামায়া । সেই প্রথম যে অহংবোধ ফুটিয়া উঠিল, এ আমিটি 
মহান্‌ ও এক। আর ত্বিতীয় একটা আমি তখন ছ্থিল না। উহার-_ 
সেই এক আমির ইচ্ছা হইল-_-বছ ভাবে প্রকাশ হইব, বন্ধুত্বের খেলা 
খেলিব। আনন্দই তীহার স্বরূপ, তাই, এই বহুত্ব-লীলার ভিতরেও 
অখণ্ড আনন্দ অক্ষু্নভাবে অবস্থিত । যেখানে এই বছুত্বের ইচ্ছাটি 
ফুটিয়া উঠিল, সেটা কিন্তু মন। মন বাতীত সঙ্কল্প হইতে পারে না। 
এই মনোময়ী মা পূর্বব পূ্বব কল্পের স্ষ্টির বীজগুলি এতদিন অব্ক্তভাবে 
গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, এখন আবার প্রসব করিলেন । এই বন্ুত্ব- 
স্থন্ীর নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়ই তিনি__এঁ আমি-_-মা। তিনি এই 
জনন্তাকোটি ব্রহ্মাপ্ডাকারে আত্মপ্রকাশ করিলেন। আকাশ বায়ু অগ্নি 
জল স্থল সূর্য চন্দ্র অণু জীবাণু পরমাণু কীট পতঙ্গ পক্ষী 
পণ্ড মানব দেবত। আরও কত কি হইলেন। দিক কাল 
কর্ম ধর্ম অধর্্ম কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি রিপু, এক কথায়, সব 
হইলেন । সব হইতে *গিয়! তীহাকে শব পর্য্যন্ত হইতে হইল। 
চৈতস্যই তাঁহার শ্বরূপ ; তথাপি আনন্দের প্রেরণায়, স্েহের উচ্চাসে 
তাহাকে জড় পর্য্যন্ত হইতে হইল। তিনি নিজে আমি; তাই, তার 
কল্লিত অণু পরমাণু পর্যন্ত আমি-যোধে সংবুদ্ধ হইল। তিনি সমুদ্রবৎ 
অবস্থিত আমি, আয় জীবজগত্ড তাহার তরঙ্গবত আমি। 

মনে কর--একটা লগ্ঠন আছে, উহা সাঁতখানি সাত রংএর 
কাচন্বারা গঠিত। মধ্যে একটি আলে! খবলিতেছে। সাঁতখানি কীচের 
ভিওয দিয়া এঁ একটা! জালোই সাত রকমে প্রকাশ পাঠতেছে। 
প্রতোক জীখের মধ্যে যে একটা আমিবোঁধ রহিয়াছে, উহাঁও ঠিক 
সেইীগ। বস্ঙ 'ভিনি এক জামি হরইঠোও এই বছ জীবের ডিও 
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দিয়া বু আমি-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। বেশ ধীরভাবে চল, বুঝিতে 
চেষ্টা করা যাউক। আচ্ছা ধরং এ যে বহু আমি (মুলে কিন্তু ব 
আমি নয়, বহাঁবে প্রকাশিত এক আমি ) উহার নাম দাও ব্যগি আমি 
বাজীব। আর এঁষে এক আমি, উহার নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর কেন 
বলিবে? বন্ুত্বের সৃষ্টি ও তাহার ধারণ এ আমিতেই হইতেছে ; 
আবার যখন তিনি ইচ্ছা করিবেন যে, আর আমি বনু ভাবে প্রকাশ হইব 
না, তখনই স্যষ্তি ভাঙ্গিয়া যাইবে-_ প্রলয় হইবে। সুতরাং তিনিই সৃষ্টি, 
স্থিতি ও *প্রলয়কর্তা ঈশ্বর। এই অংশটিকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূর্ববকথিত 
পরমাত্ম-ম্বরূপেরই শক্তিরূপের বিকাশ বল! যায়। দেই পরম অংশটির 
নাম শক্তিমান, এবং অহংবোধ হইতে আরম্ভ করিয়া! বহুভাবে প্রকাশ, 
তাহার ধারণ ও প্রলয়া্দি কার্য্য অংশটার নাম শক্তি । এই শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ । সূর্যের প্রকাশশক্তি,, অগ্নির দাহিকা শক্তি 
যেরূপ মুখে বল! যায় মাত্র, উক্তরূপ ভেদ কখনও অনুভূতিযোগ্য হয় 
না, সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ মাত্র মৌখিক ৰিচারে প্রযুজ্য। 
যেরূপ রানুর শির বলিলে, রাহু এবং শির অভিন্নভাবে প্রতীত হয়, 
সেইরূপ পরমাত্ম! ও শক্তি অভিন্নভাষে প্রতীতিষোগ্য। 

যাহা হউক, এখন বুঝিতে পারা গেল, আমির তিনটি স্ববূপ। 
একার্ট জীব আমি, একটি ঈশ্বর আমি এবং, অপরটি ' পরম আমি । 
এই পরম আমিটির নাম “সঃ” কেনন! অধ্রত্যক্ষ । আর জীব জমির 
নাম হইল “অহং”। সঃ এবং অহংং এই উভয় যখন মিলিয। 
যায়, তখনই জীব ব্রহ্গারূপে গ্রকাশ পায়। এই দিলনের দ্বার মমাধি। 
সমাধিই “অহংগকে “সঃ করিয়া দেয়। তাই, সমাধি সাপনাকে 
“সোহহূং” বলিয়। পরিচিত করিলেন। 

এইরূ? আমরা কোন রকমে ,“সোহছংত কথাটি বিজ লইলাম; 
কিন্তু ইহার মধ্যেও অনেরু. জ্ঞাতব্য আছে। .ধর, 'লীব সামি: কথাটা 
বায়ু রুধিরীঘ, তাহ] ক, বাযাবিক "কিছুই নয় ?: কার লকরের দৃক 
বুরিড়ে পারিযাছি-_ “আমি”, এক নয়া 'লামিটরদি নিক হযডনে: 
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ঈশ্বরকেই বল! যাইতে পারে। দেহাত্মবোধবিশিষ্ট দীবের পৃথক আমির 
--অজ্ঞানমাত্র। কাধ্যতঃ তাহাই ধটে। সঃ এর সহিত যে অহংএর 
মিলন, তাহা পরমের সহিত ঈশ্বরের মিলন বলিলেই ঠিক বুলা হয়। 
মিলন বলিলে বুঝিও না যে, দুইটি বিভিন্ন বন্তব একত্রিত হইল। জীৰ- 
ভাবে প্রকাশিত অজ্জানসন্ভৃত আমি, ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত বধার্থ আমির 
সন্ধান পাইলেই, জীব ও ঈশ্বরের মিলন সংঘটিত হয়। আবার ঈশ্বর- 
'ভাবে প্রকাশিত আমি, পরমভাবে উপনীত হইলেই, পরম পুরুতার্থ বা 
কৈবল্যলাত হয়। জীবকে পরম ভাবে প্রকাশিত হইতে হইলে, 
মধ্যবত্তিম্বরূপ যে ঈশ্বর “আমি,” তীহাকে অতিক্রম করিয়া, হইতে পারে 
না। জীবকে প্রথমে ঈশ্বর হইতে হইবে, ঈশ্বর পরমভাবে উপনীত 
হইবেন ; ইহাই মুক্তি ; ইহাই মূলতন্ব। 

তাহা হইলে এখন বুঝা গেল-_জীবের সাধ্য ঈশ্বর, পরমভাব লাধ্য 
নহে। উহ! সাধ্য সাধন।দি সর্বববিধ অবস্থার অতীত ; সুতরাং উপাসনা, 
সাধন! ইত্যাদি যাহ! কিছু, তাহা মধ্যবর্তী অবস্থাটি লইয়া নিষ্পন্ন হইয়া 
থাকে। জীব বদি কোনরূপে ঈশ্বরন্বরূপে সংবুদ্ধ হইতে পারে, তাহা 
হইলেই প্রকৃত আমি জিনিষটির সন্ধান পায়। জীবভাবে যে আমি 
প্রকাশ পায়, উহা প্রতিচ্ছায়ামাত্র। তাই, এই চগ্ডীতে পরে$উক্ত 
হইবে--“য! দেবী সর্ববভৃতেযু চ্ছায়ারূপেণ সংস্থিত।” | যথার্থ আমি-_ 
প্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা ঈর্ববর সর্বেশ্বর অনন্ত করণাসিধু স্পেহময় 
দিষ্রহা মুগ্রহক্ষম ও একান্ত আশ্রয়--ইনিই অক্ষর পুরুষ। আর জীব 
ক্ষর পুরুষ ; কারণ কাচের অন্তনিহিত আলোকরূপ অহংটি ধদি সরিয়। 
যায়, তাহা! হইলে গ্রতিচ্ছায়ারূপ জীব থাকিতেই পারে না। তাই, 
পূর্বে 'রলিয়াছি--আমিই একমাত্র মা। মা আমার আমি-স্বরূপা, 
আমিময়ী | তাই, তীর সর্ববাবয়বে আদি ফুটিয়াছে) প্রস্েি পরমাণু 
আমি আমি শবন্দ উদ্দুসিত হইতেছে | 'থে বিরাট্‌-“মর্হ আমি-সমূত্র 
হইতে এই .অসংগ্) ক্ষুড় কু. বুদ্বুদ্‌-ফুটিয়া উঠিম্লাছেন *৪দই' আমির 
সন্ধান! করান... নাগইং .- সাধনা) নেই. আদিকে 'ভালহাঙার নস 
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ভক্তি ব! প্রেম। 'সেই আমিকে জানার নাম জান । যত দিন 
সাধনা এই , তত্বময় না হয়--আত্মানুসন্ধান যুক্ত না হয়, 
-. তত দিপ্নই য়াধনা নীরসভাবে মৃদ্রপদে অগ্রসর হইতে থাকে। 
একটি আল্মসংবেদনে আছে-_“পৃজাধ্যানজপাদীনি নামসংকীর্তবনানিচ। 
অহং-দেববিষুক্তানি বিকলান্যাহ ব্রহ্মবিৎ৮। পুজা ধ্যান জপ নামকীর্তন 
প্রভৃতি তত ক্ষণ অসমাক্‌ ফলপ্রদ থাকে, যত ক্ষণ অহংদেবযুক্ত না হুন। 
অহংই সাধা, অহংই পুজ্য, অহংই উপাস্ত। যতদিন এই আমাকে বাদ 
দিয় সাধকগণ অগ্রসর হন, তত দিন আমারই পুজা! করেন; কিন্ত 
অবিধিপুর্ববক ; তাই, গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_-“যেহপ্যম্যাদেবতা 
ভক্ত্য। যজস্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় ফজজ্তাবিধি- 
পুর্ববকম্‌॥ অহং হি সর্ববযত্ানাং ভোক্তাচ প্রভুরেব চ।” ইত্যাদি। 

এ শোন-_-এই আমিই ঈশ্বর, সর্ববজ্কের একমাত্র ভোক্তা! এবং 
প্রভূ । যে যাহা কিছু কর-_আমিই তাহা ভোগ করিয়া থাকি। জীব"! 
যত দিন তুমি আমাকে না জানিবে, আমাকে আদর না! করিবে, তত দিনই 
জন্মমৃত্যু ছুঃখযাতনার সংপেষণে সম্পিষট হইবে । আমি সর্ববজীবের 
হৃদয়ে প্রাণরূপে অবস্থিত। আমাকে চেনে না, মনুষ্য মধো এমন দুরাচার 
কেহঞনাই। তাই, ছুরাচার ব্যক্তিও আমার ভজনা করিতে পারে। 
এই আমিই বৈষবের রাধাকৃষ্ণ, শৈবের শিব, শান্ভের শক্তি, গাণপত্যের 
গণেশ, সৌরের সূর্য । এই আমিই সাকারে বিশ্বরূপ এবং বিশেষ বিশেষ 
ভক্তের জন্য বিশিষ্টরূপে আবিভূতি হইয়া থাকে 1 এই আমিই আবাক্গ 
রূপাতীত নিরঞ্জন । বত দিন জীব “জীবোহহং”-বোধে অবস্থান করিয়া 
“ঈশ্বরোইহংগকে পৃথকভাবে উপাসনা করে, তত দিন সে আমাকে 
পাইবে না-পাইবার উপায় নাই। সর্বদা মনে রাখিও “আমি” জীৰ' 
নহে।. এষ “জীবোহহং* বলিয়া অভিমানে স্হীত হুইতেছ, উদ্ধার 
দধ্যে “অহংপটি হইতেছেন “আমি”--মা। তিনি কখনও জীবকে 
পরিভাগ করিয়া অবন্থান করেন না! ওরে, জগা-জনাস্তিয় 'হইতে আমি 
দা "জাতসায়ে হাছয়ে থাকিব! এবং জজ্ঞাতলারে সরববরণে থাকি, 
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_ তোমাদিগকে পরিপোষণ করিতেছি, আদর করিতেছি-_ন্সেহাথলের 
আশ্রয়ে পরিবর্ধন করিতেছি । এতাঁদিন বুবিতে পার নাই, ক্ষতি নাই; 
এখন মানুষ হইয়াছ, এখনও আমাকে-_মাকে চিনবে না? বড় ছুঃখে 
আমি বলিয়াছি-_-“অবজানস্তি মাং মুড়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।” মানুষ 
তোমরা আমাকে বড় অবজ্ঞ। কর। যত অবজ্ঞা কর, ততই আমি 
আত্মগোপন করি, লজ্জায় মুখ ঢাকিয়৷ নীরবে অশ্রবিসর্জন করিয়া, পুত্র 
পুত্র বলিয়৷ তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চা ছুটি, শুধু অপেক্ষায় আছি, কৰে 
তুমি আমায় আদর করিবে-_কবে তুমি আমায় মা বলিয়া ডাকিবে ! তুমি 
দিবারাত্র “আমার আমার বলিয়া ছুটিতেছ-_অভিমানরূপিণী আমারই 
মানে অভিমান করিয়া বেড়াইতেছ । আঁ মা'র আ--মা'র বলিয়া ত 
একবারও আমার দিকে তাকাও না। পুত্র! আর কত দিন শিশু 
থাকিবে? আমাকে 'মা বল, আমাকে পাইবে । 

“অহংতত্ব বুঝিতে গিয়া আমরা অনেক অপ্রকাশ্য কথার 
আলোচনা! করিয়া ফেলিয়াছি ; তাহাতে ক্ষোভ নাই, যদি ছুই চারিজন 
সাধকও আমাকে ধরিতে পারেন, তাহা হইলে এই গোপনীয় বিষয়- 
প্রকাশের ক্ষোভ তিরোহিত হইবে। মনে রাখিও-_আমিকে না 
ধরিতে পারিলে “সোইহং* হইবার উপায় নাই; “সোহহং* না হুইতে 
পারিলে জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় 'নাই। 
আমরা জীবভাবে যে 'আমি আমি করি, উহ! কিন্তু বাস্তবিক “আমি 
নহছি। আমি-_এক “বাভীত ছুই নাই। সর্ব জীবের ভিতর একই 
আমির প্রতিধ্বনি হইতেছে । বিভিন্ন আধারে বিভিন্নভাবে গ্রতিধবনিত 
হইয়া, একই জমি দেব মনুষ্য তির্ধ্যক্‌ ইত্যাদি আকারে প্রকাশ 
'পাঁইতেছে। উহার এ “একোহংহ* এর শরণাগত হও, “সর্ববধর্ম্মান্‌, 
পরিভ্যজা মামেকং শরণং ব্রিজ । সর্ধবরূপে যে আমির প্রর্জিনিম্ব দেখিতে 
পা,উহ্বাকে পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্ধের ভিতর বাহ! অনসুত্, সেই আমির 
আশ্রর' গ্রহণ কর '"্জইং ত্বাং সর্ববপাপেত্যো মোক্ষতিষ্তার্ষি' মাচ 
"জাগি তৌর্াক্ে: ঈর্ববহূপ পাপ : জরধীৎ সন্ধীর্শতা হইতে" সু করিব-- 
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শাস্তিময় উদ্দার মুক্তিক্ষোত্রে _সোহহুং'রাজ্যে উপনীত করিব; তুমি 
দুঃখ করিও না বস!” গীতার এই চরম ও পরম বাণীটি যাহার প্রাণে 

-. সম্ঘেদন আনিয়াছে_ যে সত্য সত্যই এইভাবে আমাকে-_মাকে গুরুরূপে 
পাইয়া, তাহারই চরণে আত্মসমর্পণের জন্য যথাশক্তি পুরুষকার-প্রয়োগ 
করিতেছে, একমাত্র তীহারই জন্য এই চণ্ডী । গুধু পড়িবার জন্য, 
গুধু দুই চারিটি ভাল কথা শিখিবার জগ্য গীতা বা চণ্তীতত্ব আলোচনা 
কর! বালকোচিত ক্রীড়ামাত্র। 


কিন্ন, তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন, সাম্শ্রাতম্‌। 
কথং তে কিন্ন, সদ ভাঃ ছুর্ববত্তাঃ কিন সব সুতাঃ ॥ত০। 
অসন্নুক্াদে। এক্ষণে তাহাদের গৃহে মঙ্গল কিংবা অমঙ্গল বিরাজ 
করিতেছে ? আমার সেই পুত্রাদি স্বনবর্গ কি সুত্ত অথবা অসহুত্ত ? 
€ তাহা জানিতে না পারিয়! উত্কন্তিত আছি )। 
ব্যাখ্যা । ধ্যান ধারণাঁদির গৃহ মন। সেই মনে কি ক্ষেমঙ্করীর 
শ্্ীপাদপন্ম-সংস্পর্শে ক্ষেম বিরাজ করিতেছে, অথবা এখনও 
বিষয়বাসনাজনিত অক্ষেম-_-অমজল পূর্ণভাবে আধিপত্য করিতেছে ? 
ক্ষেম ব| মঙ্গল একমাত্র মা। যিনি সর্ববভৃতে আমিরূপে বিরাজিতা, 
সেই মাকে পাইয়া, মন কি ধন্য হইয়াছে? “মন কিরূপে মাকে 
পাইবে? আত্মা বা আমার যে চঞ্চলতাময় সংক্কারাতাক অবস্থা, তাহাই 
মন। যখন প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক ভাবে মাতৃ-দর্শনের ফলে 
সত্য-গ্রতিষ্ঠ। প্রকৃতিগত হুইয়৷ বায়, সর্ববভাবে মাতৃ-মত্তাই প্ররূটিত 
হয়, তখনইস্রুঝিতে হইবে-মনোময় ক্ষেত্রে ক্েন্করীর, পো মগ 
হইয়াছে। , আর বত দিন তাহা! হয়না, পরিচিছিয বিয়য়+বাসন! মনের 
বাঙ্াবিক চ্লড়াকে আরথ, বেন,» চঞ্চল রৃরিয়া তুরিছে.. ৭াবে, 
বত দিন. বায়ান অনলে পুছি়। গুড়ি! মন. অক়িপূয মগজ খানে, 
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তত দিনই মনে অক্ষেম বিরাজ করে। এই উভয়ের মধ্যে কোনটি 
এখন মনের উপর আধিপত্য করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সমাধির 
এই উতকগ্ঠা। সে যে এখন মনোরাজ্য হইতে বিতাড়িত, বুদ্ধিময় 
ক্ষেত্রে উপনীত; তাই, মনের সঙ্গবিচ্যতি-নিবন্ধন মনের বর্তমান অবস্থা 
পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছে না, অথচ মনের প্রতি সেই 'যে পুর্ববসঞ্চিত 
আসক্তি, তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। 

এখানে ইহাও জান! 'মাবশ্যক যে, যম নিয়মারদি যোগালগুলি 
বত দিন পূর্ণভাবে মাতৃ-লাভের উদ্দেশ্টে সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত না হইয়া, মাত্র 
শারীরিক স্বাস্থ্য, চিত্তস্থির কিংবা বিশিষ্ট কোন শক্তি-লাভের উদ্দেশ্যে 
অনুষ্ঠিত হয়, তত দিনও মনোময় ক্ষেত্রে অক্ষেমই বিরাজ করে। 
তণভিম্ন পুত্রগণ অর্থাৎ ধ্যানাদি যোগাঙ্গসমূহ, এখন কি সব্ত্ত হইয়াছে, 
অথবা দুবৃত্ত-_অঁদ্বীয়ণশীল আছে? ইহাও সমাধির উতকণ্ঠার 
কারণ । সৎ একমাত্র আত্মা--মা। তাহাতে বর্তমান থাকার নাম 
সদ্বৃত্ততা, আর মাতৃভাবশুহ্য কেবল বিষয়ভাবে বিচরণ করার নাম 
দুর্বত্ততা। যোগাঙ্গগুলি আত্মলাভ উদ্দেশ্টে অনুষ্ঠিত অথবা মাত্র চিত্তস্থির 
উদ্দেশে বা! বিষয়মাত্রে বিমুগ্ধ, ইহাই সংশয়। সমাধির এরূপ সংশয় 
প্রথম অবস্থায় একান্ত স্বাভাবিক । / 


রাজোবাঁচ। 
যৈনিরস্তো ভবানুব্ৈঃ পুত্রদারাপিভির্ধনৈঃ। 
তেষু কিং ভবতঃ শ্লেহমনুবপতি মানসম্‌ ॥ ২১॥ 
আম্মা (সমাধির এইরূপ পর্যযাকুল অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া ) 
রাঙা সনুরধ 'জিত্ঞাস! 'করিলেন- বিধয়লোলুপ যে পুত্রদারাদি কর্তৃক 
আপনি মিরাকত হইয়াছেন, "(কি আশ্চর্য্য! ) আপনার চিত্ত ভাহার্দো 
প্রতি লেঙদুলীফী। 
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ব্যাখ্যা। যদিও নিয়ত পরিচ্ছিঙ্নত্বে মুগ্ধ ধ্যান ধারণাদির বাবহারে 
উত্পীড়িত হইয়া, সমাধি অসতসঙ্গ-পরিহার বাসনায়, তাহাদিগকে 
পরিত্যাগপূর্ববক মেধসাশ্রমে উপনীত হইয়াছেন, তথাপি তাহাদের প্রাতি 
চিত্তের অনুরাগভাব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বনু দিন সহবাসের 
ফলেই এইরূপ হয়। সমাধির ধর্ম আত্মানুসন্ধান। মনের ধর্পা-_ 
চঞ্চলতা-_বিষয়-অন্বেষণ । এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থা নিবন্ধন, 
বলবান্‌ মন কর্তৃক প্রথম প্রথম সমাধিকে নির্জিত হইতে হয়, তথাপি সে 
মনের প্রতি পূর্ব অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারে না; কারণ, এ চঞ্চলতা, 
এঁ পরিচ্ছিন্নতার সাহাযোই ত আত্মবোধ উদ্বুদ্ধ আছে। যাহার! আমার 
আমিত্ব উদ্বুদ্ধ রাখিবার প্রধান সহায়, তাহাদিগকে সাধনার অন্তরায় 
জানিলেও, নিতান্ত নির্দয়ের হ্যায় তাহাদিগের প্রতি স্রেহ-শৃন্য হওয়া 
প্রথম অবস্থায় সমাধির পক্ষে বড় কঠিন। সঙ্্ক মীত-ভাবে বিভোর 
না হইলে, দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ শিথিল না হইলে, ইহা! সম্ভব হয় না। 
ইন্দ্রিয়াদির ধন্ম পরিত্যাগ করিয়াও যখন জীৰ আমিত্বকে উদ্বুদ্ধ রাখিতে 
সমর্থ হয়, তখনই উহাদের মায়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। 
নতুবা কি সাধনার অঙ্গ, কি যোগাঙ্গ, কি ইন্দ্রিয় ধর্ম, কিছুই পরিত্যাগ 
করা য়ায় না) ইহা পরে আরও ব্যক্ত হইবে। 


বৈশ্য উবাচ। 


এবমেতদ্‌ যথা প্রাহ ছবানন্মদগতং বচঃ। 
ফিং করোমি ন বপ্াতি মম নিষ্ঠরতাং মনঃ ॥২২| 


অনুবাদ । বৈশ্ট বলিলেন-আপনি আমার বিষয়ে যাহা 
বলিতেছেন, তাহা এইরূপই বটে, (অর্থাৎ যাহাদিগের-দবারা আমি বিতাড়িত 
ভহাদের মঙ্লামঙ্গলের জন্যই আমার চিত্ত পর্ধ্যাকুল. ইহ! ঠিকই'বলিয়াছেদ) 
কিন্তু কিবরিব! আমার মন কিছুতেই নিষ্ঠূর হইতে পারিতেছে-না।, 
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ব্যাথ্যা। যোগাঙ্গসমুহ বিষয়াসস্ত হুইয়৷ 'দমাধিকে বিতাড়িত 
করিয়া, নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেও, সমাধি সেরূপ নিষ্ঠ'র হইতে কিছুতেই 
পারে না। সমাধি সত্বগুণ হইতে জগ্লীত; স্বুতরাং দয়াই তীহার 
স্বভাব। অপরের দ্বারা শত উৎ্পীড়িত হইলেও তাহার উপর একটা 
বিদ্বেষভাব পৌধণ করা সমাধির পক্ষে অসম্ভব । সমাধিরই জন্য পর্য্যায় 
প্রেম। বিশ্বব্যাপী প্রেমময় আত্মদর্শন ষাহার উদ্দেশ্টু, তাহার পক্ষে 
প্রেমহীনত! একান্ত অসম্ভব। 


যৈঃ সন্ত্জ্য পিতৃম্সেহং ধনলুন্ধৈনিরারৃতঃ। 
পতিঃ স্বজনহার্দঞ্চ হার্দিতেম্বেব মে মনঃ ॥২৩॥ 


অন্যবাদ। ক্লে ধনলুক পুত্র পত্ী প্রভৃতি স্বজনগণ পিতৃন্সেহ 
পতিপ্রেম এবং স্বজনপ্রীতি পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে বিভাড়িত 
করিয়াছে, আমার মন তাহাদের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। 
্যাধ্যা । ধ্যানের পিতৃস্থানীয়, ধারণার পতিস্থানীয় এবং যম 
নিয়মাদির ম্বজনস্থানীয় সমাধির প্রতি যে স্বাভাবিক গ্রীতি, তাহা তাহারা 
সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে। উহারা সমাধিকে চিরদিনের জন্য ক্ষু্রতে 
মুগ্ধ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্ত সে আত্মসন্ধানে অগ্রসর হইয়া 
উহাদিগের স্বাভাবিক আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছে । এখন একটু একটু 
করিয়া প্রজ্ঞার সন্ধান পাইলেও তাহাদের প্রতি আসক্তির মূল উৎপাটিত 
হয় নাই। এইরূপ বিরুদ্ধভাবদ্বারা পর্য্যাকুল হওয়া, মলিন ভাবাপক্ন 
অল্পক্ষণস্থায়ী সমাধির পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ; কেন না এখনও সে বুদ্ধিময় 
* ক্ষেত্রে অবস্থিত; ব্রহগক্ষেত্রে এখনও"সম্যক্ভাবে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় 
নাই.। ম্ধি'ধা কদাচিৎ তিলমাত্র সময়ের জস্ত পরমাতুসান্িধ্য লাভ করে, 
তথাপি আবার তৎক্ষণাৎ মনোময় ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে বাধ্য হয় ; 
সথতযনাং পূর্বেধাস্তরূপ চিত্ত-চাঞ্চলা বৈশ্থ সমাধির একাস্ত স্বাভাবিক। 


স্প 
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কিমেতম্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে। 

যত প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেম্বপি বন্ধুযু ॥ 
তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাস! দৌর্দনস্যং চ জানতে । 
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষগ্রীতিষু নিষ্ঠুরমূ ॥২৪। 


অন্নুহ্বাদে। হে মহামতে স্ুরথ! বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন স্বজনগণের 
প্রতি আমার চিত্ত যে অতিশয় প্রেমপ্রবণ, তাহা বুঝিতে পারিলেও 
আমি ইহার কারণ স্থির করিতে পারিতেছি না; তাহাদের জন্যই 
আমার এই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও দুশ্মনায়মানতা উপস্থিত হইয়াছে । 
অনুরাগহীন স্বজনগণের প্রতি আমার মন যে কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতে 
পারিতেছে না। 

ব্যাখ্যা । পূর্বেব উক্ত হইয়াছে__প্রজ কটা মস্ত্িবর্গের'অত্যাচারে 
রাজ্যভ্রষ্ট মহারাজ স্থুরথ বনে আসিয়াও পরিত্যক্ত রাজ্য মন্ত্রী প্রজা 
ভৃত্য ও কোষাদির জন্ট অতিশয় উতকঠা ভোগ করিতেছেন । 
সমাধির অবস্থাও সেইরূপ । তিনি বিষয়লুক স্ত্রীপুত্র কর্তৃক বিতাড়িত ;. 
অথচ তাহাদের মঙ্গলামঙগল চিন্তায় বকুল । উভয়েরই তুল্য অবস্থা ; 
স্বতরাং পরস্পরের প্রতি স্নেহামুরাগ স্বাভাবিক । তাই, বৈশ্য তাহার 
নিজের চিত্তের দুর্বলতার বিষয় কিছুই গোপন না করিয়া, সরল প্রাণে 
অসঙ্কোচে সুরাথর নিকট প্রকাশ করিলেন। 

জীবাত্মার সহিত বৃদ্ধিময় ক্ষেত্রে যখন সমাধির প্রথম সাক্ষাৎকার 
লাভ হয়, তখন তাহাকে এইরূপ মলিনভাবাপন্নই দেখ! যায়; কারণ, 
বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে পূর্ণ নির্মলতা, প্রকটিত হয় না। , একমাত্র প্রজ্ঞায় 
প্রবেশ করতে পারিলেই সর্বববিধঞ্চভাবচঞ্চলতার হাত হইতে: পরিত্রণ 
পাওয়া যায়। ' বুদ্ধি__জগতমুখী নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিবিল্রে.।. যদিও 
ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি হইতে বুদ্ধ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও স্থির উ্ধাসীনবঙ, 
অবস্থিত; তথাপি তাহার সম্মুখে মন প্রতিক্ষণ বংস্কারনীশ. একটির 
পর একটি আনিয়া উপস্থিত করে, তাহাতেই ুদ্ধিকেও চঞ্চল বলিয়া 
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প্রতীতি হয়। দ্রুতগামি-শকটারূঢ ওব্যক্তি যেরূপ 'উভয়পার্খস্থ নিশ্চল 
ভূর্ভাগকে সচল বলিয়া মনে করে, ইহাও ঠিক সেই প্রকার। মিয়ত 
চঞ্চল মন একটার পর একটা সংক্কার উপস্থিত করিয়া, বুদ্ধি-জ্যোতিনে 
আলোকিত করিয়া লইতেছে। তাই, অতিচঞ্চল। মনের সহিত 
নিয়ত সম্বন্ধ বশতঃ, নিশ্চল বুদ্ধিও যেন চঞ্চলবশ হইয়া * থাকে। 
বছুজম্মসঞ্িত সংসার-সংক্কারশ্েণী পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন 
বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে চিদাভাসের নিশ্দীল জ্যোতিতে আত্মহারা! হয়, ঈষতু 
সমাধির আভাস পাইতে থাকে, তখন যে অনমুভূতপুর্বব আনন্দরসের 
আস্বাদ পায়; যদিও তাহাতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার সামর্থ্য না 
থাকায়, পুনরায় চিত্তক্ষেত্রে নামিয়া পড়ে; তথাপি সেই আম্বাদের 
স্মৃতিটুকু পধ্যস্ত অবলম্বন করিয়া সংস্কারশ্রেণীকে উন্মুলিত করিতে 
উদ্যত হয়; কিন্তু কারধ্যর্ীঃ তাহা করিয়া! উঠিতে পারে না। তখন স্বকীয় 
দুর্ববলত৷ দেখিয়া একান্ত হতাশ হইয়া পড়ে; উষ্ণ দীর্ধনিঃশ্বাসে 
নিজের মর্্মদাহ বেন আরও দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে থাকে । "হায়! 
আমার মত ছূর্ববলচিত্ত জীবের পক্ষে মাতৃ-লাভ স্থুদুক্্টরাহ্ত !” 
এইরূপ ভাবিয়! সাধক নিতান্ত হুন্মনায়মান হইয়! পড়ে। পক্ষান্তরে, 
কেন যে এইরূপ হয়, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়৷ অধিকতর 
জবসাদগ্রন্ত হইয়া পড়ে । ও 

জগতে মানুষ বখন কোন ভীষণ ছুঃখের আবর্তে উৎ্পীড়িত হইতে 
থাকে” তখন বদ্দি তাহার কারণটা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সেই 
ছুঃখের মাও্রা যেন কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হয়ঃ কিন্তু “কারণ জানি না, 
জখচ উত্পীড়িত. হঈতেছি,” ইহ! মানুষের পক্ষে নিতাম্ত অসহনীয় । 
জানি--পকা/হ্রীককাকন। বিষয়-বাসন! ” কিংবা! বম নিয়ম আসন প্রস্তুতি 
সাধনার : উপায়গুলি আমার মাকে আনিকা দিবে না) জাগি. 
উহারা পরিচ্ছিলত্ে মুক্$) জানি-_উহায। আহার হিতৈথী মে 
জানি তাহার টায় পরিচিছুর ইত্ড্িয়ভোগ্য সৃতখ ; আঙি ঢাই--জগরিক্ছির 
উদার মাতৃবক্ষ-..মন বুদ্ধির অতীত অভি আক্মসতা ) অথচ ফেখিতে 
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পাই__মন এই অত্যুচ্চ আশা এবং তদনুষায়ী উদ্ম দেখিতে পাইয়া, 
ধ্যান ধারণা প্রভৃতি যোগাঙজ অথবা কর্মকাণ্ডের সাহায্যে আমাকে ক্ষুত্রত্থে 
মুগ্ধ রাখিতে উদ্ভত1 আমি প্রতি মুহুর্তে মনের প্ররোচনায় এইরূপ 
উৎপীড়িত ও লাঞ্িত হইতেছি ; আমার অমূল্য জীবন, আমার 
বহুজন্মসঞ্তিত অসহনীয় যন্ত্রণায় লক জ্ঞান, উৎসাহ, উদ্াম প্রভৃতি অনর্থক 
পরিব্যয়িত করিয়া ফেলিতেছি। পরিচ্ছিন্নতাই যে মুক্তিপথের একান্ত 
অন্তরায়, তাহা বুঝিতে পারিয়াও কেন আমি তাহাদের এত অনুরক্ত ! 
কিছুতেই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; তাই তাহাদের প্রতি 
কোনরূপ নিষ্ঠুর ভাবও পৌষণ করিতে পারিতেছি না! যাহা বাস্তবিক 
হেয় বলিয়! বুবিতেছি, কি যেন কি অজ্ঞাত কারণে তাহাকেই 
উপাদেয়রূপে পরিগ্রহ করিতেছি ! হায় দুর্ভাগ্য! এইরূপ চিন্তা 
এইরপ ছৃর্ম্ননায়মানতা লমাধিকে যেন নিতান্ত মলিন করিয়া রাখে । 
একটু একটু করিয়া যখন সমাধির আভাস আসিতে থাকে, তখন 
সাধকের পক্ষে সংসার-সংস্কীর, বিষয়ের ক্ষুদ্রতা এবং উপাসনার 
উপায়পুদ্ীর প্রতি যে পূর্ববসধিততি আসক্তি, উহা অতিশয় মণ্ম্পীড়াদায়ক 
হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধক! মনে রাখিও--ইহাই তোমার 'শুপ্ত 
মুহূর্ত । বনুজন্ম-সঞ্চিত স্ৃকৃতির ফলে আজ তুমি সমাধির সাক্ষাৎ 
পাইয়া, জীবন্বকে অসহনীয় যন্ত্রাপ্রদ শৃঙ্খল বলিয়া মনে করিতেছ। 
মনে রাখিও-_তুমি মুক্তিমন্দিরের দ্বারে উপনীত হুইয়া্ছ। ' মনে 
রাঁখিও-_-তোমারই জগ্য মায়ের আমার বক্ষোবাস শিথিল হইয়া পড়িযাছে, 
পুর্র-ন্েহের আফুলতায় প্রীনস্তমে ক্ষীরধারা ' উচ্মৃুসিত' হইতেছে, 
বহুদিন সন্তা্কে' অক্কে ধারণ করিয়া মনের মন্তুন ; “আঙ্গকর করিতে 
পারেন নাই, বলিয়া, আজ উন্মাদিনীবেশে ্রতবেগেঃস্ভীলোক হইতে 
নিশ্গে অবতরণ করিতেছেন। মনে রাখিও সাধক ] : তোমার ন্চ 
মায়ের কত  ব্যাকুলতা ! তুমি এত দিন 'মাঁকে চা লাই, বিষয় 
াহিয়াছিলে।--রূপ ঝস শব্ধ স্পর্শ চাহিয়াছিলে। তাই দা আমার 
বিষয়ের জ্বাকারে' উপস্থিত হতেন দিজের দ্বরূপটি কর্ড ঠোরতায় 
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লুক্কায়িত রাখিয়া, বিষয়ের আকারে ৪শাকারিত হইয়া, তোমার ইন্দরিয়- 
বর্গকে চরিতার্থ করিয়াছেন । কামিনী-কাঞ্চনের আকারে মা! কত 
জীবন তোমার উদ্দাম লালস! পরিতৃপ্ত করিয়াছেন 1 তুমি যে পুত্র! 
তুমি চাহিয়াছিলে, আর মায়ের আমার বিচারের অবসর নাই, ভালমন্দ- 
বিচার-বিমুঢ়া মা আমার পুতরন্সেহে অন্ধা মা আমার__ তোমার | সেই 
প্রার্থনার অনুরূপ কাম-কাঞ্চনের আকারে, রূপ রসাদি বিষয়ের আকারে, 
দেহ মন বুদ্ধির আকারে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেম। ওরে, এ 
স্নেহের কথা৷ মনে করিলেও মণ্ম শতধা বিদীর্ণ হইয়া ষায়। এ 
স্নেহ বুঝিবার উপযুক্ত বুদ্ধি আমাদের নাই; এ স্মেহ ধরিবার 
উপযুক্ত বক্ষ আমাদের নাই, এ ন্রেহ ভোগ করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় 
আমাদের নাই। মা আমার অদ্বিতীয় অনন্ত, তাহার স্েহও অদ্বিতীয় 
অনন্ত। একবার দেখ, মা তোমার জন্য কি করিতেছেন । কত 
ব্স্ত তোমায় বক্ষে লইতে, কত আকুল তোমার মলিনত৷ মুছাইতে, 
কত উন্মাদনা তোমায় চুম্বন করিতে, কত আবেগ তোমায় 
নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত করিতে, এইরূপ প্রতিনিয়ত দেখিতে থাক। 
পরিচ্ছিম্নতার-_-চঞ্চলতার, বিষয়-বাসনার মোহ অচিরে বিদুরিত হইবে। 
গুভ দিন--বড় আনন্দের দিন আসিয়াছে; স্থরথ সমাধির সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়াছে । যদিও গ্রথম অবস্থায় সমাধি তত দৃঢ়, তত উজ্জ্বল, তত 
একাত্ম প্রত্যয়মাত্র না হউক, তথাপি উহার মূল্য বড় বেশী। উহা বনু 
জন্মের বহু সাধনার ফল। 

ন্ুরধ ও সমাধি উভয়ই এখন নিজেদের অভাব দেখিতে 
পাইতেছে। কফিষেন একটা অজ্ঞ শক্তি অজেয় মোহ বিপু 
বন্ধুদের প্রতি; হুর্্মতি পুত্রভার্য্যাদির প্রতি এবং বিনশ্বর কোষ বলাদির 
প্রতি বল পুর্ধবক আকর্ষণ করিতেছে। পণ্ঢা্ড দিকের এই প্রবল 
আকর্ষণ দৃ্টিপথে নিগতিত হয় জীবের কখন ? বখন সম্মুখে মায়ের 
দিকের আকর্ষণ একটু একটু বদ্ধিয়া অনুভব জ্রচরিতে পারে বখন 
শাতৃপ্সেছের শ্রাবল আকর্ষণের: মাধুর্য এবং বিবটাতিমুখী বিপরীত আবর্ীপের 
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ক্ষণস্থায়ী রসের তিক্ততা উপলল্লিযোগ্য হয়, তখন জীব মাত্রেই বলিতে, 
বাধা হয়-_“তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসা দৌন্মনস্যঞ্চ জায়তে |” তখনই 
সাধক “করোমি কিং” বলিয়া আকুল হইয়া, সেই অজ্ঞেয় শক্তি--অজেয়: 
মোহের উচ্ছেদ সাধনে কৃতযত্ব হয়। 


মার্কণ্ডেয় উবাচ। 


ততস্তো। সহিতে বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ | 
সমাধির্নাম বৈশ্যোহপে। স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥ 

কৃত্ব! তু তো যথান্যায়ং যথাহং তেন সংবিদমৃ। 
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতু বৈশ্যপার্থিবৌ ॥২৫॥ 


অন্যুলাদদ । মার্কগেয় বলিলেন__হে বিপ্র! ( ক্রৌষ্টকি) 
অনন্তর সমাধি নামক বযৈশ্টা এবং রাজসত্তম স্থুরথ, উভয়ে মিলিত হইয়া, 
সেই মেধস্‌ মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, ষথাশাস্্ যথাযোগা লমুদাচার 
পূর্বক উপবেশন করিলেন এবং (উপযুক্ত অবসরে ) কয়েকটা কথা. 
বলিবার উপক্রম করিলেন । ৫ 

ব্্যাখ/1। জীব চিত্তবিক্ষেপের কারণ দিণুয় করিতে ন| পারিয়া,. 
সমাধির সাহাযো পুনরায় বুদ্ধির নিম্মলজ্যোতি আশ্রয় করিয়া, প্রজ্ঞার' 
শরণাপন্ হইলেন । পূর্বের স্থর্থ এক! ছিলেন, তখন মেধাসাশ্রামে উপস্থিত: 
হইয়াও মেধসের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। . এখন সঙ্গাধির সহায়তায় 
সে স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে । পূর্যে দ্ুরধ মেধসকে শ্মতিরপ 
একপ্রকার কোধপ্রবাহমাজ্র বলিয়া বুবিয়াছিজেন, এখন তাহাকে 
প্রজঞানরূপে গুরুর আসদে উপবিষ্ী দেখিতে পাইলেন । পুর্বে 
“ব্রক্ধাহমশ্রি” এই.স্মৃত্িিপ পরোক্ষজ্ঞানমান্র মনে করিয়া, শরথ মেখসের 
আজম অবস্থান করিতেছিযেনে। এখন সেই মেধস্‌কেই সমস্ত সংশয়ের" 
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'নিরাপক, হৃদয়ের সমস্ত সম্তাপহারক এবং অনন্ত শান্তিদায়ক গুরুরূপে 
দর্শন করিলেন । 

যখন স্বকীয় জ্ঞানবলে এবং অধায়নাদিদ্বারা সঞ্চিত জানের সাহায্যে 
কিংবা সমধন্্মী কোন লোকের জ্ঞানের আলোকে কিছুতেই তত্ব-উন্মেষ 
হয় না, কিছুতেই প্রাণের পিপাসা মিটে না, সন্দেহ দূর হয় না, অভ্জ্কান- 
মন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হইয়া! আসে । “সবই বুঝি, আর একটু 
হইলেই যেন সব সন্দেহ বিদূরিত হয়, অথচ সেইটুকু হইতেছে না, 
কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না-__এঁ একটুকুর জন্থই যেন সব বৃথা হইতে 
চলিয়াছে। কিছুই লাভ হয় নাই, বৃথা চেষ্টা, বুথা আয়োজন, বুথা তপস্যা, 
বৃথা কর্মোছ্ম ! সকলই করিলাম ; কিন্তু জীবনের কৃতকৃতার্থতা আসিল 
না-_অমরত্বের আম্বাদ পাইলাম না, অভয়ের সন্ধান পাইলাম না, সংশয় 
মিটিল না ।” এইরূপ ভাবের দ্বারা জীব বখন একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে, 
তখনই মা আমার গুরুরূপে আবিভূতি হইয়া থাকেন। যখন কোন 
দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের অধিকাংশ লোক এইরূপ ভাবের 
দ্বারা আকুল হইয়া পড়ে, তখনই তিনি জগদ্গুরুরূপে, খষিরূপে, 
ধর্মাপ্রতিষ্ঠাতারূপে মনুষাদেহে প্রকটিত হইয়া! সত্যের সমুজ্বল আলোকে 
জীবজগণ্ডকে ধন্য করিয়। যান। যতদিন তিনি প্রকট থাকেন, ততদিন অতি 
অল্প লোকই বথার্থরপে তাহাকে জানিতে পারে ; কিন্ত্ব তিরোধানের পর 
জগত তাহার উপদেশ গুর্নিয়া, তাহার কাধ্য ও আদর্শ দেখিয়া, আর 
তীহাকে মানুষ বলিয়। স্বীকার করিতে চায় না। স্বয়ং ঈশ্বরের বিশিষ্ট 
অবতারজ্ঞানে পুজা করিয়া ধন্য হয়। ইহাই মায়ের খেলা । 

সে যাহ! হওক, উল্লিখিত মন্ত্র হুইটীতে গুরূপস্থানের কতকগুলি অলভ্ঘ্য 
নিয়ুম বর্ণিত হুইয়াছে। আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। 
দেখিতে পাইতেছি-_-একজন বৈশ্য পরমাত্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত, 
সাধনারূপ ধনে মহাধনী। “অসৌ” শব্দের অর্থ প্রসি্বনামা, তাহার নাম 
সমাধি। ভারতবর্ষে হিন্তুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিনা সমাধি শব্দটা 
কণগোচরও করেন নাই, এরূপ লোক 'অতি অল্লই ' আছেন।  এইরাপ 
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প্রখ্যাত একজন,। অপর একজন-_প্রসিত্ধ রাজা পার্থিবসত্তম__ 
জীবশ্রেষ্ঠ। সত্বম শব্দের অর্থ সপ্যপ্রতিষ্ঠ । যিনি সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের 
মাত্র সৎস্বরূপটার উপলবি করিয়াছেন, “আমার মা একজন আছেন” 
এই কথাটা যিনি মর্মে র্ে বুঝিয়াছেন, ফাঁহার আস্তিক্য-বুদ্ধি কখনও . 
সন্দেহ-বাত্যায় আন্দোলিত হয় না, তিনিই সত্তম। এ কথাটাও নিতান্ত 
উপেক্ষাযোগ্য নহে। একমাত্র আস্তিক্য-বুদ্ধিই সাধনার যথার্থ মুলধন। 
এই মুলধন যার যত বেশী, তিনি তত বেশী লাভবান হুইয়া থাকেন। 
“আমি মায়ের সম্বন্ধে কিছুই জানিনা, তাহার রূপ গুণ স্রেহ আদর মহিমা 
প্রভৃতি কিছুই আমার ভজ্কাত নাই, মাত্র জানি--আমার মা একজন 
আছেন।” এই কথাটিতে এমন একটা বিশ্বাস আনা চাই যে, শত সহত্র 
ঘাত প্রতিঘাত সন্দেহ বিতর্ক বিরুদ্ধ প্রমাণ যতই আম্ক না কেন, আমার 
সেই সত্যজ্ঞান_সেই অস্তিত্ব-বোধকে বিন্দু মাত্রও চঞ্চল করিতে 
পারিবে না। এইরূপ ভাবে যিনি মায়ের সংস্বরূপটার সাধনায় 
সিদ্ধ, তিনিই পার্থিব-সত্তম, , অর্থাৎ পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীববৃন্দের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন, এইরূপ দুইজন উচ্চন্তরের 
সাধক যখন গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাহার! কিরূপ ব)বহার 
করিয়াছিলেন, মহর্ষি সেই কথ প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন-_“তেন 
সহ বথান্যায়ং যথাহ্‌ং সংবিদং কৃত্বা উপবিষ্টৌ।” তাহার সহিত যথাম্যায় 
যথাযোগ্য সমুদাচার করিয়া উপবেশন করিচলন। 

“থান্যাম়” শব্দের অর্থ বিধি-অনুসারে এবং “যথার্থ” শবের অর্থ 
বথাযোগ্য । কিরূপ সমুদাচার যথাশান্ত্র এবং যথাযোগ্য হইয়া থাকে, 
এস্বলে তাহার কিঞ্চিত আভাস দেওয়া যাইতেছে । গুরুর সমীপে 
উপস্থিত হওয়া মাত্র যেন মনে হয়-_-এই সাক্ষাৎ ভগবানের নিকট 
উপস্থিত হুইয়াছি। যিনি আমার জম্ম জন্মান্তরের চিরসখা, চিরনুহৃদ, 
হৃদয়রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, বিনি বিজ্ঞানময় সর্ববৃত-মহেন্বর-মু্তিতে 
সর্ববডৃতে বিরা্গিত, সমগ্র জগৎ যাহাতে অবস্থিত, এক. কথায়. আমি 
ঝ্নহাকে চাই, তিনি সেই মা-ই আমার প্রতি সলেছে। পরম, কৃপায় ধু 
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আমারই জন্য আজ এই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। 
ইনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহুর্তেই আমার সর্বববিধ বন্ধন মুক্ত করিয়া দিতে 
পারেন। ইনিই দয়! করিয়া আমার নজ্ঞান-অন্ধ নয়নে দিব্য 
জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, বা দিতে পারেন; এইরূপ জ্ঞানে 
প্রতিচিত হইলে, তোমার প্রাণ যেমনটি করিতে চায়, তাহাই করিবে। 
বথাশক্তি বিনয় নভ্রভাবে কায়িক বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ প্রণাম 
পুর্ববক, চরণস্পর্শের অধিকার দিলে, চরণস্পর্শ করতঃ নিজেকে কৃতার্থ 
মনে করিবে। তিনি যতক্ষণ না কোন কথা বলেন, ততক্ষণ ধীরভাবে 
তাহার অনুমতি-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিবে । এক কথায় তুমি যদি 
সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হও, তবে তোমার মন প্রাণ ইন্দ্রিয় দেহ 
প্রভৃতির যেরূপ পরিবর্তন হইতে পারে বলিয়া মনে কর, যদি গুরুদর্শন- 
মাত্রেই সেইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহা হইলেই বুঝিবে__ 
তোমার বথান্তায় যথাযোগ্য সমুদাচার করা হইল । “সন্িদ্ শব্দের অর্থ 
অম্যক্‌ জ্ঞান। গুরদতে যথার্থ ভগবও-বুদ্ধি না হইলে প্রকৃত সন্থিদূ হয় 
না। এই সম্ঘিদ্‌ যাহার ধত সরলতাপুর্ণ, বত সত্যে ও বিশ্বাসে প্রাতিষ্িত 
হইবে, তিনি তত শীত্র গুরুকৃপালাভে চরিতার্থ হইবেন। “গুরুর কৃপ! 
হ'লে ভূমগুলে জন্ম মৃত্যু হয় না আর”। গুরু গীতা বলেন_-“মোক্ষমূলং 
গুরোঃ কৃপা ।” 
সমুদাচারের পর উপবেশন- প্রীগুরু আসন-গ্রহণের অনুমতি কিংবা 
ইঙ্গিত করিলে, তবে উ্পবেশন করিবে । উপবেশনেরও একটু বিশেষত্ব 
আছে। পদঘ্বয় যেন বস্ত্রাদিঘবারা আচ্ছাদিত থাকে, মেরুদণ্ড যেন 
সরলভাবে থাকে, মন্তকটা যেন ঈষণ অবনত থাকে । তীহার সমস্ত আদেশ 
» পালন, করিবার জন্য তুমি প্রতিমুহূর্তে প্রস্থত, এমনি একট। ভাব যেন 
তোমার উপবেশন হইতে প্রকাশ পায়। সর্বপ্রকার ওদ্ধত্য, বিড 
পরিহাস... গরিত্যাগ করিয়া, তাহার, শ্রীমুখনির্গত প্রত্যেক বাঈীদি দৃঢ় 
আজিনিবেন*্নকুকারে... শ্রবণ করিবার জন্ক : প্রতিক্ষণে উত্কর্ণপ, থাকিবে। 
গুরু আরন্মেয়, মহাপুরুষ, সর্ব বালরুবৎ লরলভাবে, অবস্থিত ॥ তাই 


১৪৬ দীধন-সদর 


হয় কোন কথা হাম্যজনক হইতেও পারে, তাহাতে তুমি এমন হাসিও 
না, যাহাতে একটা 6ঞ্চলতা প্রকাশ পায়। শুল কথা ধীয় স্থির 
গুশ্রাযু বিনীত এবং আদেশ পালনে উদ্যত, এই পঞ্চ-ভাব-প্রকাশক 
উপবেশনই শিষ্যযোগ্য | 

আজ কাল দেশে কি একটা ৰিপরীত ভাৰ আগিয়াছে, কেহই 
শিষ্ত্ব অঞ্জন করিতে চায় না; আগেই গুরু হুইয়। বসিতে চাপ। 
“ শিষ্ত্বের সাধনায় সিদ্ধ হইলেই যে সব লাভ হয়, এ কথা দেশ ভূলিয়। 
গিয়াছে । ওরে, শিষ্য ঠিক হুইলে গুরু মৃম্ময় মুদ্তি হইলেও 
মোক্ষলাভ অবশ্যস্তাবী। শিব্যত্বের সাধন! করিয়াছিল সত্যকাম, 
উপমন্যু, আরুণি, বেদ, কৌওস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মহধিগণ | মহাভারতে 
আর একটী সমুজ্ঘ্বল দৃষ্টান্ত আছে-_চগ্ডালপুত্র একলব্য। অন্তরগুরু 
দ্রোণাচার্যের নিকট হুইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া মৃন্ময় গুরুমূর্তি-প্রাতিষ্ঠা- 
পূর্বক এরূপ অভূতপূর্ব অন্রপ্রয়োগ-কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল যে, 
একদিন দ্রোপীচার্য্যের সর্ববপ্রধান শিষ্য সর্ববাযুধ-বিশারদ অজ্জুসকেও 
তাহার নিকট অবনতমস্তক হইতে হইয়াছিল । ধন্য শিষ্যত্বের সাধনা ! 
আগে ছদয়ে হৃদয়ে গুরুর আসন রচিত কর। স্বয়ং শিষ্যত্ব-লাভের 
যোগ্যতা অর্জন কর। গুরুর জন্য আকুল হইতে হইবে না; গুরুর 
অভাব নাই ! গুরু প্রতিনিয়ত তোমার মুখপানে চাহিয়া আছেন--কবে 
তুমি আদিবে, কবে তোমায় কৃতার্থ করিবেন। তুমি কেবল গুরুর বিচার 
করিয়! বেড়াইও না, নিজে শিষ্য হইয়াছ কি না দেখ। গুরু যেকেহু 
হইতে পারেন। ভাগবতে আছে-_-জবধৃতের পশু পক্ষী পর্যন্ত গুরু 
হইয়াছিল; ৃতর়াং শিষ্ত্বলাত করাই প্রকৃত লাধনা । “ 

দেখ, হিন্দুয় ঘরের মেয়ের কির করে? দশ বার বতসরকাল" 
পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়া, মাতা-পিতৃন্েছে লালিত পালিত হইয়া, সহোদর 
সহোদর! ও অন্ঠান্য প্রতিবেশী জাকীয়দ্বজদ সহ একত্র কাপযপিন করে। 
পল্পে একদিন এক মুহুর্তে কে একজন অপরিচিত 'লো আপিল) রাজি 
কালে ঘুদের ঘোরে ক্লান্ত দেহে হয়ত” চারি" ঈচ্গুর ছিলগও্ ছুইল দা; 


দেবামাহাত্য ১৩৭ 


পুরোহিত মহাশয় কি ছুই চারিটা সংস্কৃত কথা উচ্চারণ করিলেন ! রাত্রি 
প্রভাতে উঠিয়। সেই মেয়েটা পুর্ববর্পরিচিত মাতাপিতা, বন্ধু-ৰান্ধব, ভাই 
ভগিনী সৰ পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত পুরুষটার সঙ্গে চলিল। মনে 
ভাবিল-_উনিই আমার সর্বস্ব । উনিই আমার ইহপরকালের গতি, আর 
ধাহারা আছেন, তাহার সকলেই আত্মীয় বটে ; কিন্তু ইহার মত প্রিল্নতম, 
নিকট হইতে নিকটতম কেহ নয়। একবার দেখিল না, যাহার সঙ্গে সে 
চলিয়াছে, সে অন্ধ কি বধির, মূর্খ কি পণ্ডিত, সাধু কি তক্ষর ; কিছু বিচার 
নাই, কিছু সন্দেহ নাই, যেমনি থাকুক না কেন, ইনিই আমার সর্ববন্ । 
এই একমুতুর্তের পরিবর্তন কি সুন্দর! কি তীব্র সাধনার ফল ! ভাবিয়া 
দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

কেন এমন হয়? এত হঠাশ কিরূপে এই পরিবর্তন সম্ভব হর ? 
কারণ আর কিছুই নহে। এ বালিকাটা বনুদিন হইতে পত্ীত্বের সাধন! 
করিয়। সিক্ধিলাভ করিয়াছে । সে জানিত-_আমি একজনের ভার্য্যা হইব । 
সে যিনি হউন না কেন, তিনিই আমার সর্ববাপেক্ষ। প্রিয়তম । বনহুদিন- 
ব্যাগী এইজপ ধারণার ফলে, এই প্রকার আকন্মিক পরিবর্তনের সম্ভব হয়। 
ঠিক এমনি করিয়। প্রাণে প্রাণে গুরুর আসন রচন! ক্র । নিজে শিষ্য 
হও। এমন এক মুহূর্ত আসিবে যে, আর তোমার গুরু-বিচার করিবার 
অবসর থাকিবে না। আর ভাবিবার সময় পাইবে ন৷ যে, ইনি আমার গুরু 
হইবার উপযুক্ত কি না, ইঙ্গি আমান মুক্তিমার্গে লইয়া ষাইতে পারিবেন 
কিনা; ঈশ্বর-প্রেরিঙ্ত হইয়! যিনি গুরুরূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত 
হইবেন, তার নিকট তোমার প্রীণ ম্বতই নমিত হইয়া পড়িবে। গুরু 
একটা আলম্বনমাত্র । সব নিজেকেই করিতে হয়। কাহারও মুক্তি কেহ 
ব্লরিয়া দেন না, বা দিতে পারেন না । ধাহারা সমস্ত ভার গুরুর উপর 
দিয়! স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইয়! বসিতে পারেন, এরূপ মহাপুরুষ জগতে অতি 
রিরল। সে সকল ক্ষেত্রেও শিষ্তের অঞ্জতসারে গুরু মুক্তির অনুকূল 
কাধ্যগুলি সম্পাদন করাইয়া! লন ; কিন্ত গুরুর এমনি মহিদা বে, শিশ্য 
বুঝিতে পারে না-আমি সাধনা করিতেছি ।” 


১৪৮ সাধন-সমর 


সে যাহা হউক, জীব বনুজন্মের স্থুকৃতির ফলে সমাধির সাক্ষাড পায় 
এবং উভয়ই উভয়ের অভাব বুঝিতেঞ্পারে। অভাব কিসের ? জ্ঞানের । 
একবিন্দু জ্ঞান লাভ করিবার জন্য জীবকে কত প্রাণপাত তপস্যা করিতে 
হয়। সাধারণতঃ জীব যাহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়। বুঝিতে পারে, তাহ। প্রেয়ঃ 
হয় না, যাহা! প্রেয়ঃ, তাহাকে শ্রেয়োরূপে গ্রহণ করিতে পরে না। যে 
ভ্তানজোতিঃ এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সমস্য! বিদুরিত করিয়া দেয়, সেই জ্ঞান 
লাভ করিবার জন্য প্রজ্ঞা বা শুদ্ধ বোধরূপী গুরুর সমীপস্থ হইতে হুয়। 
প্রত্যেক জীবহৃদয়েই গুরুরূপে তিনি নিত্য বিরাজিত। তিনি অন্তর্য্যামী 
চিন্ময় মহাপুরুষ । যতদিন জীব এই হৃদয়স্থ গুরুর সাক্ষাৎ না পায়, 
ততদিন প্রকৃত শাস্তির কেন্দ্র খুঁজিয়া পায় না। বাহিরের মনুষ্য-মৃত্তি- 
গুরু বতদিন বিজ্ঞানময় মহেশ্বর-মুদ্তিতে প্রকটিত না হন, ততদ্দিন যথার্থ 
গুরুলাভ হয় না। গুরুলাভ হইলে জীবের আর কোন ভয় থাকে ন।। 
তাহার মুক্তি সৃনিশ্চিত। 

একমাত্র অভিনিবেশের সাহাযো এই হৃদয়স্থ গুরুর সমীপস্থ হইতে 
হয়। একটু একটু করিয়৷ সমাধি আসিলেই, জীব এই বোধময় গুরু 
মেধসের সমীপে উপনীত হইতে পারে । তাই, বৈশ্ট সমাধি ও পার্থিব 
হরথ আজ বড় আনন্দের সহিত বোধময় গুরুর চরণে উপসন্ন হইয়া 
“কাশ্চিৎ কথাঃ চক্রতুঃ” নিজেদের কথা বলিতে আরম্ত করিলেন। একটা 
গানে গুনিয়াছিলাম, “বলবো বত ভুঃখের কথা ৈলাসেতে গিয়ে 1” কথাটি 
অতি সত্য । আগে কৈলাসেতে যাও, তার পর্‌ ত হঃখের কথা মাকে 
জালাইবে ! মা যে আমার কৈলাসের সমুক্পত শিখরে--গুরুবক্ষে নিত্য 
বিরাজমান! ! মাকে দেখিবে--কৈলাসে যাও । গুরুকে খর । দেখিবে 
গুরুই মাঃ কি মা-ই গুরু, বুঝিবার অবসর থাকিবে না। ওরে, গুরু হে 
বড় আপনার লোক, প্রাণের প্রাগ, সখা হইতে প্রিজ্তম, বন্ধু হইতেও 
সমধিক স্রেহছুশীল, ভার্য।। হইতেও সমদধিক্ষ আনন্দদাতভা, সে যে নিতান্ত 
অন্তর । তার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়। কথা বলিবে না, কোথায় 
বলিবে? 
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মনে করিও না, গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা বা উপদেশ পাইলেই গুরু- 
লাভ হইল, গুরু যতদিন “আমারঃ না হন, একাস্ত আত্মীয়_একান্ত 
অন্তরঙ্গ না হন, ততদিন গুরুলাভ হয় না। যথার্থ গুরুলাভ হইলে শিষ্য 
অনসুয় হয়, অর্থাৎ গুরুর দৌষদর্শনে অন্ধ হয়, গুরুর প্রত্যেক কাধ 
প্রত্যেক ইঙ্গিতই তখন মহান্‌ উদ্দেশ্ট পুর্ণ এশ্বরিক কার্য বা ইঙ্গিতরূপে 
শিষ্য-হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে থাকে । আদশ-শিষ্য অগ্ভুন এইরূপ 
অসুয়াহীন হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তগবান্‌ অপুর্ব রাজগুহ্য যোগের 
উপদেশ প্রদানে তাহাকে ধন্য করিয়াছিলেন । 


রাজোবাচ। 
ভগবংস্ামহং প্রষ্টমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ ॥২৬। 


অন্ুযবলাঁদি। রাজা বলিলেন হে ভগবন্‌! আপনার নিকট একটি 
বিষয় জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছ। করি, আপনি (অনুগ্রহ করিয়৷ )বলুন। 

বাখ্যা। সমাধি-সহায় জীবাত্ম! বোধময় গুরুর নিকট উপস্থিত 
হইয়া সর্ববপ্রথমে সম্বেধন করিলেন-_”"ভগবন্” । শিষ্তের গুরুকে যে কি 
ভাবে দর্শন করিতে হয়, তাহা এই স্থানেই পরিব্/ক্ত হইয়াছে । অধ্যাত্মিক 
দর্শনেও দেখিতে পাওয়া যায়, জীবাত্মা! খন প্রজ্ঞানের সমীপস্থ হয়, 
তখন ত তাহাকে, ভগবান্‌ বলিতে বাধ্য হইবেই; কারণ, প্রজ্ঞানই যে 
ব্রঙ্ধা। গুরু ও ব্রহ্ম অভিন্ন; সুতরাং সে অবস্থায় ভগবান্‌ বল৷ একান্ত 
স্বাভাবিক । ব্যবহারিক জগতেও যখন কোন শিষ্য গুরুর সমীপস্থ হন, 
তখনও যে গুরুকে প্রত্যক্ষ-ঈশ্বররূপে দর্শন কর! উচিত, তাহা বুঝাইবার 
জন্যই মন্ত্রে 'ভগবন্* শব্দটার প্রয়োগ হইয়াছে। বিচার বা বিবেকের, 
সাহায্যে কল্পনার দ্বারা গুরুকে ঈশ্বররূপে দর্শন নিঙ্গাধিকারিভার সূচন্ঃ, 
করে। .গুরুমুর্তি-দর্শন অথব! গুরুর নাম-স্মরণ বা: শ্রবণ ..কর! মাত 
সরলপ্রাণ শিশুর মত মনে হওয়৷ উচিত, উনিই আমার ভগবান্‌।: বেরূপ.. 
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ব্রিজের মা বিকলাঙ্গ হইলেও “আমার মা” বলিয়া একটা কি যেন অবাক্ত 
সরল সত্যসন্বন্ধ প্রকাশ করে ; ঠিক সৈইরূপ, গুরু যেমনই হউন না কেন, 
তিনিই আমার ঈশ্বর, তিনিই আমার ইহুপরকালের গতি, তিনিই সমগ্র 
_ জগতের স্প্িস্থিতিপ্রলয়ের কর্তা, শুধু আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া 
মনুষা-মুক্তিতে বিরাজিত। হইতে পারে তিনি বহু লোকের গুরু, আমার 
তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। তিনি আমার গুরু-ব্রঙ্গ ৷ ইহা যে 
কেবল ধারণ! বা কল্পন! করিয়া লইতে হইবে, তাহা! নহে ; ধার্থই ভগবান্‌ 
ব্যতীত আর কাহারও গুরু হইবার অধিকার নাই। যর্দি কোন 
জীবভাবাপন্ন মানুষ নিজেকে গুরু মনে করেন, তবে তিনি অনায়াসে “উ” 
কারটী পরিত্যাগ করিয়া লইতে পারেন; কারণ, তিনি অন্ঞকানান্ধ । 
গুরুগীতার প্রত্যেক মন্ত্রটী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে-_ গুরু কে? 
: মনুষ্যদেহ গুরুর আসনমাত্র, যেরূপ শালগ্রামশিলা যে সিংহাসনে থাঁকে সেই 
আসনখানাও আমাদের পুজ্য, সেইরূপ যে দেহ আশ্রয় করিয়া গুরুশক্তি 
প্রকাশ পায়, সে দেহটাও আমাদের পুজ্য। গুরু-_একজন। কেহ 
কখন কাহারও গুরু-নিন্দা করিও না; কারণ, তোমার গুরু ও আমার 
গুরু পৃথক নহেন। বৈষ্ণব শক্ত শৈৰ প্রভৃতি বাহ আবরণগুলি গুরুর 
ভেদক চিহ্ন নহে। যেরূপ সকল কাচাধারের মধ্যে একই বৈছ্বাতিক 
আলো! ত্বলে, কেবল আধারগত বর্ণগত বৈচিত্রা বশতঃ আলোর বিচিত্রতার 
উপলকি হয়। সেইরূপ একই গুরু বিভিন্ন আধারে অবস্থিত হইয়া, 
বিভিন্ন অধিকারীর মঙ্গলের জন্য বিভিন্নভাবে আত্ম-প্রব্বাশ করেন । সর্ব্বদ! 
মনে রাখিবে--“নদ্গুরঃ প্রীজগদৃ্ডরুঃ 1৮ 
এস্থলে গুরুর শাগ্রোন্ত লক্ষণ বল! হইতেছে । অধীতবেদ এবং 
্রশ্থানিষ্ঠ, এই উ্য়গণসম্পন্ন বাত্তি, সদ্‌ গুরুপদবাচ্য । শান্তুজ্ঞান থাকিয়া 
হদি ব্রঙ্গানিষ্ঠ না হন, কিংবা ব্রন্মানিত্ঠ হইয়া যদি শান্তরঙ্ডানহীন হন, তবে 
(তিনি. সম্যক্ভাঘে শিষোর অজ্ঞান দুর করিতে সমর্থ নহেন। শান্তা 
ও ুক্কিবলে, জীব ও ব্রদ্মের অতেদ-প্রাতিপাঁদন, এবং সাঁধনাঘারা 
খাছ! পিষারদয়ে সমুদ্দীপিতকরণ ; এই উভয় শক্তি বাহাতে পূর্ণভাবে 
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প্রকটিত, তিনিই শিষ্যের অনেকগশ্মস্মত কণ্ম-বন্ধ বদাহ কারক 
সমর্থ । বন সৌভাগ্যবলে এরূপ গুরুলাভ হয়। ধাঁহারা কৌলিক 
নিয়মানুসারে মাত্র তান্ত্রিক মন্ত্রাদি প্রদান করেন, তীহারাও 'শিষ্কে সর্বব- 
প্রথমে ধর্্মপথে প্রবর্তিত করিয়া! জীবের আত্মোন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া 
দেন; শ্থৃতরাং তীহারাও প্রত্যক্ষ ঈশ্বরজ্ঞানে পৃজনীয়ী মন্ত্রদাতা ও 
মুক্তিদাতা ভেদে গুরুশ্রেণীতে দিব্ধি প্রকাশ দেখিতে পাওয়া বায় & 
বে শক্তি মন্্রদাত-রূপে আবিভূতি হইয়া লৌকিকী দীক্ষা-প্রদানে 
জীবের মঙ্গল-ছার উদঘাটিত করেন, সেই গুরুশক্তিই আবার মুক্তিদাত।- 
রূপে, হয়ত অন্ত কোন মনুষ্য-দেহ আশ্রয় করিয়া মুক্তির পথ উন্মুক্ত 
করিয়া দেন। তাই বলিতেছিলাম-_-গুরু বনু নয়, একজন । 

আজকাল কেহ কেহ গুরুশক্তির এই রহস্য অবগত হইতে ন৷ 
পারিয়া, কৌলিক গুরু পরিত্যাগপূর্ধবক কোন সাধু মহাগ্ুরুষের অথবা 
কোন দগুকমগ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর শিষা হইয়া, পুর্ববপুরুষের গুরুকে, 
নানারূপ অপমানসূচন্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন; ইহা অতীব' 
অদ্্কানতার পরিচায়ক । গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া যথারীতি আশ্রম- 
ধর্ম পরিপালন ও গৃহস্থ গুরুর শরণাপন্ন হইয়া, তদুপদিষ্ট উপায়ে 
অভ্ভাদয়-লাতের জন্য যত্বান্‌ হওয়াই গৃহস্থের কর্তব্য। সে কর্তব্লজ্ঘন 
অনেক স্থলে উন্মার্গগমন «ও অধঃপতনের সূচনা করে। তবে ইহাও স্থির, 
যেরূপ ভ্রমরগণ মধুরু জগ্ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করে, সেইরূপ 
আত্মজ্ঞানলাতের জন্য বনু গুরুর শরণাপন্ন হওয়াও শাস্সে অবিহিত 
নছে। যতদিন অধীতবেদ ও ব্রঙ্ষানিষ্ঠ গুরুলাভ না হয়, ততদিন তাদৃশ 
»গুরুরপে আবিসভূতি হুইবার . সন্ত কাতরপ্রাণে মায়ের মিকট প্রার্থনা; 
করিতে হয়। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে একদিন দেখিবে--& 
তোমারই প্রাণের মত . গুরু মিলিয়াছে। অভভ্তপূর্বব উপায়ে অচিস্তশীয়, 
ঘটনায়. এই শুত সম্মিলন হয়। মা-ই আমার গুরুরূপে আবির্ভূত 
হইয়। থাকেন। লীলাময়ীর প্রত্যেক লীলাই অভূতপূর্ব ও আচিস্তনীয়। 
জাসল কথা--এ “কাতর প্রার্থ্ট ; “আমি বধার্থই চাই” এই ভাবটা 
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শবত্ান প্রাণে না জাগিবে, ততদিরি গুগল কেন, জগতের ধনৈশ্র্যযও লাভ 
করা যায় না। এই যে দেখিতে পাও--যাহারা দরিদ্র, তাহার! মুখে 
বলে ধন চাই; কিন্তু বার্থ প্রাণের অন্তঃস্তল অন্বেষণ করিয়া দেখিলে 
. দেখা যায়-_নে ধন চায় না। এ দরিদ্র অবস্থাই তাহার প্রীতিকর, 
তাই সে ধন পার্হীন। যাহার প্রার্থনা যত সত্য, তাহার অভীষ্টলাভও তত 
হজ । মা”যে আমার কল্পতরুঈ চাহিবে তাহাই পাইবে ইহা প্র্ব 
সত্য; স্থতরাং প্রথমে মায়েবু কট. গুরুরূপে আবিষ্ভত হইবার জন্য 
প্রার্থনা কর; তিনিই সদ্গুরুরূপে আসিয়া কি চাহিতে হইবে, কেমন 
করিয়া চাহিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিবেন, অথবা অভীষপ্রদানে 
ক্কতার্থ করিবেন। ৪ 
গুরুলাভ। হইলে শিষ্যের কর্তব্য কি? এ বিষয়েও শান্্র বলিয়াছেন-_ 
তমু, মন, ধন'ও বাণী, এই চারিটা বথাসম্তব *্গুরুচরণে অর্পণ করিতে 
হয়। সর্ববতোভাবে গুরুর আদেশ পালনের জন্য দেহটা শ্রীগুরুব চরণে 
অর্পণ করার নাম তন্বর্পণ। প্রত্যক্ষ ঈশ্বররূপে দর্শন করার নাম মনাপণ | 
ঈশ্বরের সেবা পুজাদির ফল অনেকস্থলেই অপ্রত্যক্ষ ; কিন্তু মনুষ/দেহে 
অবতীর্ণ গুরুর সেবা পৃজাদির ফল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ই। এই 
হিসাবে গুরুকে ঈশ্বরেরও উচ্চে আসন দেওয়া যাইতে পারে। গুরু 
“যদি সংসার-আশ্রমী হুন, তবে ধন বস্ত্র ভূষণ পশু প্রভৃতি যাহা কিছু 
নিজের আছে, সে সমস্তই তার চরণে নিবেদন, করার নাম ধনার্পণ। 
ভয় নাই!” ত্রহ্মনিষ্ঠ গুরু তোমার সর্ববন্থ গ্রহণ করিয়া তোমায় পথের 
কাঙ্গাল করিবেন না । বদিই বা করেন, তাহা অল্লানবদনে সহা করিবে। 
ধস! একটু কষ্ট না করিলে, ত্রঙ্গজ্ঞান হয় না। জিনিষটা নিতান্ত 
'সিহজ নয়। যাহা লান্ভ করিলে তুমি অমর হইবে, নিত্যানন্দ ভোগ 
করিবে, পৃথিবীতে থাকিয়া অপার্থিব জীব হইবে, তাহা শুধু মৌখিক 
উক্তিতে লাভ করা ঘায় না। তোমার প্রাণ সংসারের নশ্বর বন্যতে 
আসিস হইয়া! রহিয়াছে, সেই সমগ্র প্রাণটা তুলিয়া লইয়া গুরুর, চরণে 
অর্পন করিতে হইবে। সর্ববধন-জপণজীতাহার প্রথম আয়োঞনসাত্ত 
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শার যদি গুরু সঙ্ম্াসী হন তবেনক্শিষ্যুকেও ও সর্ববন্য পরিত্যাগপূর্ববব 
সন্ন্যাসী হইতে হইবে । অনন্তর তিনি যদি পুনরায় গৃহে অবস্থান করিতে 
আদেশ করেন, তবে সে আদেশ পালন করিবে ।* সর্বদা গুরুর গুণ- 
গান করার নাম বাণী-র্পণ। এইগুলি করিতে পারিলে শিষ্যের কর্তৃব্য 
শেষ হয়। তখন গুরুর কর্তব্য আরম্ভ হয়। একদি চেষ্টায় 
না হইতে পারে_ুকিছু দির যত শি ন্্ন, গুরুর উপরে সমস্ত 
ভার-অর্পন-__নিতার্ত' অসম্ভব নহে। যানি গুরু তোমার সর্ববন্য 
গ্রহণ করিয়া তোমায় অমুতধনে বঞ্চিত করিবেন, এরূপ আশঙ্কা মনে 
স্থান দিও না। ওরে, যতদিন না শিষ্য মুক্ত হইতে পারে, ততদিন 
গুরুর মুক্তি নাই, বিশ্রাম নাই; ঝড় ভীষণ দায়িত্ব। জান, গুরু কি 
জিনিষ দিয় থাকেন ? “একমপ্যক্ষরং যং তু গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েত। 
পৃর্িব্যাং নান্তি ত্‌ দরব্যং ধর্াদস্বা সোইনৃণী ভবে 1” গুরু গিষ্যকে এক 
অদ্বিতীয় অক্ষর পুরুষে প্রবোধিত করেন; পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ 
নাই, যাহা তাহার বিনিময়ে অর্পণ করিয়া শিষা অঞ্ণী হইতে পারে। 
জানিস্‌, গুরু শিষ্কে কি জিনিষ দেন__এক অক্ষর দেন, প্রবোধিত 
করেন-__জাগান। জানিস্‌, গুরু শিষ্াকে কি দেন_প্রাণ! নিজের 
প্রাণ, যাহা পুত্রকেও দিতে কুঠিত, সেই প্রাণ নিজের হাতে তুলিয়! 
শিষ্যের বুকে বসাইয়৷ 'েন। জানিস্‌ গুরু শিষ্যকে কি দেন_নিজে 
মরিয়া! শিষ্যকে বাচান| যে ব্রঙ্ষানন্দে অবস্থান করিলে জগ বলিয়া, 
শিষ্য বলিয়া, দীক্ষা! বলিয়া আর কিছু থাকে না, ওরে সেট ্রহ্ষানন্দ 
হুইতে নিম্গে অবতরণ করেন ।স্লটশিষ্ের প্রতি কৃপাপরবশ হয় 
-লসেহে আকুল হইয়া, সেই আনন্দ শিষাদের মধ্যেই বিতরণঞ্রেন। 
'জহাতেই তাহার ন্থখ। নিজের সুখ তীহার চান না। জানিস্‌ 
গুরু শিষ্কে কি দেন? শিষ্ের যত কিছু মলিনতা, বত কিছু সম্তাপ, 
“বত কিছু পাপ, নিজে গ্রহণ করিয়৷ স্বকীয় পবিভ্রতায়, পুণ্যের উজ্জ্বল 
'আলোকে শিষ্যকে কৃতীর্থ করেন। আর জানিস্‌ গুরু শিষ্যকে কি দেন, 
না সে কথ! কমার বলা চলে নাঞ& যে শিষা, সে প্রাণে প্রাণে বুধিক্ে।:. 


৯৫৪, সাধন-সমর 

% সে যাহা হউক, জীবাত্মা স্মাধ্ড সাহায্যে গুদ্ধবোধে সমাহিত হইয়া, 
চিত্তবিক্ষে্টপর কারণ নির্ণয় করিতে উদ্যত হুইলেন। ইহাই এই মন্ত্রের 
আধ্যাত্মিক অর্থ। “বদস্ব তত*' তাহা বল। এই অংশটুকু গুরুর 
মনুমতি। রাজ! বলিলেন “প্রহট,মিচ্ছামি” ; মুনি অনুমতি দিলেন__ 
বন্য তত. তারপর রাজা স্বকীয় বক্তব্য বলিতে আরম্ত করিলেন । 
ন্ত্রটার এইকপ অর্থ করাও অসঙ্গত নহে। 


দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিন! । 
মমত্বং যম রাজ্যন্য রাজ্যাঙ্গেবখিলেঘপি । 
জুনতোইপি যথাজস্ত কিমেতম্মুনিত্তম ॥২৭ : 


অন্য্বাদূ। হে মুনিসত্তম! আমার মন (পরমাজ্পায় নিরুদ্ধ 
না হওয়ায় ) নিতাস্ত অবশীভূত, তজ্জন্য আমার অতিশয় কট হইতেছে । 
এই দেখুন, আমার পরিতাক্ত রাজ্য (দেহাদিপুর) এবং অখিল 
রাজ্যাঙ্গ ( বৃত্তিসমূহ ), এই সকলের প্রতি আমার মমতা কত! আমি 
জানি--ইহার কিছুই আমার নহে, তথাপি অজ্ঞের মত আমার চিত্ত 
তাহাতে আসক্ত ! ইহা কিরূপ, অর্থাৎ কেনু এইরূপ হয়? 

ন্ব্যাঞ্খযা1। ইতিপূর্বেব সমাধির সহিত স্থুরথ যে সকল অলোচনা 
করিয়াছিদ্কেন, যে চিত্বিক্ষেপের হেতুনির্ণর করিতে না পারিয়া, গুরু 
পলমৈধসের নিকট উপস্থিত হইয়াছেনপু্ন্ছলে তাহাই পরিব্যন্ত করিলেন 
বোধময়্রথরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া বিষয়াসক্তির কেন্দ্র অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। এম্থলে "জানতোহপি বখাজ্ঞস্ত” এই কথাটার মধ্যে একটাঁ” 
সুন্দর রহস্ত আছে। আমর! অনেকেই জ্ঞানে .বেশ বুঝিতে পারি__ 
সংসার আমার নহে, দেহেল্টিয়াদি আমার নহে, অন্যকে বুধাইবার সময়েও . 
বেশ.বলিতে ও বুঝাইতে পারি ; কিন্ত কাজের বেলায় আমরা সকলেই 
আর] জানে মাহা বি, অনেক সময়ে কাধে তাহা করিয়া! উঠিতে পারিনা & 
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সাধকমাত্রেরই এইরূপ একটা সন্কটাপনু অবস্থা উপস্থিত হয়। বুদ্ধির 
নিশ্মল জ্যোতিতে হৃদয় যতই আলোকিত 'হইতে থাকে, সংসারসংক্কার- 
শ্রেণীর ততই অকিবিংশুকরত্ব-বোধ “হইলেও, চিত্তের “চিরাভ্যস্ত আসক্তি 
নিবৃত্ত হয় না। মা আমার একদিকে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া 
সাধক-হৃগয়ে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক যতই উদ্ভাসিত করিয়া দিতে থাকেন, 
ততই সে দেখিতে পায়__তাহার চিত্ত পুর্বে যেরূপ বিষয়বিমুঢ ছিল, 
দেশ্বাত্মুন্ানে মুগ্ধ ছিল, এখনও প্রায় সেইরপই আছে। জ্ঞানে বেশ 
বুঝিতৈ পারে--দেহ কিছু নয়, সংসার কিছু নয়, সংস্কার কিছু নয় ; ও সব 
মার়েরই স্বেচ্ছাকৃত একটা ক্ষুত্রতার খেলামাত্র ; কিন্তু মন যে এ কষুদ্্রত্বেই 
মুগ্ধ, তাহাকে ত ছাড়াইৰার উপায় নাই ! এ সকল দোষ যে পূর্বে ছিল 
না, তাহা নহে, তবে তখন ইহা যন্ত্রণাদায়ক হয় নাই, তখন এই সংসার- 
কুপে-দবিষাক্ত বাযুপুর্ণ অন্ধকারময় স্থানে বেশ হ্থখেই * অবস্থান 
করিতেছিল? কিন্তু জীব এখন মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে- সমাধির 
সহায়তা লাভ, করিয়াছে, শুভ আলোকমগ্ডিত সেই উদার অনন্ত চিন্ময় 
আকাশ চক্ষে পড়িয়াছে, আর ত সেই পূর্বের অবস্থ! গ্রীতিকর হয় না ! 
ত্যক্তম ভোক্তু,মশক্তা যে ছুঃখিনস্তে ত্বহনিশিম্‌।৮ এই অবস্থায় 
বিষন্াসক্জি-পরিহার অথবা বিষয়-ভোগ-জনিত গ্লীতিলাভ, এই উভয়েরই 
অভাব বশতঃ জীব অতিশর দুঃখিত হইয়া পন়ে। তাই, মন্ত্রের প্রথমেই 
"ছুঃখায়” কথাটি উক্ত হুইয়াছে। 





গর 7 
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈদরৈভূত্যৈস্তথোক্কিতঃ | 
স্বজনেন চ সন্ত্যক্ত স্তেষু হাঁদ্দী তথাপ্যতি ॥২৮৪ 
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যস্তহ্ঃখিতো | - 
দৃষ্উটদ্লোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকুউমানসৌ ৪২৯ 
আন্যুতআ ।-.কেবল আমি এক! নহি, এই বে সমাধি, ' ইনিও--গুত্র 
রা! স্বজন এবং ভুতাগণ কর্তৃক বিতাড়িত--পরিত্যক্ত হইয়া্ট 
১৩ 


ধরেও 
৫টি 


১৫৬ সাধন-সুনর 


_ তাহাদিগের প্রতি ,অত্যন্ত ন্েহশীল। এইরূপে আমি এবং সমাধি 
দুইজনেই অত্যন্ত' ছুঃখিত হইয়াছি ;* যেহেতু দৃউদোষ-বিষয়েও আমাদের 
মন মমতায় আকৃষ্ট হইতেছে। ৰ 

ব্যাখ্যা । এটুকুই দরকার! মা আমার এটুকুরই অপেক্ষা 
করিতেছেন”_এ “অত্যন্তহ্ঃখিতৌ”। বু জন্ম জন্মান্তর, ৰহু যুগ 
যুগান্তর ধরিয়া, পুত্রকে বক্ষে করিয়৷ অনন্ত জন্মমৃত্যু-প্রবাহের ভিতর দিয়া, 
পুত্রেরই অভিলাধ-সিদ্ধির অন্তর্নিহিত স্বকীয় মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছ। 
পরিচালিত করিয়া, মা আজ সন্তানকে এমন এক অবস্থার আনিয়া উপস্থিত 
করিয়াছেন যে, সে বলিতেছে- আমরা বড় ছৃঃখিত। দেখিতে 
পাইতেছি- বিষয়সমূহ দোষযুক্ত-_নম্বর পরিণামী অকিঞ্িতকর পরিচ্ছি্র 
পরিণাম-বিরস ; এত দোষ এখন দৃপ্তিপথে পতিত হইতেছে। এতদিন 
দেখিতে প্]ুই নাই, বেশ ছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি__“বহুদোষা! হি 
বিষয়াঃ।* তথাপি মমত্বাকৃউ-মানস--সন তাহাতেই আসক্ত ।॥ ইহা 
হইতে পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না; স্থততরাং 
ইহ। অপেক্ষা কউদায়ক. আর কি আছে? 

সত্য সত্যই জীব যখন দেখিতে পাক--বিষয় বিষমাত্র, তথাপি কি যেন 
অভ্তেয় শক্তির তাড়নায় সেই বিষ গলাধঃকরণ করিতে হয়, তখন ইহা 
অপেক্ষা নরকষন্ত্রণা আর কি কইতে পারে ? «প্রথম প্রথম এই যন্ত্রণা 
সামাগ্ত মাত্রায় অনুভূত হয়। মা আমার যতই দয়া করিয়া বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে 
অবস্থানের সুযোগ ও সময় বেশী ক্রিয়া দিতে থাকেন, ততই যেন এই 
যন্ত্রণার মাত্র! পরিবন্ধিত হইতে থাকে । জগতের জ্ষাজ করিতে হয় করে; 
ভি, স্বস্তি পায় না। এমনি একটা মর্মরীড়া অন্তরে অন্তরে 
থাকে, ইছা সাধক ভিন্ন অপরে উপলব্ধি করিতে পারিবে ন। 
রী বলিতেছিলাম--সাধক হওয়া অপেক্ষা না ভওয়া বরং এক 
পক্ষে দুখের বল! যায়। যে জানে. মাঁ-ইহা, বিষ, সে অনায়াসে 
খাইতে পারে? কিন্ত জানিয়া গুনিয় বিষ, খায়! যে বি. বউ, ।ডাথ 
অবর্ণনীয়! 





দেবীমাহাত্ময ১৫৭ 


যাহা হউক, আল মা আমার গুরুরূপে, শুদ্ধ-বোঁধরূপে, বিজ্ঞানময় 
মহেশ্বররূপে আশুতোব-ুক্তিতে উপবিষ্ট হইয়া পুত্রের মুখে শুনিতেছেন, 
“আমরা অত্যন্ত ছুঃখিত”। একদিন" মা আমার গীতাচ্ছলে অর্ভজ,নকে 
যে উপদেশ দিয়াছিলেন--অনিত্যমহ্থখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাং।” 
এই অনিত্য অস্থখময় সংসার পাইয়া আমাকে ভজনা কর। আজ 
আমর! দেবীমাহাজ্মে তাহার কার্যকরী অবস্থা দেখিতে পাঁইতেছি। 
্বরথ ও সমাধির ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হুইয়াছে। এই লোককে 
'অনিত্য বোধ হইয়াছে; নতুবা "দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে কেন বলিবেন ? 
অন্থখ-বোধও যথেষ্ট হইয়াছে; নতুবা “অত্যন্ত-হুঃখিতে” কেন 
বলিবেন ? সত্য সত্যই ছুঃখ জিনিষটা বড় ভাল। ছুঃখই মাকে 
আনিয়া দেয়। ছুঃখের মত বন্ধু আর কেহ নাই। ছুঃখ দিয়াই 
জীব দ্ধ কিনিয়া থাকে। ছুঃখই যেন মায়ের অগ্রদূত। তবে 
কথা এই যে, ছুঃখের বোধ হওয়া চাই--অনুভব হওয়া চাই। অনেকে 
আছেন--ছুঃখ ত দুঃখ, পরিধানে বস্ত্র নাই, বাসগৃহ নাই, উরে 
অল্প নাই, ভার্যা! অপ্রিয়বাদিনী, পুত্র অপ্রিয়, বন্ধুগণ উচ্ছজ্খল, তথাপি 
বেশ আছেন। উহারই মধ্যে মুখ গুঁজিয়া৷ কোন রকমে দিন্মপন 
করিতে পারিলেই হয়। কই, তাহাদের ছুঃখের অনুভূতি কোথায়? যাহার 
দুঃখের যথার্থ অনুভূতি আসিয়াছে, সে অচিরাতড ছুঃখমুক্ত হইবেই। মা 
এঁ অনুভূতির জস্তাই ত ছুঃখরূপে আসেন। সংসারিক দুঃখের অনুষ্কৃতি 
জাগাইয়া, তবে সাধনাক্ষেত্রে জীবকে প্রবেশ করান ; তারপর মাতৃন্সেহরসে 
অভিষিক্ত করিয়া ধীর্রে ধীরে সাধনাক্ষেত্রের হুঃখগুলি 3 
তুলেন। 
“ জানি মা ছুঃখরূপেও তুমি, রানি রঃ আবার ছুঃখের 
সংহত্ত্রীরপেও তুমি, তথাপি বলিতেছি--মামাদের দুঃখের অনুভূতি থাকুক 
বা না-ই থাকুক, তুমি ত দেখিতেছ মা! অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে 
“আচ্ছন্ন, খত্যন্ত চুঃখিত সন্তান আমরা হতাশ-শ্রাণে পঞভ্রান্ত হইয়ী বখেটছ 
বিচরণ করিতেছি; বাছা আপাত-মধুষ় 'পরিণাদ-রিরঙ, তাহাকেই হধার্থ 


১৫৮ জাধন-লমর 


» সুখ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছি যাহা বাস্তবিক আত্ম-মোহ-জনক, 
সেই তামসিক *হৃখকেই ভূমা গখ মনে করিয়া, নি আলম্ত মোহ 
অন্ঞ্কানত। প্রভৃতিকে জীবনের পুর্ণ চরিতার্থতা-জ্ঞানে আলিঙ্গন দিতেছি; 
আর যাহা প্রকৃত স্খ, প্রকৃত শাস্তি, তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাই না; 
তাহারই কলে নানাবিধ সন্তাপে নিয়ত সন্তপ্ত হইতেছি। এ দেখু মা 
তোর ত্রিতাপদগ্ধ পুত্রগণ একবিন্দু স্েহৰারির আশায় শুক্ষকণ্ঠে “মা মা” 
বলিয়। ছুটিতেছে; আর তুই বিশ্বের জননী, বিশ্ববিধাত্রী ম| হইয়া 
পাষাণের মত স্থির ধীর অচল মুর্তিতে বসিয়া! এই দৃশ্য দেখিতেছিস্‌ 
কোন প্রাণে ? বড় অন্ধ জগত বড়সন্তপগ জগণ্ ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন, 
মাতৃবিমুখ সন্তান আমর! পরিচ্ছন্নে মুগ্ধ, চঞ্চলত| ও দুর্ববলতাই আমাদের 
একমাত্র সম্বল।: এই ছুদ্দিনে, এই যুগসন্ধির মহাক্ষণে তুই একবার 
স্নলেহময়ী, মুস্ঠিতে দাড়! দেখি মা"! আমাদের আমিত্ব-ভার একবার 
জোর ক'রে কেড়ে নে! আর একবার-_একবারমাত্র তোর এ পীনোরত 
পয়োধরবৃন্ত সম্তানর মুখে প্রবিষ্ট করাইয়৷ দে। আমাদের বিশুঞ্ষ ক. 
রসান্র হউক-_-আমাদের ভ্রিতাপ-জ্বালা নির্বাপিত হউক, ধন্য দেশ. 


কআবারু ধন্য হউক ! 


তৎ কেনৈতম্মহাভাগ যন্মোহে। জ্ঞানিনোরপি । 
মমান্ চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধন্ত মুড়ত। 1৩০1 


খঅন্নুলাচ্ি। হে মহাভাগ্ন ! আমরা সদসদ্‌ বিচার-জনসম্প, 
তথাপি. এই. মোহ €কেন? আমি এবং ইনি উভয়ই বিবেকাঙ্ছি 
হইয়াছি। আমাদের এই মুঢ়তার কারণ কি? | 
নুহ্যাম্ধ্য। জীব সমাধিসহযোগে . নিত্য. পরমাতন্বূপে অবস্থান 
করিতে প্রয়াদী ₹ কিন্তু মন সর্বদা. ব্ষয়"ইন্ডিয়-সংযোগজন্য . পরিচিছ্ 
আ্আনেই পরিতৃণ্।. কিছুতেই তাহারে মাত করিতে পারা... যাইডেছে,না। 


দেবীমাহাত্য ১৫৯ 


দেখিয়া, সাধক স্বকীয় অভ্ভ্কান-অন্ধতা, মোহমুটতা সম্যক্রূপে হাদয়্ম 
করিতে পারিয়াছে; তাই, শুদ্ধবোধরূপী গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, 
তাহারই কৃপায় এই মুঢ়তা বিদূরিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে । 

যতদিন এই মোহ জিনিষটা ধর! ন! পড়ে, ততদিন প্রকৃত অভাব যে 
কি, তাহা সাধক বুঝিতেই পারে না। শাস্ত্রে আছে “তেষাং মোহঃ 
পাপীয়ান্‌, নামুঢস্তেতরোশুপত্তেঃ 1৮ কাম ক্রোধাদি রিপুগণের মধ্যে 
মোহই সর্ববাপেক্ষা অধিক পাপ; কারণ, যে ব্যক্তি অমুঢ় অর্থাৎ 
মোহাচ্ছন্ন নয়, তাহাকে অন্য রিপুগুলি আক্রমণ করিতে পারে না। 
“মোহ” শব্দ “মুহ” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন । “মুহ” ধাঁডুর অর্থ বৈচিত্ত্য। 
মমত্ব অর্থাৎ আমার দেহ, আমার গেহ, ইত্যাকার জ্ঞানই মোহ। 
অজ্ভঞান- বৈচিত্ত্য-মূুলক। সাধনা-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়া অনেকেই 
মনে করেন_ স্ত্রী পুত্র সংসার কাম কাঞ্চন, এই গুলিই আমার সাধনার 
পক্ষে মহান্‌ অন্তরায়। এইগুলি হুইতে দূরে থাকিতে না পারিলে 
মাতৃলাভ হইবে না; কিন্তু একটু অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাওয়া 
যায়-_সংসারট। কোথায়--বাহিরে না অন্তরে ? বাসনার কেন্দ্র কতদুরে 
অবস্থিত? ক্রমে যত অন্তর্দৃষ্টি খুলিতে থাকে, ততই বুবিতে পারে, 
মায়ায় কেন্দ্র ষে আমার অন্তর হইতে অন্তরে বন্মূল হইয়া রহিয়াছে। সে 
মূল উত্পাটন করিতে গেলে ক্লামিও যে থাকে না! অথচ আমরা চাই. 
“আমিটি থাকুক, আমারট! ধবংস হউক !” কিন্তু "আমার ধ'রে টান দিলে, 
আমি পর্যন্ত উপড়ে জাসে যে!” তখন আর উপায় নাই-_সমগ্র 
সাধনশক্তি, যোগশক্তি, তপস্তা-বল, যত কিছু উপায় সমস্ত প্রয়োগ 
করিয়াও ইহার বিহিত বিধান করিবার ক্ষমতা থাকে গা । সে যে অসহনীয় 
যাতনা । জীব চায়-_পরমাত-সমুদ্ধে চিরনিমগ্ন হইতে ; কিন্তু দেহাত্মবোধ 
তাহাকে জোর করিয়া নিন্গাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। বাহার! 
চিতক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, তীহারাই এ যাশনার সম্যক অনুভ 
করির্নাছেন। তাঁই শুনিতে পাই---গাজিপুরের ' পত্তহারী বাঁবাঁ দেহটী 
পর্যন্ত প্রক্ারপণং* করিয়া, এই যাতনা ইইতে -নিক্তি লাঁতর উপায় 
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করিয়াছিলেন । মহাপ্রভু গৌরাঁঙদেরব এই যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার জন্যই কি সমুদ্রে ঝাপ দিয়াছিলেন ? মহারাদ্রীয় সিদ্ধ মহা- 
পুরুষ তুকারাম বোঁধ হয় এই পরিচ্ছিন্নতার হাত হইতে পরিত্রাণ লাত 
করিবার জন্যই ইত্রায়ণী-নদীনীরে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন। আরে, 
মনে কর না-সূন্মুখে অম্তের সমুদ্র; ইচ্ছা করিলেই চিরনিমগ্ 
হইয়া চিরশাস্তি লা করা যায় ; অথচ কি অজেয় মোহ-_-অনন্ত জীবনের 
কম্ম-সংস্কার-শ্রেণী পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে টানিয়া নিয় আসে । এরূপ 
অবস্থায় দেহেন্দ্িয় প্রভৃতির প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব ন্বতঃই 
উপস্থিত হয় না কি? 

একমাত্র গুরুকৃপায় এ পরিচ্ছিন্নতার প্রতি বিদ্বেষ বিদূরিত হয়। 
যখন জীব নিজেকে বিবেকান্ধ মূঢ় বলিয়া সম্যক উপলবি করিতে পারে, 
তখন কোনও চক্ষুত্মান্‌ জ্ঞানীর চরণে আত্ম-সমর্পণ করাই উহার একমাত্র 
প্রতীকার। তিনি ধীরে ধীরে বুঝাইয়৷ দিবেন যে, এ পরিচ্ছিন্নতার 
প্রতি বিদ্বেষ বা আসক্তিরূপ যে মোহ উহাও মায়েরই অঙ্গ-ভূষণ। মা 
আমার লীলা-কৈবল্য বশতঃ এই অনুরাগ ও বিদ্বেষের আকারে প্রকাশ 
পাইতেছেন, ইহা অনুভব করিতে পারিলেই, এই মোহ বিদুরিত হয়; 
কিন্ত শান্তভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, অধীর হইলে চলিবে না। 
ছান্দোগ্যেপনিষদে উক্ত হইয়াছে--শান্তু* উপাসীত”। বড় স্থন্দর 
উপাদেয় উপদেশ । জীবস্বের বন্ধন হইতে চির বিমুক্তি, ইহা অতি দুরের 
কথা-_-উচ্চস্তরীয় ভ্ঞানলভ্য। ধীর-স্থিরভাবে 'গুরু ও বেদাস্ত-বাক্যে ঘুঁ় 
প্রিত্যয়সহকারে *অগ্রসর হইতে হয় । অধীর হইলে উপাসনা চলে না। 
সর্বদা মনে রাখিঝ্ঠেএকদিনে মোহ কাটে না। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন" 
রূপ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের ফলে ধীরে ধীরে মোহ বিদুরিত হয় । + 

এই মন্ত্রে আমরা দেখিতে, পাই-্পন্রথ ও সমাধি উভয়ই গুরঃর 
নিকট উপস্থিত .হইয়! আপনাদিগকে বিবেকান্ধ এবং মুড়.বলিয়া গ্রৃতিপন্গ 
করিলেন। উহাই প্রয়োজন .ধড বড় ..জ্ঞানী, বত বড় অভিজ্ঞাত্য- 
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অন্ত্ানান্ধ মূঢ় বালক, আমার জ্ঞানচন্ষু উদ্্ীলিত করুন ৮” এইরূপ ভাব 
প্রাণে প্রাণে পৌষণ না করিলে, যথার্থ গুরুকূপালাভ-হয় না । গীতায় 
উক্ত হইয়াছে-_“তন্িদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্বৈন সেবয়া। উপদেক্ষ্যস্তি 
তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ ৮ তত্বদর্শী মহাপুরুষগণ তোমায় জ্ঞানের 
উপদেশ করিবেন, তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সৈবাদারা তাহা গ্রহণ 
করিবে । প্রণিপাত শব্দে কেবল কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রণীমমাত্র 
নহে। প্রণিপাত তখনই পুর্ণাঙ্গ হইবে, যখন তুমি স্বকীয় অহংজ্ঞানকে 
অস্ানবদনে বিনা বিচারে গুরুর চরণে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করিতে 
পারিবে। আমি যাহা বুঝিয়াছি বা জানি, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, সে 
জান আমার প্রাণে যথার্থ শাস্তি আনিতে পারে না; সুতরাং তশ্বদশী 
গুরু আপনি আমায় এমন জ্ভান উপদেশ করুন, যাহাতে শোক ও 
মোহের পরপারে উপনীত হইতে পারি। এইরূপ সরল ভাব অন্তরে 
পরিপোষণ করার নামই যথার্থ প্রণিপাত। 

স্বরথ ও সমাধি এখন পধ্যস্ত ততটা প্রণিপাত করিতে সমর্থ হন 
নাই; কারণ, তাহারা বলিলেন-_“জ্ানিনোরপি 1৮ “আমরা বুঝি ; কিন্তু 
পারি না 1৮ এই কথাটার মধ্যেও জ্ঞানের অহংকার বিস্তমান 
রহিয়াছে । তাই, মহষি প্রথমেই সেই অহঙ্কার সমূলে উম্মুলিত করিবার 
জন্য বে প্রসঙ্গ উত্ধার্পন, করিলেন, তাহা অতি সুন্দর ও অপূর্বব। 
প্বুঝি কিন্তু পারি না” কথাটাই ভূল। বুবিলে নিশ্চয়ই পারা যায়। 
“পারি না” কথাটার দ্বারা বেশ শ্রীতীতি হয়-_ঠিক বোঝা হয় নাই। আরে, 
ষে যথার্থ বুঝিতে পারে যে, সংসারসংস্কারশ্রেণী আমার-_-আত্মার 
স্বরূপ নহে, সে কি আর তাহাতে মুগ্ধ হয়? আঁদল কথ! এ বোবাটিই 
বাঁকী। এটি গুরুর কৃপা ব্যতীত হয় না। প্রব প্রহলাদকে, এমন কি 
উগধান্‌ ভ্রীকঞ্কেও গুরুকরণ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অহস্কীর 
পরিতাগপূর্্বক সরলপ্রাণৈ প্রণিপীত জন্যাস কর, গুরুর চরণে শরগাগত 
হণ, নিজেকে বিবেক গু রি পরণভাবে উপল খর, গুরু 'নিষচয়ই 
কৃপা ধরিবেন। তুমি ধন্ঠ ইইবে | জগঞ্ইপবিক্র হইবে | ' ৮ 
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জ্ঞানমপ্তি সমস্তস্ত জন্তোবি'ষয়গোঁচরে | 
বিষয়শ্চ মহাঁভাগ যাঁতি চৈবং পৃথক্‌ পৃথক. ॥৩১1 


অন্যন্বাদে। খষি বলিলেন-_হে মহাভাগ! সমস্ত প্রাণীরই জ্ঞান 
আছে; কিন্তু উহা বিষয়গোচরমাত্র, এবং বিষয় সকলও পৃথক পৃথক্‌ 
ভাবাপক্ন হইয়া থাকে । 

ব্যাহ্যা। শথরথ ও সমাধি যে তশ্বজ্ঞানের সমীপস্থ হইয়াছে, 
এই অপূর্ব ব্রহ্মজ্ঞান খষি ব্যতীত অন্য কেহ উন্মেষিত করিতে 
পারেন না। সত্যদর্শী খধিগণই প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞানসাক্ষাতকার করিয়া 
থাকেন। খষ+ ধাতুর অর্থ গতি। যাহারা পরমাত্মক্ষেত্রে নিত্য- 
বিচরণশীল তাহারাই খধি, তাহারাই সত্যদর্শী, তীহারাই মন্তপ্রষা। 
সত্যস্থ হুইয়৷ তীহারা যাহ! বলেন, তাহা! প্রত্যক্ষ দর্শনের কল। উহা 
অধ্যয়ন কিংখা উপদেশজনিত জ্ঞান নহে। তীহাদের সেই ধন্ম্যবাণী- 
সমূহই মন্ত্র বা বেদ। উহা! পুনঃ পুনঃ মনন করিলে পরিত্রাণ পাওয়া 
যায়, ইহ! এব সত্য। যদিও দেশ হইতে বহুদিন “ঝষি” শব্দটা পর্য্যন্ত 
উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া! মনে হয়, তথাপি ভারতবর্ষ এখনও খাষিশুন্য 
হয় নাই। এখনও স্বয়ং ভগবান্‌ খয়িরূপে জগল্জীবের পরম কল্যাণের 
নিমিত্ত সত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী বহন করিতেছেন,। অস্থেষণ আসিলে 
নিশ্চয়ই মিলিবে। খবির অভাব হয় নি, পিপাসার অভাব হুইয়াছে। 
ওরে, খধি শবাটা ছুই চারিবার উচ্চারণ করিলেও মন পরিব্র হয়! সে 
স্থানের বারু ব্যোম্‌ পর্য্স্ত*পৃত হইয়! যায়; এমনি জিনিষ খমি! খাবি 
মায়ের বড় আদরের ছেলে। খষি সদান্দ্দময় মহাপুরুয়। খরি রাফির 
বর্ষ) "গান লক্ষমণে খি চেন! বড়.কহিন. কলাহ়াকেও আাকা-পুরিচয় 
দিবার জগ্য তাছার! কোনওরপ মিগ্ন্াড়ন্থবর লইয়া থাকেন নং. . *, 
১ €ল্‌ যাহ! হউক, খষি বলিলেন-_নাবলপরাসীরই, চ্যান. লাবন্য ,& 
অরান বিষয়গোচর | “বির” জাবের অর্থ-্লগূরসাছি,। “৫:হাবের 
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অর্থ ইন্দ্রিয় এবং “চর্* ধাতুর অর্থ বিচরণ । যেজ্ঞান ইন্দ্রিয়-পথে বিচরণ 
করিয়া বিষয়াকারে প্রকটিত হয়» তাহাকেই বিষয়গোচর ভান কহে? 
বওস স্থুরথ! তুমি যে নিজেকে জ্জানী বলিয়া মনে,করিতেছ, এরূপ জ্ঞান 
প্রাণীমাত্রেরই আছে। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি-বিষয়ক জ্ঞান সর্ব 
প্রাণিসাধারণ। এ সকল জ্ঞান যেরূপ বিষয় ও ইক্ড্িয়-সংযোগে প্রকাশ 
পায়, তোমার যে রাজ্যাদিবিষয়ক জান কিংবা সমাধির যে স্ত্রী পুত্রাদি- 
বিষয়ক জ্ঞান, উহাও সেইরূপ বিষয়গোচর জ্ঞানমাত্র। যে জ্ভান লাভ 
করিলে নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করা যায়, সেই গোচরাতীত জ্ঞানের 
সন্ধান না পাঁইয়াও, আপনাদিগকে জ্ভানী বলিয়া মনে করিতেছ ; উহা! 
অজ্ঞানমাত্র। . 

এইবার আমরা সর্ববপ্রাণিসাধারণ যে জান বিদ্যমান ' রহিয়াছে, এ 
জানের স্বরূপ কি, তাহার আলোচন! করিব । দেখ, জীবগণ এক সূর্য্যোদয় 
হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জাগ্রত স্বপ্ন ও স্বযুপ্তি, এই তিনটা অবস্থা 
ভোগ করে। প্রথমে জাগ্রৎ অবস্থা ধর--এই অবস্থাটা কতকগুলি 
বিশিষ্ট-জ্ভানের স্মষ্টিমাত্র । দর্শন শ্রবণ আহার বিহার অর্োপার্্জন 
প্রভৃতি যাহা কিছু জাগ্রতকালে অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলই ভঙ্ানমাত্র । 
রূপবিষয়ক জ্ঞান, রলবিষয়ক জ্ঞান, স্পর্শবিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদি। একই 
জবান কতকগুলি বিশেমণযুক্ত হইয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। এ 
বিশেষণ-অংশ পরিত্যাগ ' করিলে, যে অখণ্ড শুদ্ধ জ্ঞান অবশিষ্ট থাঞ্চে: 
তাহাই জাগ্রৎকালে জ্ঞানের স্বরূপ । এইরূপ হ্বপ্লীবস্থায়। তখন মাত্র 
অন্তঃকরণচতুষটয় ক্রিয়াশীল থাকে। দে অবস্থায়ও দর্শনার্ি ব্যাপার 
জাগ্রতব বিদ্তমান থাকে; স্ৃতরাং রূপ রসান্রি বিশেষণবিশিষ্ট হুইয়াহি 
ক্জান প্রকাশ পায়। এ বিশেষণ-নংশ পরিত্যাগ করিলে, বিশুদ্ধ-আখগ্ড 
জানের স্বরূপ প্রকাশ.পায়। ভারপর মুযুগ্তি-অবস্থা। এই অবস্থার সমস্ত 
ইন্ড্িয় অন্ত্রকরগের জিত লয় ৪৬ হয কোনরূপ জ্ঞানের প্রকাশ থাকে 
ন] বটে কিন্ত নিজ! ভে এল প্তীতি হয়: যে, “আমি সুখে: হুমাইয়া- 
টিশীজপঠ্র গেক:. কিছাট ত জানি, না? . এই থে জাদি- 
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না বা অজ্ঞান, ইহাও একপ্রকার জার । ন্ুযুণ্ত অবস্থায় এ অজ্ঞান- 
বিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান থাকে বলিয়া, জাগ্রত্কালে তাহার স্মৃতি হয়। 
পূর্বেব যাহা কখনও অনুভূত হয় নাই,' তাহার স্যৃতি অসম্ভব ; স্থৃতরাং 
বুঝিতে পার! গেল-ত্রিবিধ অবস্থায়ই জীব জ্ভ্বানে অবস্থিত । জ্ভানের 
অভাব কখনই হয় না ॥ দিন সপ্তাহ পক্ষ মাস বৎসর যুগ জন্ম জম্মান্তর 
ধরিয়৷ জীবসমূহ এই এক অথগ্ জ্ভানে অবস্থিত। তাই মহধি বলিলেন, 
“জ্ভানমন্তি সমস্তহ্য জন্তোঃ”। কিন্তু এই জ্ঞান বিষয়-গোচর, অর্থাৎ 
বিশেষণযুক্ত ঝ৷ বিশিষ্ট হইয়াই এই জ্ঞান প্রকাশ পায়। ঘটবিষয়ক 
জ্কান, পটবিষয়ক ভ্ভান, পুত্রবিষয়ক জ্ভান ইত্যার্দি আকারে আকারিত 
হইয়া দিবারাত্র একই জ্ঞান বিভিন্নভাবে উপল হয়। জ্ঞানের এই 
বিশিষ্টভাবে প্রকাশের নামই বিষয়গোচর জ্ঞান । 

আচ্ছা, এইবার ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্ট। কর। জাগ্রত স্বপ্ন ও স্থযুণ্তি, 
এই ত্রিবিধ অবস্থায় জ্ঞানের উপরে এ যে বিশেষণ-অংশ দেখিতে পাও, 
উহাকে পরিত্যাগ করিয়া, ষে অখণ্ড একরস জ্ঞানের সন্ধান পাইলে, তাহা 
তোমারই ত! না অন্যের নিকট হইতে ধার করা ? তোমারই । তোমার 
জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্স্ত এ একটা অখণ্ড জ্ঞান.নানাভাবে বিশেষিত হইয়া 
প্রকাশ পাইতেছে। কখনও কামিনী কাঞ্চন, কখনও বা ধন্মার্থ 
কামমোক্ষ ; অর্থাৎ ভোগ এবং অপর এ একই গানের বিভিন্ন 
ন্ভিব্যক্তিমাত্র । এইরূপ অনাদি জন্ম মৃত্যু এ জ্ঞানের অঙ্কেই সংঘটিত 
হইতেছে। জ্ঞান-বক্ষে তুমি জাত, অবস্থিত এবং মৃত । 

গীতায় উক্ত হইয়াছে, “জ্ঞানং লক! পরাং শান্তিং ন চিরেণাধিগচ্ছতি।” 
জ্ঞানলাভ করিলে অচিরে শাস্তিলাভ হয়। জ্ঞানেই প্রকৃত শান্তি ( 
জ্ঞানেই সর্ধবকণ্মের অবসান । জ্ঞানই অমৃত । জ্ঞানলাভ করিলেই যাবতীয় 
তয় বিদুরিত ছয়। এইবার বুঝিতে পারিলে-_-কোন্‌.জ্ঞান লাভ করিলে 
শান্তিলাভ হয়, সর্ধবকর্মের অবসান ছু 1 বেদান্যশান্্র জ্ঞাঁনকেই যে 
মুক্তির কারণ: বলেন, এইবার বুধিতে পারলে, উহা কোন্‌ জ্ঞান:? এ 
“সর্বধলীষে প্রতিনিয়ত: উপলব্ধ বে জান, উহ! সেই' ভ্ভান ১ উপদেশ বা 
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অধ্যয়নজন্য তান নহে । উহা সর্ববজীবে সমভাবে অবস্থিত ; স্থৃতরাং 
অতিবড় মূর্খ, অতিবড় ছুরাচ।র ব্যক্িও ইচ্ছ! করিলে এই জ্ঞানকে লাভ. 
করিতে পারে । ইহারই নাম প্রজ্ঞান বা! ব্রহ্ম । ইহ! যতদিন শুধু বাচনিক 
জ্ঞানে পর্যবসিত থকে, ততদ্দিন বিশেষ কিছুই লাভ হয় না; এই জ্ঞান 
অতি প্রত্যক্ষ । এই জ্ঞানের উদয়ে জগতসত্ত! বিলুপ্ত হয়, তাই আচার্য্য 
শঙ্কর জগতকে মিথ্য। বলিয়াছেন। এ জ্ঞান এত ঘন-ষে, প্রস্তরও ইহার 
নিকটে পরাজিত হয়। এ বিষয় একটা আত্ম-সংবেদেন আছে-- 
“আকাশাদপি তগ সুন্মনং ঘনং তু সৈন্ধবাদপি। শৈলাদপ্যচলং বিষ্তাৎ 
চিম্মাত্রং পূর্ণমঘ্ঘয়ম্‌॥” এই জ্ঞান একটা তত্বমাত্র নহে, উহার ব্যক্তিত্ব 
আছে । উনি একজন । উহাকে ভাল বাসিতে হইবে, সেবা করিতে 
হইবে, আত্মপ্রাণ নিবেদন করিতে হইবে, তবে উনি--“সর্বেক্দিয়গুণাভাসং 
সর্বেবক্ড্িয়বিবর্জিজিতম্‌। অসক্তং সর্ববভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্ত. ৮৮” এই 
মুক্তিতে প্রকটিত হইবেন। তখন তুমি দেখিতে পাইবে--“আপাণিপাদে। 
জবনোগ্রহীতা পশত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ। স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য 
বেত্ত। তমান্ুরাস্ং পুরুষং প্রধানম্” রূপে সর্ববভূতমহেশ্বর-মুক্তিতে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়া তোমাকে চরিতার্থ করিয়। দিবেন। ওরে, সত্যই এই 
জ্ানকে ধরা যায়। মানুষমাত্রেই ইহা! প্রত্যক্ষ . করিতে পারে। ইহা 
শুধু ভাষার বঙ্কার নহে, ভ্কানে বা অন্ত্কানে সকলেই এই জ্ঞানে অবস্থান 
করিতেছে ; স্বতরাং জ্ঞানে বা অজ্জ্কানে সকলেই এই ভঙানের সাধনা করে 
কিন্তু--এ বিষয়গোচর। যতদিন জগতের ধূলি বা৷ জ্ঞানের পরিচ্ছিতা- 
মাত্র প্রিয়তম বোধ করে ততদিন এঁ জ্ঞান বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংষোগ-নিবন্ধন 
খণ্ড খগ্ড আকারে প্রকাশ পায় । ৃ 

খ্য ভাবে, অসংখ্য বিশেষণে এ জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইলেও, উহ্থার 
্রেসীবিভাগ করিলে, মাত্র পীঁচটা বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ 
ইন্তিযের ছারা পঞ্চবিধ জ্ঞানতরঙ্গ প্রতিনিয়ত প্রত্যেক জীর্বোয অন্তরে 
প্রকাশ. ও. লয় পাইডেছে |... এইবার বোঝ, . একটা অখণু জ্ঞানসমুদ্র, 
াহাকে অসংখ্য হরঙ;. এ তরঙগুলি ধরিবারজদ্ত আমাদের পাঁচটা ইঞ্জিয 
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আছে। এই জ্ঞানেরই'নাম গুরু বা শিব। পাঁচ প্রকারে জ্ঞান প্রকাশ 
" পায় বলিয়া, শিবের পঞ্চ বদন। খানে বলিয়! রাখি-কেহ মনে 
করিও না, শিবনামে পঞ্চবদন কোন দেবতা নাই। এই জ্ঞানের সাধনা 
করিলে এবং বিশিষ্ট মুক্তিতে প্রকটিত হইবার জন্য ভক্তের প্রাণে কাতর 
প্রীর্থন৷ উপস্থিত হইলে, ভক্তির প্রবল চিমে ঘনীভূত হইয়া এ অখণ্ড 
জ্হানসমুদ্র ছইতে রজতগিরিনিভ শুভ্র, নিখিলভয়হর, আশুতোষ, 
পঞ্চবক্ত, ত্রিনেত্র, বরদ মুগ্তি আবিভূ্তি হইয়া, দয়ার পরাকান্ঠায় সাধককে 
অভিষিক্ত করেন। 
এই জ্ঞানেরই অন্ত নাম চিও। প্রতিমুহুূর্তেই ত আমরা ইহাকে-_ 
আমাদের চিম্ময়ী মাকে, আমাদের অজ্ঞানান্ধ-নেত্র-উন্মীলনকারী গুরুকে 
পাইতেছি। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতি ইন্দ্রিয়সঞ্চালনে, তাহাকে গ্রহণ 
করিতেছি ; কিন্তু কই, একদিনও কি তীছাকে ম! বলিয়া আদর করিয়াছি ? 
ওগো, তুমি আমার সর্বস্ব, ওগো, তুমি না থাকিলে বে আমার কিছু 
থাকে না ! তৃমি একটু দাড়াও, একটা অবজ্ঞার প্রণাম নিয়া যাও বলিয়া 
কি একদিনও ঠিক ঠিক বলিয়াছি, যে তাহাকে পাইব ! তিনি আসেন-_ 
প্রতি পদক্ষেপে তাহার আবির্ভাব হয় রে! কিন্তু আমরা তাহাকে 
আদ্র করিনা । তিনি উপেক্ষিত হইয়া কুটিল কটাক্ষে চলিয়া যান, 
আবার স্নেহের পীড়নে বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসেন; আবার অনাদৃত্ত হইয়া 
চলিয়া বান। এইরূপ কত যুগ যুগাম্তর চলিয়াছে। এখন মানুষ হুইয়৷ 
ইহা বুঝিতে পারিয়াছ, এখনও কি অনাদর করিবে! একবার ইল্সরিয়- 
দ্বারে অপেক্ষা কর, তাকে ধরিব বলিয়া অপেক্ষায় বলিয়া থাক। জানি 
বহুবার বিফল হইবে; কিন্তু এ বিফলতাই তোমাকে সফলতা আনিয়া 
দিবে। তাহার ত আর আসিবার বিরাম নাই! অহনিশ আসেন, 
অহনিশ চলিয়া বান। একবার নিশ্চয়ই তাহাকে ধরিতে পারিবে বদি 
না পার, স্ঠাহার আগম-নিগম অনুভব করিয়া ইন্জ্রিয়পখে বসিয়া কাদ। 
এই পঞ্থে তিনি আসেন, এই 'পথে তিনি টলিয়! ঘাঁদ। ' না-ই বা তাহা 
দেখিলে, তাহার যাতায়াতের, পথ তীছারই টরণধূলায়: পবিত্রীকত। 
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এখানে ৰসিয়! কাদ, এ পথের ধুলা গায়ে মাখ-জীবন জন্য হইবে ! 
(তনি দেখ! দিবেন। | 

রথ একটু জ্ঞানের গর্বব" করিয়াছিল, তাই মহর্ষি প্রথমে একটা 
কথাতেই তাহার সে গর্বব বিদূরিত করিয়া, যে মহান্‌ তত্ব সম্মুখে ধরিলেন, 
তাহাতে স্থরথ ও সমাধি ধন্য হইয়াছিল। বনু যুগ যুগান্তর পরে, তাহার 
একবিন্দু আন্বাদ লইয়া আমরাও ধন্য হইতেছি। সে যাহা হউক, জীব 
সাধারণতঃ এই বিষয়গোচর জ্ঞানেই বিচরণ করে। যতদিন এই সহজ 
অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান ন! পায়, ততদিন সে যত বড় বিদ্বান, যত বড় 
তপন্বী, যত বড় যোগী, যত বড় শক্তিশালীই হউক না৷ কেন, সে অজ্ঞান, 
_শিশু। এই এক অথগু জ্ঞান ব্যতীত যত জ্ঞান, উহা! বিশিষ্ট-ভান 
ব! জ্ঞানাভাসমাত্র । সমুদ্র ও তরঙ্গে যে প্রভেদ, জ্ঞান ও বিশিষ্ট"জ্কানে 
সেই প্রভেদ। যতদিন উহ্ছার লাভ ন] হয়, ততদিন মনুষ্য আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিতে সাধারণ প্রাণী অপেক্ষা! বিশেষ শ্রেয়ান্‌ নহে। এই কথাটা 
বুঝাইবার জন্যই মহর্ষি "সমস্তত্ত জন্তোঃ? শব্দটার প্রয়োগ করিলেন। , 

এই অথপ্ড জ্ঞানসমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গসমুহুই বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন বিষয়- 
রূপে প্রতিভাত । তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “বিষয়শ্চ মহাভ।গ যাতি 
চৈবং পৃথক পৃথকৃ।” বিষয় কি? ইন্রিয়গ্রাহথ বস্ত। “ষিএ৪৬ ধাতুর, 
অর্থ বন্ধন। বিশ্যেরপ্রে বন্ছন করে বলিয়াই. ইহার, নাম. বিময়। শব 
স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পচটী বিষয় । পঞ্চবিধ জ্ঞানেক্দিয়দ্ারা ইহারা 
গৃহীত হইয়া থাকে। * 

পুর্বে বল! হইয়াছে--জ্ঞান অখণ্ড । এই অখপ্ড বস্তুর পঞ্চবিধ ভেদ, 
কিরূপে হয়? সমুদ্রে যতই তরঙ্গ উঠুক না কেন, সকলই যেরূপ জলরূপে 
প্রতীত হয়, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানসমুদ্ধে যে পাঁচ প্রকার তরঙ্গবিভাগ আছে, 
তাহাও জ্ঞানের আকারেই, প্রতীয়মান হওয়। উচিত; অথচ তাহা ন 
হইয়া, রূপ রসাদি আকারে তাহার উপলব্ধি হয় কেন 1? জ্ঞানরূপে অর্থাৎ 
রূপরিরয়ক জ্কান, রসবিষয়ক জ্ঞান ইত্যাধিরপে প্রভীতিযোগ্য হয় না. 
কেন,?. এইকগ আশঙ্কার, উত্তরে রঙগিতে .হয়-সযদিও একপ গ্রভীতিষ্ট 
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বার্থ, তথাপি জ্ঞান সাধারণতঃ রূপ রসাদিরূপেই গৃহীত হয়; কারণ, 
* জ্ভবানরূপ বিশেষ্য-অংশ তিরন্কৃত বা আচ্ছাদিত থাকে ;. মাত্র বিশেষণ 
অংশটী সর্ববজীবে সাধারণভাবে প্রতীত "হয়। ইহারই বা কারণ কি? 
আমি চাহিয়াছি। একদিন আনন্দের উচ্ছাস বহুত্থের ক্রীড়া করিব বলিয়া 
অভিলাষ করিয়াছিলাম, সেইজন্যই জ্ঞান অখণ্ড এবং একরসম্বরূপ হইয়াও 
বহু আকারে আমার প্রতীতিযোগ্য হইতেছে । যতদিন বছ চাহিব, ততদিন 
ইহা! এক হুইয়াও বন্ধ নামে, বহু রূপে, বু ব্যবহারে আমার বন্ধুত্বের সাধ 
মিটাইবে। যে দিন বলিব__আর বন্ুত্ব চাই না মা, এক হও, এক কর! 
এই কথাটা যে দিন সত্য সত্য প্রাণের অন্তস্তল হইতে বলিয়! উঠিবে, সেই 
দিন হইতে ইনি আমার নিকট একরপেই বিরাজ করিবেন। একই 
শর্করাদি-নিশ্িত সন্দেশ বিভিন্ন ছাচে প্রস্তুত হইয়! কোনটা জাতা-সন্দেশ, 
কোনটা আম-সন্দেশ, কোনটা বা বর্তূলাকার, কোনটা বা চতুক্ষোণ 
ইত্যাদি ব্ছ নামে ও বু আকারে পরিচিত হয়। অল্পবয়স্ক বালক 
বলেই আমি আতা-সন্দেশ চাই না, আম-সন্দেশটী চাই। তাহার চক্ষে 
শুধু এ আকৃতিগত বৈচিত্র্যই প্রীতি বা অগ্রীতির বিষয় হয়; কিন্তু 
বর্ষীয়ান্‌ ব্যক্তি উহাদের আকৃতিগত বহুত্বের মধ্যে একই জিনিষ দেখিতে 
পায়। গঠননৈচিত্রয তাহার গ্ীতির বা অগ্রীতির বিষয় হয় না। এইরূপ 
এক অখণ্ড জ্ঞানই সর্ববজীবে সাধারণভাবে অবৃস্থিত; তথাপি অজ্ঞান- 
প্রভাবে সংক্কারগত বৈচিত্রাবশতঃ উহা বিভিন্নভাবে পরিগৃহীত হয়। 

শোন, একমাত্র বিষুঃর পরম পদ সর্বত্র অবস্থিত, তাহা হইতে বিভিন্ন 
স্পন্দনসমূহ ইন্দ্িয়ঘার ট্রিয়া জীবের সংস্কারপুঞ্জে উপস্থিত হয় এবং 
তৎসমজাতীয় সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করে। উহাই পরমপদের অর্থ বা 
পদার্থ। সংস্কারই বিষয়-আকারে বাহিরে প্রকাশ পায়। পূর্বের্ধ বলিয়া- 
ছিলাম, জগণ বাহিরে নহে, আমারই জ্ঞানে অবস্থিত । আমারই জ্ঞান 
 জগদাকারে আকারিত হইয়া! রহিয়াছে । বে শক্তিপ্রভাবে এ অখণ্ড জ্ঞান 
খণ্ড খণ্ড হয়-_বিষয়-আকারে প্রকাশ পায়, ভাহাই এই চণ্তীতে মহামায়া- 
রূপে ব্যাখ্যাত। সাধক রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন--জানসমুপ্রের মাকে: 
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রে মন শক্তিরপা মুক্ত! ফলে।” য্খন গুরুকৃপায় 'জীবের তৃতীয় নেত্র 
উন্মীলিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়-_বিষয় বলিয়া পৃথক্‌ কিছু নাই, 
একটা শক্তিই বিভিন্ন বিষয়-আকারে প্রকাশ পাইঢেতছে। পূর্বেবও বলা 
হইয়াছে পরিদৃশ্থামান এ জগত একটা শক্তিমাত্র। প্রত্যেক পরমাণুই 
শক্তি। বিষয়সমূহ যে শক্তিমাত্র, ইহ! আধুনিক জড় বিজ্ঞানেও প্রমাসীকৃত 
হইতেছে। যতদিন জীব শিশু থাকে, এ অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান ন! পায়, 
ততদিনই শক্তিরূপিণী মহামায়া মা আমার একই জ্ঞানকে বিভিন্ন ভাবে, 
বিভিন্ন রসে আন্বাদিত করাইয়! থাকেন। 'একই জ্ঞান বিভিন্ন জীবনে, 
বিভিন্ন রসে রসময় করিয়া আমাদের মুখরোচক করাইয়া থাকেন। সে 
যাহা হউক, মনে রাখিও-_-একই জ্ঞান এবং বন্ছ বৈচিত্র্যকার্িণী বিষয়- 
আকারে প্রকটিতা মহাশক্তি, ইহাই মূল তত্ব। এই জ্ঞান এবং শক্তি 
বন্ততঃ অভিন্ন , ইহাও পূর্বে প্রতিপাদিত হুইয়াছে, পরে আরও বিশেষ- 
রূপে ব্যাখ্যাত হইবে। 


দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিৎ রাত্রাবন্ধাত্তথাপরে। 
কেচিদ্দিব! তথ! রাত্রৌ প্রাণিকস্তল্যদৃষ্টরঃ ॥৩২ 


অনুবাদ কতিপয় প্রাণী দিবানধ কোন কোর প্রাণী রাত্রান্ধ, 
আবার কতকগুলি দিঝারাত্র উভয়ত্র তুল্যৃষ্টিসম্পন্ন। 

ব্যাহ্য! | পূর্বের বল! হইয়াছে, জ্ঞান অভিন্ন হইলেও বিষয়গোটরত্ব- 
হেতু বহুরূপে প্রকাশ পায়; সুতরাং বিষয়সমুহও পৃথক্‌ পৃথক্রূপে 
*্রতীতিযোগ্য হয়। এক্ষণে এই বিষয়ভোগ বা অনুভূতিগত বিভিন্নত৷ 
পরিবাক্ত হইতেছে। কতিপয় প্রাণী (প্রাণী শবে এখানে আমরা 
মানবই বুঝিব ) দিবান্ধ। দিব! শব্দের অর্থ প্রকাশাত্মক বস্ত--জ্ঞান, 
তাহাতে অন্ধ-_দেখিতে পাঁয় না। একমাত্র জ্ঞানই যে বিষয়যূপে 
প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, তাহ! উপল্ব্ধি করিতে পারে না। তাহার! 
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দেখিতে পায়-_রূপ রঙাদি বিষয় বা জগ। উহা! যে জ্ঞান ব্যতীত অন্য 
কিছু নহে, শত সহত্রবার বুঝাইয়৷ দিলেও তাহারা উহা! গ্রহণ করিতে 
পারে না। এইটা সাধারণ জীবজগতের 'অবস্থা। 

দ্বিতীয় এক শ্রেণী আছেন, তাহারা রাত্রিতে অন্ধ, অর্থ দিবায় 
দেখিতে পান। এই শ্রেণী জগত্মিথ্যাবাদী নামে অভিহিত। ইহার 
বলেন- _অখগুজ্ঞানসমুদ্রে তরঙ্গরূপে এ যে বিষয়রূপিণী 
প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, উহা! ভ্রান্তি বা মিথ্যা; স্থতরাং দর্শনের 
অযোগ্য । ফলে এই পরিদৃশ্যমান জগত-অংশ তাহাদের নিকট রাত্রিতুল্য 
অর্থাত অজ্ঞাত । বিশেষ কথা এই যে--ইহারা জগণকে মিথ্যা বলিতে 
গিয়া কাধ্যতঃ জগদীশ্বরকেও মিথ্যা বলিয়৷ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। 
অথচ স্বয়ং সতত জগতজ্ঞানেই বিচরণ করিতে বাধ্য হন। ইহারাই 
বাস্তবিক রাত্র্ন্ধ । | 

তৃতীয় আর এক শ্রেণী আছেন, তীহারা উভয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন । 
ইহার! সত্যদর্শী খষি নামে অভিহিত। চিত অচিত্ঃ সৎ অসৎ, জ্ঞান 
অজ্ঞান, জ্ঞাতা জ্ঞেয়, সর্বত্র এক অখণ্ড পরমাত্মসত্তা-দর্শনেই তাহারা 
অত্যন্ত । তাই, ইার দিবারাত্র উভয় অতেদদর্শা, তুল্যদর্শা। 'অজ্ঞান 
যে জ্ঞানেরই এক প্রকার প্রকার, তাহার! ইহার উপলব্ধি করিতে পারেন ॥ 
এক অখণ্ড জ্ঞানক্ যে অখণ্ড শক্তিময় এবং দেই অথগ্ড শক্তি যে 
আনন্দলীলায় নাম-রূপ-ব্যবহারাত্বক বিষয়ের আকারে জীবজগত্রূপে 
প্রতিভাত, ইহা তাহার! প্রতক্ষ ক্টিত পারেন । খধিগণ এই সর্ববশান্্- 
প্রতিপান্ত তত্ে নিয়ত অবন্লিত ; সথৃতরাং দিবা রাত্র অর্থাৎ জ্ঞান অভভ্কান, 
প্রকাশ অপ্রকাশ, উতর তুল্যৃষ্টিসম্পন্ন। 

গীতায়ও ঠিক এই ভাবের একটা গ্লোক আছে--"যা নিশা 
সর্ববভূতানাং তন্তাং জাগণ্ডি সংযমী। যন্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ/ 
পন্যতে। মুনেঃ ॥” যাহা! সর্ববীতের পক্ষে নিশা অর্থাৎ অপ্রকাশ, সংষনী 
সাধক সেই আত্মভ্ঞানরূপ নিত্য প্রকাশীত্মক বন্্তে সর্বদা জাগ্রত ॥ 
তাহারা সর্বদাই জ্ঞানে বিচরগ করেন। আর সমন্ত প্রাণী যে বিধয়জ্ঞানরূপ, : 
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পরিচ্ছিন্ভান়্ বিচরণ করে, সত্যদর্শী সাধকের পক্ষে তাহাই নিশা 
অর্থাৎ অদৃশ্য । যেহেতু সাধারণ মানবের মত তীহারা বিষয়কে বিষয়- 
সাত্ররূপে গ্রহণ করেন না। “আতা জ্ঞানরূপিণী মা! আমার বিষজ্- 
আকারে স্বেচ্ছায় প্রকাশিত,” এইরূপ দর্শনেই তীঙ্ারা বভান্ত । কি 
ষাহার৷ জগকে মিথ্যা বলেন, তীহারাও ষথার্থ-বাদী ; এঁ-উক্তিও সম্পূর্ণ 
সত্য; যেহেতু জগণ্কে মাত্র জগত্রূপে দর্শনের নামই মিথা-দর্শন । 
ব্রঙ্গাই জগত্রূপে প্রতিভাত, এই দর্শনই সতাদর্শন। কিন্ত আধুনিক 
বেদান্ত বাদিগণ উহার নানারূপ কুটার্থ করিধ ব্রন্মজ্কানকে একটী নীরস 
কিন্তুত-কিমাকার পদার্থ করিয়া তুলিয়াছেন। ওরে, যে ব্রহ্মশব্দ স্মরণমাত্র 
শরীর পুলকিত হয়, ইন্দ্রিয়সকল স্তক হয়, হতপিগ্ের ক্রিয়া বন্ধ হয়, 
চক্ষু শব-চক্ষুৰ্ নিষ্্রভ হয়, নেত্রপ্রান্তে বিন্দু বিন্দু আনন্দাশ্রি পরিলক্ষিত 
হয়, জারও কত কি বহিলক্ষণ প্রকার্শ পায় 7” সেই ব্রহ্ম পরসাত্মা প্রভৃতি 
শব্দ এখন মুখে মুখে এত অবজ্ঞাত হইতেছে যে, তাহা দেখিলে ১ 
মন্্রগীড়া- উপস্থিত হয় । : কিন্তু সে অনা কথ! 8 নঃ 
মা যেরূপ জীব, ঈশ্বর ও ব্রঙ্গ বা ক্ষার জক্ষর পুরুঘোত্তম, এই ভি 
আকারে আত্মস্বরূগ প্রকটিত করিয়াছেন , তীহার দর্শন সেইরূপ ভিন 
ভাবে পরিব্ত্ত ৷ "এইরূপ দর্শন অনাদিকানু হইতে. চলিয়া “আপিয়াছে 
এবং অনন্তকাল চলিবে | * এই ত্রিবিধ দর্শীর মধ কাহার হর্শনৈ: শ্রম 
নাই---কাহারগ-নেত্রপীড়া জন্মায় নাই যে, তিনি ভ্রান্তি দেখিবেদ। 
আবিই'ধে লামার'মা | * তাই বলিয়াছিলাম, লকলেই, সতাদর্দী। যাহারা 
বিষয়ঙীতদর্শী, জ্ঞানে অঙ্গ, তাহারাই দিবাদ্ধ ৬ :তাহাদৈর 'নিকট “মী: 
আমার সেই রূপেই প্রকাশমানা। ধীহারা সঞানমাত্র দি করে 
বিষয়কে মিথা। বলিয়া উড়াইয়। দেন, তীহারা রাত্রান্ধ তীহাদের 
নিকট মা আমার সেইভাবেই প্রকটিতা। আর তৃতীয়_্বীহীরা সর্বত্র 
সতাদর্শন করেন__জ্ঞান অন্্বান উভয়ই াঁগাদের নিকট তুল্যভাবে 
ব্রশ্মাসস্তার অবকোধক, মা আমার তীহাদের নিকট সেইক্সপ ভাবেই আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে । জীবের প্রমগতিও ঠিক এইরূপেই 
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হইয়া থাকে । প্রথনৈ বহুত্বপ্রিয় জীব বিষয়মাত্রদর্শনে পরিতৃপ্ত খাকে, 
জগতধূ্লি গায়ে মাখিয়াই আনন্দ পায় । তার পর বিষয়কে দুর করিয়া 
দিশা, মাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা-গ্রহণে উচ্ঠত হয়। ইহা জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর | 
অবশেষে বখন বথার্থ জ্ঞানলাভ হয়, তখন দেখে_ সবই এক --সবই মধু। 
কিছুই ত্যাজ্য নহে, কিছুই গ্রাহ্হ নছে। ত্যাগ ও গ্রহণ বলিপা কিছুই 
নাই। আমারই অনন্ত আনন্দময় সত্তা সর্বত্র পুর্ণভাবে বিরাজিত। 

মা আমার সচ্চিদানন্দময়ী । তাহার সংস্বরূপটী বিশ্ষভাবে প্রকটিত 
করিবার জন্যই তিনি জড়-আকারে প্রক্টিতা । বতদিন জীব এই জনের বা 
মায়ের জামার ঘনীডৃত সংস্বরূপের সেবায় পরিতৃপ্ত, ততদিন সে দিবান্ধ 
বা. প্রথম শ্রেণীর আ্রীব। দ্বিতীয়তঃ মা আমার বিশিষতাবে চিশু- 
স্বরূপটী প্রকটিত করিবার জন্ক প্রীণিরূপে --চৈতগ্যরূপে সর্ব 
বিরাজিতা ৷ যখন জীব এ সংস্বরূপটী পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মায়ের 
শুদ্ধ চৈতন্যময়ী মুর্তিদর্শনে অগ্রসর হয়, তখন ভাহারা রা্র্যন্ধ বা 
দ্বিতীয় স্তরের জীব। আর ধীহারা মায়ের আনন্দঘন মূর্তির সন্ধান 
পাইয়াছেন, তাহারা জ্ঞানে অজ্ঞানে, আড়ে চৈতন্য, সর্বধপ্ত্র গায়ের 
সচ্চিদানন্যমুত্তি দর্শন করেন। ইহারাই দিবারাত্র উভয় তুলামূতরিসম্প্ 
ঝ। তৃতীয় স্তরের জীব । জীবুমাত্রকেই এই ত্রিবিধ দর্শনের ভিতর ছিল 
বন্ধনে উপনীজহইতে হয়। ইহার একটীকে পরিভ্যাগ করিয়া অপরটার 
লাভ হয় না; সুতরাং এই মন্ত্রে কাহারও 'মিন্দা বা প্রশংসা করা ছয় 
নাই। পূর্ববমন্ত্রে যে অখণ্ড জ্ঞানতন্ব প্রতিপািত হইগ্সাছে, লেই : হান 
কিরপভাবে জীবজগতে ঞ্ীকচিত ও উপলবিযোগা হয়, তাহছি- এই গয্ে 
শঁকাশ করা সহধির অভিপ্রায় । 
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জ্ঞানিনে মনুজাঃ সত্যং কিন্ত তে ন ছিকেবলম্। 
যতো! হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিস্থগাদয়ই ॥৩৩॥ 


অন্যুন্খাদে। হে ম্থরথ! মমুজগণ জ্ঞানী, একথা সত্য; কিন্তু 
কেবল তীহাদেরই যে জ্ঞান আছে, তাহা নহে; যেহেতু পণ্ড পক্ষী মগ 
প্রস্ৃতি সকল প্রাণীরই জ্ঞান বিষ্কামান। ূ 

ব্যাখ্যা । জীবসমূহ যে জাগ্রতার্দি ত্রিবিধ অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানেই 
জবশ্থিত, ইহা পূর্বেব বিশেষভাবে বলা হইয়াছে । এ জ্কানসত্ত। ষে কেবল 
মনুষ্যগণেরই আছে, তাহা নহে ; পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিমাত্রই জ্ঞানসত্থায় 
সত্তাবান্। আহার নিদ্রা ভয় সৈথুনাদি-ব)পদেশে উন! বিষয়গোচররূপে 
প্রকটিত। এক কথায় জগত্ড একমাত্র জানেই সপ্রাত, জ্ঞানেই অবস্থিত 
এবং জ্ঞানেই পুনঃ প্রলীন হয়। জ্ঞান ভিন্ন কোথাও কিছু নাই। যাহা 
জড়পদ্ার্থরূপে আমাদের নিকট প্রতীয়মান, উহাও জ্ঞানের ঘনীভূত অবস্থা? 
জ্ঞানই জগতের আকারে আকারিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। মা জামার 
ব্ানমরী মুর্তিতে সর্বত্র সথপ্রকট হইলেও, পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি মন্ুয্যতর 
প্রাণিগণ উহার উপলব্ধি করিতে পারে ন1; কারণ? উহ্নার! এখনও ভাদশ 
সমুঙ্গত ও সামগ্রস্যপূর্ণ ইন্্রিয়াদি লাভ করিতে পারে নাই; কিন্ত 
মনুজসস্তানগণকে ম! এমর ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, এরূপ 
পুর্ণ করপ-সমূহ প্রদান করিয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলেই, সে এই চিনময়ীমুর্ধি 
সাক্ষ।ৎ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারে। সত্যনত্যই মায়ের এই 
সর্নবপ্রাণিসাধারণ অথণ্ড জ্ঞানময়ী মুর্তি প্রত্যক্ষ করিলে, মানুষ বুঝিতে 
পারে__নৈনং ছিন্দব্তি শত্াণি। নৈনং দহ্তী পাবকঃ॥ ন চৈন্ং 
ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ1” শন্রসমূহ ইহাকে ছেন্ছন 
করিতে পারে না, অনল ইহাকে তল্ম করিতে পারে না, জব 
ইহাকে নষ্ট বা 'আর্ড করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শোষণ 
করিতে, পারে. না.) সুতরাং .“ন জায়তে জিয়তে বা কদাচিৎ* আইঙ্গি 
বন্য মৃত্যুর অন্ীত। - মায়ের এই জ্ঞানময়ী। মূর্তির, মাক্ষাৎকার লাভ 
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করিলে, তবে এই সকল উপলব্ধি আসিতে থাকে, তথপূর্ব পর্য্যন্ত এঁ 

সকল বাক্যের অর্থ-ৰৌধই হয় না। শুধু পক্ষীর রাধাকৃষ্ণ বুলির ন্যায় 

মৌখিক আবৃত্তি করা হয় মাত্র । বতদ্দিন মানুষ এই সহজ জ্ঞানলাভে 

বিমুখ থাকে, ততদিন সে বত বড় বিশ্বান্‌, যত বড় ধনী, যত বড় বশন্বীত 

হউক না কেন, পশুর সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য থাকে না; এই 

কথাটা বুঝাইবার জন্যই মহধি মহারাজ স্বরথকে পশু পঙ্গীর তুলা 
জ্ঞানবান্রূণে প্রতিপন্ন করিয়৷ দিতেছেন। 


হ্ভানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যভেষাং সবগপঙ্গিণাম্‌। 
মনুষ্যাণাঞ্চ যতেষাং তুল্যমন্থাত্তথোভয়োঃ ॥৩৪। 


খ্বন্মুাচ্দ | মুগপক্ষী প্রভৃতির যেরূপ জ্ঞান, মনুষাদিগেরও ঠিক 
গনেইরূপ জ্ঞান পরিদৃষ্ট হয় । আবার মনুষাগণের যেরূপ জ্ঞান, সগপক্ষী 
প্রভৃতিরও সেইরূপ জ্ঞান বিদ্যমান আছ্ে। এভদ্তিন অজ্ঞানাংশেও 
উভয়ই তুঙ্গা। 
 আ্ব্যাঞ্খা ॥ পুর্বমন্ত্রে সামান্যভাবে বলা হইয়াছে-_কেবল মনুষাই 
ভভানী নহে, পণ্ড পক্ষী প্রভৃতিরও জ্ঞান আছে ।* এক্ষণে “জ্ঞান” ইত্যাদি 
বাকো, তাহাই ধিশেধরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন। এই মন্ত্রের প্রথমার্থে 
মবগপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক জাতির জ্ঞানের সহিত দনুষাদিগের' জ্ঞানতুলাত। 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । এ তুলাতা আহার নিষ্র। ভয়াদি-বিষয়ক /.কারণ, 
_পশুদিগের জ্ঞান যেরূপ কেধল আহারাঁদি-বাপদেশে-্পরিচ্ছিল্ন আকারেই 
প্রতিভাত; সাধারণ 'মধুযাদিগের ভ্তানও ঠিক সেইরূপ । : পশুদিগের 
স্থায় ভাহারাও একবার'আহার” করে, পুনরায় ' আহারের “চেষ্টা করে। 
ইঞ্জিয়সমূহ অংসঙ্'ইইয়ী:পড়িলে নিক্তিত- হয়? মৃতু হইতে " সর্বদাই 
ভয়প্রাপ্ত হয় ।. নিজের মরণ শ্ৃতিপথে ফুটিয়া স্টঠিলেই” অজ্ঞাতয়ায়ে 
বুঁকের ভিতর কেমন একটা রাস উপস্থিত হয়): এতনষ্টি, আয় একটি, 
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কার্য আছে_ ইন্দ্রিযচরিতার্বতা। এই যে দেখিতে পাও-_বর্তমান 
পাশ্চাত্য সভ্যতার বুল প্রচারে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার 
সর্বদিগব্যাপী ও বিস্ময়কর হইয়া উঠিতেছে। শ্লার্ধ দৃষ্টিতে উীও 
পশুচিত জ্ঞানরূপে প্রতীয়মান হয়। যে জ্ঞানের সীমা মাত্র ভৌতিক 
জগত পধ্যন্ত পরিব্যাপ্ত, তাহ! যতই মাঙ্ভিত, ম্ুসংক্কত ও অস্ভুদয়সম্পন্ন 
হউক না কেন, উহা অন্ঞ্কান নামেই অভিহিত। অজ্ঞান শবে জ্ঞানের 
অভাব অথব! জ্ঞানবিরোধী অনির্ববচনীয় কিছু বুঝায় না। ঈষতভাবে 
প্রকটিত জ্গঞানকেই অজ্ঞান কহে। সর্ববপ্রাণিসাধারণ পূর্ববকথিত সেই 
অখণ্ড সহজ জ্ঞান, যখন পরিচ্ছিন্নরূপে অর্থাশু নাম ও রূপাদিবিশিষ্ট হইয়। 
প্রকাশ পায়, তখন তাহাকেই অজ্ঞান কহে। এই অন্ভানে বা অল্প 
জ্ঞানাংশে পশু এবং মনুষ্য উভয়ই তুল্য । পণুর ইন্দ্রিয়গুলি অপুর্ণ ও 
সামগ্রস্হীন ; তাই তাহাদের ভিতর দিয়! যে জ্ঞন প্রকাশ পায়, মনুস্তের 
চক্ষুতে তাহ। অজ্ঞন। মনলুষ্যের করণবর্গ সমধিক সমুন্নত ; তাই, জ্ঞানও 
স্থসংস্কৃতভাবে প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ উভয়ন্রই গোচর জ্ঞান; সুতরাং 
অভ্ঞানমাত্র। এই মনুষ্যস্তর ঠিক সন্ধিস্থল। একদিকে দেবক্ষেত্র, 
অন্যদিকে পশুক্ষেত্র। মানুষ পুর্ণ হইলেই দেবতা এবং পশু পুর্ণ 
হইলেই মানুষ হয়। এই পুর্ণত্ শুধু জ্ানাংশ নিয়া; তাই, নীতিশান্তে 
উক্ত হুইয়াছে-_-“জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ”। 

আমাদের বত দেবদেবী মুর্তি আছে, তাহাদের প্রায় সকলেরই বাহনগুলি 
পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্জাতীয়। হিন্দুদিগের ধর্ম বিজ্ঞানের ইহা একটী 
হন্দর অপুর্বব রহস্য । এস্থলে বাহনতন্ব সম্বন্ধে খুুকটু আলোচনা নিতান্ত 
অপ্রাসন্পিক হইবে না। যে দেবশক্তি যেরূপ পণুশক্তির উপর প্রতিঠিত 
ও পরিচালিত, তাহাই দেই দেবতার বাহনরূপে পরিচিত । প্রথমেই ধর, 
গণেশ--সদ্ধিদাতা। তাভার বাহন-_মুষিক। অধর্ববশীর্নের সায়নভাচুযা 
উক্ত হইয়াছে-_“মুষণতি অপহরতি কর্ম্ফলানি রতি মুবিকঃ ।” জী 
কর্ফলসমূহ অধরাজসারে অপহরণ কয়ে বলিয়া ইহার নাম মুঘিক। প্রীবল 
প্তিবন্ধরধরপ কর্মফল বিস্তমান থাকিতে নিষ্িলাড হয় না।, তাই, 
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কম্ম্মফল-হয্নণের উপর সিদ্ধি প্রতিতিত। যখন আমুষ এমন একটা 
অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সিদ্ধির প্রতিবন্ধকম্বরূপ কর্ম্মফলগুলি 
ভোগ ব্যতীত ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করে: তখন সে মুষিকধর্্মী হয়। ব্রঙ্গা- 
স্ানরূপ পরম সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত হইলেই, জীব চুপি চুপি অজ্ঞাতসারে 
স্বকীয় অতি কঠোর কর্ম্মফলগুলি কাটিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ মানুষ 
এইরূপ মুষিকধন্মীহইলেই পরম সিদ্ধিলাভে ধন্য হয়। 

এইরূপ লক্ষমীর বাহন পেচক। যাহারা দিবান্ধ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে 
অন্ধ, তীহারাই পেচক-ধন্মী। জীৰ যতদিন এইরূপ পেচক-ধন্দ্সী থাকে, 
ততদিনই ভন্কানে ব৷ অন্ঞানে ধনধাহ্যাদি পাধিব সুখের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্ম- 
শক্তির উপাসনা করে। অথবা মা আমার ধনেশ্বরী মুপ্তিতে দিবান্ধ 
প্রাণীর উপরেই প্রাতিষ্ঠিত। সরম্বতীর বাহন হংস। সরস্বতী-_ব্রক্ষাবিষ্ভ! ৷ 
ষে সাধক দিবারাব্র অজপ মন্ত্রে সিঙ্ধ তিনিই হংসধন্দ্ী। মানুষ সুস্থ 
শরীরে দিবারাত্র মধ্যে একুশ হাজার ছয় শত “হংসঃ* এই অজপা! মন্ত্র 
জপরূপ শ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে । মানুষ বতদিন এই স্বাভাবিক জপ 
উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন হংসধশ্ক্ী হইতে পারে না; গ্ৃতরাং 
ব্রহ্মবিষ্ভারও সন্ধান পায় না।॥ এতন্িন্ন হংস পক্ষীর একটা বিশেষ ধর্ম 
এই যে, জলমিশ্রিত ছুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগপূর্ববক ঠ্গ্ধ গ্রহণ করে। 
মানুতও যখন এইরূপ নশ্বর জগৎ হইতে সার জ্ঞানাংশমাত্র পরিগ্রহ 
করিতে সমর্থ হয়, তখনই ব্রহ্মবিষ্ভালাতে চরিতার্থ হয়; তাই, হংসপৃষ্ঠে 
সরস্বতী । পু 

বিষুঃর বাহন গরুডূঃ। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে উক্ত হুইয়াছে-_ 
“ত্রিবৃদু বেদঃ স্ুপর্ণত্ত যজ্ঞং. বহতি পুরুষম্‌।” বেদই গরুড় পক্ষী, ইনি 
ষজ্জ্রপুরুষ বিষুরকে বহন করে। বিধুঃ--জগদ্ব্যাপক চৈতগ্য--সুক্তিদাতী। 
হতান এবং কর্ম্দ এইখ্টভয়াভক সাধনাই সর্ববব্যাপী বিধুর্দেবতাকে বহন 
কর্টে। যোগবাশিষ্ঠে উল্ত হইয়াছে__“উষ্াত্যামেব পক্ষাজ্ঞাং বখা-:খে 
পক্ষিণাংগতিঃ ।  তখৈব জ্ঞানকর্ণ্াত্যাং জায়তে পরমং গম 1” কেবলা 
কর্দাণো। :ভ্ঞানানঈহি ' মোক্ষোহভিজায়তে। - কিন্ত: তাড্যা'ভবেশ্মোগঃ 
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সাধ নন্তুতয়ং বিছুঃ। যেরূপ পক্ষিগণ উভয় পুক্ষদ্বার উন্মুক্ত 
আঁকশে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সাধকগীণ জ্ঞান এবং 
কশ্মরূপ উভয়াত্মক সাধনাবলে বিষুরর পরম পদের সন্ধান পায়। কেবল 
কশ্ম কিংবা! কেবল জ্ঞান্দ্বার! মুক্তিলাভ হয় না; কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম 
এই উভয়দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়; স্বতরাং এতদুভয়াজ্পক কম্মই 
সাধনা (১)। জীব ধখন বেদোক্ত কম্মকাণ্ডের জ্ঞানময় 'জনুষ্ঠান" 
তশপর হয়, তখনই সে পক্ষিস্থানীয় হয়। পুর্বে .বলিয়াছি_-বেদশান্্রই 
গরুড় (২)। বেদ প্রতিপা্দিত কম্্ন ও জ্ঞান, এই ছুইটী গরুড়ের পক্ষ 
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(১) এস্থলে কাহারও মনে এরূপ একটী আশঙ্কা নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে 
ষে, ষদ্দি জ্ঞান এবং কর্মাই মোক্ষের সাধন হয়, তবে ভক্তির স্থান কোথায়? তাহার 
উত্তর পরে বিশেষভাবে দেওয়া হইবে, এখানে সঙ্ষ্েপে উহার মীমাংস। করিতে 
চেষ্টা করিব। দেখ, ভক্তির কথা আবার বলিতে হয়? ওরে, ভক্তি বাতীত 
জ্ঞান হয়, না কর হয়? অথবা আজ কল যখন প্পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে,” 
এইক্ষপ: উপদেশপূর্ণ পুত্তকাদিরও অসংখ্য প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়ঃ তখন 
ভগবানে ভক্তি করিবার উপদেশপূর্ণ বনু শাস্ত্র গ্রন্থের প্রচারই বা না! হইবে কেন? 
তক্ি মান্ষের সহজাত ধর, যতদিন এই ধর্থ্ের বিকাশ না হয়, ততদিন বেদে 
অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞানের অসন্ুমীলনে অধিকাঁরই হয় না। তাই, শুত্রের বেদপাঠ 
নিষিদ্ধ |. 

আর একটি কথা মাক্ে-_আগাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন "কেবল জ্ঞানদবারাই 
ঘোক্ষলাভ হয়। জ্ঞান এবং বর্ম উভয়ের সমুচ্চয় কখনও হইতে পারে না। 
কথাটী খুবই সত্য। আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তের সহিত যোগবাশিষ্ঠের বাক্যের 
বিষোধপ্রতীতি হইতে পাৰে, বাস্তবিক বিরোধ কিছুই নাই। প্রথমপ্রবিষ্ট 

সাধকগণের মে ঘকল বিগর নিশ্রয়োজন। চণ্তীর তৃতীয় খণ্ড পর্যযত শীরভীৰে 
অধ্যয়ন করিলে সফল সংশয়েরই নিরাস হইবে। 

(২) সাধরণতঃ বেদ ছুইডাগে বিতক্ত। একভাগ ধাঁগ. ধজাদি কর্ণা- 
কাতওর প্অভ্ঠাম-মন্্রাদিমারা পূর্ণ এবং অপর ভাগ 'উপনিধৎ বাঁ জানকী। 
এই অংশকে-য়েদাত্ত বা .আতিশিয় কছে। : কিরণ জানে জ্ঞামময় হই 
কর্বকাও্রঅহ্ীব.করিতে হয়, তাহাই এই. অংগ প্রতিপাররিত হইক্গাছে।; 


১৮ সাধন-সমর 


স্থানীয়, এতদৃত্তিক্ন গরুড়ের আর একটা ধর্ম-_পন্নগাশনত্ব । কর্প্মসমূহ 
বতই জ্ঞানময় হইতে থাকে, ততই সং সারাসক্তি-__দেহাত্মবোধরূপী কুটিল- 
গতি সপ বিলয়প্রাপ্ত হয়; তাই, গরুড়ের ভক্ষ্য সর্প । মানুষ বখন 
এইরূপ সর্ববতোভাবে গরুড়ধর্্দ লাভ করিতে, পারে, তখনই দেখিতে 
পায়- মোক্ষাদাতা জগত্যাপক বিষুঃ তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। জ্তানময় 
কর্ম্মযজ্ঞই যজ্জেশ্বরের বাহন |. সর্বগত ব্রহ্ম যে নিত্যই যজ্ের ্রতিত্িত 
একথা গীতায়ও উত্ত হইয়াছে । 
এইরূপ শিবের বাহন বৃষ । শিব--বিজ্ঞানময় পুরুষ বা জ্ঞানরূপী 
গুরু | যে জ্ঞানে এই জগণ্ড পরিধৃত, সেই অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান পাইলে, 
অমঙ্গলরূপী মৃত্যুভয় চিরতরে বিদূরিভ হয় ; তাই, তীহার নাম শিব ঝা 
মনল । বুধ শব্দের অর্থ ধর্ম । গুভ্র সম্ঘ গুণের উদয়ে ধন্মের বিকাশ 
হয়; তাই বৃষটী শুভ্র। বুষের চারিটা পদ। তপঃ শৌচ দয়া এবং 
দানরূপ ধন্মও চতুষ্পাদ। মানুষ যখন এই চতুস্পাদ ধর্মের বথাসম্ভৰ 
আচরণ-যোগাতা. লাভ করে, তখনই তাহার শিবদর্শন ব। গুরুল[ভ হয়; 
তাই, বৃষপৃষ্ঠে শিব প্রতিষ্ঠিত । | 
দুর্গার বাহন সিংহ । হিংসাই সিংহের প্রধান ধর্ম । এরর 
জীবভাবকে হিংস! করিতে সমর্থ অর্থাৎ জীবস্বের বিলয়পৃর্নবক ব্রক্ষত্বের 
বিকাশ করিতে প্রয়ামী, সে-ই সিংহ্ধন্মী। ,সিংহ পশুরাজ, মানুহ 
পশুশ্রেষ্ঠ। এক বথায় মানুষ যখন পশুত্বের আধিপত্য হইতে বধার্থ- 
মনুস্যাতধে উপনীত হইবার যোগ্য হয়, তখনই তাহাকে সিংহ-ধন্মী বলা 
ষায়। তাদৃশ জীবেই ম! আমার দশদিগব্যাপিনী সম্তানবুদলা স্সেহ্ময়ী 
মুক্তিতে প্রকটিত।; তাই, মা আমার সিংহ্বাহিনী। সকল: দেবতার 
বাহুনতত্ব ব'লতে গেলে পুস্তকের আরার অতি বৃহত্ হইয়া পড়ে। .. * 
, এস্থলে পুনরায়. মনে করিয়া, দিতেছি--এই বাহনতস্্ পাঠ করিয়া 
কাহারও যেন এরূপ ভ্রম উপস্থিত ন1 হয় যে, এ সকল দেবতার €কোন 
বিশেষ মুর্তি নাই। সত্য সত্যই এ সকল দেবতা: আছেন।* চিনলায়ী 
মহতী শক্তির হে ভাবটা ঘখন সাধকের ভক্তিহিমেঘনীভূণ্ত হইয়া যেরূপ 


ঘেবীমাহাত্ম্য ১৩৯ 


বিশিষ্ট মুগ্তিতে প্রকাশ পার; এস্থলে আমর! কেবল সেই, ভাবটার বিষয়ই 
আলোচনা করিয়াছি। চৈতন্যের এ সকল বিশিষউ ভাবে তন্মক্ূতা 
জাদিলেই এরূপ দেবমুত্তি সকঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থুকে। মৃম্ময় অথবা 
চিত্রাক্কিত ঘু্তির মহিত তলার ডুলনাই হয় না । ছবির মূর্জিীণহীন__ 
জড়মাত্র; কিন্তু সে মুক্তি চৈতন্যঘন জ্োতির্ঘন। এক কথায় বলিতে 
হয়--প্রাণ দিয়া কোনও মুন্ডি গঠিত হইয়া যদি বিরাট সূর্যামগ্ডলমাধ্যে 
স্থাপিত হয়, (না সৃষ্যমগ্ডল নয়, -চন্দ্রমণ্ডল, না চন্দ্রমণ্ুলও নয়, উত্তাপ- 
হীন সূর্য্যমগ্ডল বলিলে কতকট| হয়) তবে যেমনটা হয়, ঠিক তেমন গে 
ঠিক তেমন। কি ক'রে বুঝাব সে মাধুরী-সে চৈতগ্ভঘন আনন্দঘন 
নুক্ডির স্বরূপ কিরূপ! সে দিবা জ্যোতি !. সে চিত্তমুদ্ধকর অপুর্ব 
সৌন্দর্য! সে প্রাণমাতান স্পেহ! তাহা কি চিত অঙ্কিত হয়? 
সে যাহা হউক, এইবার আমর! প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপন্থ হই । 
মানব ও তির্যাক উভয়ই প্রায় তুলাভাবে ব্ষয়গোচর জ্ঞানসম্পন্ন. এই 
কথাটা ,বলিবার জন্যই মন্ত্রের পুর্ববার্ধ। পরার্দের প্রথমে বল! হইল-_ 
মানুষের যেরূপ জ্ঞান আছে, পশু) পন্মীরও সেইরূপ জ্ঞান আছে। 
এইটী কোন জ্ভান? বিষয়গোচর জন্তানের কথ। ত পূর্ববার্ধেই বাক্ত 
হইয়াছে; আবার তাহা বলিলে পুনরুক্তিদৌষ হয়। বিশেষতঃ পরবর্তী 
কয়েকটা মন্ত্রে অর্থের দিকে একটু লক্ষ্য রাখিলে স্পন্টই প্রতীতি হয় যে, 
এন্থলে জ্ঞান-প্রিয়তাকেই'লক্ষা কর! হইয়াছে। 

খুলিয়া! বলি-_মানুষ যেমন জ্দ্বানপ্রিয়, তির্ধাক জাতিও সেইরূপ । 
জ্কানপ্রিয় শব্দের অর্থ কি? থে স্বপ্রকাশ অখগুজ্ঞান কতকগুলি 
সংস্কারের আবরণের মধ্যিয়। বিভিন্ন আকারে বিষয়গোচর হইয়া প্রকাশ 
পাইতেছে, সেই সংস্কারবিশিষ্ট জঙ্কানটুকুমাত্র মনুষ্য ও অগ্য প্রাণীর 
প্রতীতিষোগ্য'। জ্ঞানের এই অংশটা মানুষের যেমন প্রিয়, পশু পক্ষী 
প্রত্তৃতি তির্্যক জাতিরও সেইরপ প্রিয়। এ সংস্কীরবিশিষ্ট উ্টান- 
টুকুর উপর একটা” অশ্মিতা বা অহংজ্ঞান আছে। এ অশ্মিতাই 
শ্রিয়ন্বের' ছেডু। : জীবমাত্রেই দিজেকে 'সর্ববাপেক্ষা 'অধিক ভালবাসে । 


৯৮৬ সাধন-সমর 


'আমি আমার যত প্রিয়, এ জগতে অন্য কোন বস্তুই তত প্রিয় নহে. 
মানুষ এবং তি্্যক্‌ সকলেরই মায় তুল্য। ইহাদ্বারাও প্রভীত 
হয়-_আত্মপ্রিয়ত। সকলেরই সমান । ল্লীব ম্বতুযুকে এত ভয় করে কেন? 
পাছে সি আছি” এই জন্তানটুকু হারাইয়৷ যায়ু । 

এ এক বিন্দু জ্ভানের জন্য ডি যত কিছু। আগর নিদ্রা 
অর্থোপার্জন ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা সকলই এ আমি-বলির। যে জ্ঞানটুকু 
প্রকাশ পাইতেছে, উহাকে পিউ ফল। সাধারণ মনুষ্য ও 
মন্ুষ্যেতর প্রাণিজগতে যে যতটুকু জ্ঞানের অধিকার পাইয়াছে ( অর্থাৎ 
জ্ঞানের ষে অংশটুকু মাত্র করণ ব৷ ইন্দ্রিয় সমুদায়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ 
পায়,) সে সেই অংশকেই সমধিক ভালবাসে, উহার সংরক্ষণেই বিশেষ 
বত্বশীল। 

তুল্যমন্ত্তথোভয়োঃ --এইটী মন্ত্রের শেষাংশ । অন্য অর্থাৎ জ্ঞান 
ভিন্ন অন্য । যদিও জ্্কান ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই, তথাপি সাধারণ 
দৃষ্টিতে জ্ঞান ভিন্ন অন্য বলিলে জড় পদার্থ বুঝা যায়। প্রাণিগণের 
মধ্যে এই ছুইটী অংশই আছে। একটা জ্ঞান, অন্থাটী ক্ষিত্যানি 
সংমিশ্রণজন্য জড় দেহ। বেদান্তদর্শনের ভাষাকাযগণের ভাবায় এই 
অংশকে অজ্ঞান বল! যায় । প্রথমে বলা হইয়াছে-_জ্ভানাংশে উভয়ই 
তুল্য । তার পরে বলিলেন-_সেই জ্্তান উভয়েরই তুল্যশ্রিয়। এখন 
বলিলেন- জ্জানাংশ ব্যতীত আর যাহা আছে সে অংশেও মনুষ্য ও 
পশু পক্ষী প্রভৃতি উভয়েরই তুলাতা ৷ বাস্তবিক, প্রাণিজগতে দুইটা 
জিনিস দেখিতে পায়! যায়-_একটী জ্ঞান বা চৈতন্য, অন্যটা জড় বা 
অচেতন । এই উভয়ই সর্ববপ্রাণিসাধারণ তুল্য । | 

কেহ কেহ মন্ত্রের এই অংশটীর অন্যরূপ অর্থ করেন। তাহার! 
বলেন-_অন্যতৎ শব্দের অর্থ অখণ্ড জ্ঞান ।. অর্থাৎ যাহ! সর্বত্র স্বপ্রকাশ 
-__ক্রোন ইন্দ্িয়গ্রাহ নহে--সেই একরুস আত্মজ্ঞান। সেই অংশটা, 
'মাধারণ মানুষের. যেরূপ অনধিগমা, খণ্ডগপেরও সেইরূপ অর্থাৎ 
তশ্বগঞানে উত্তয়ই অন্ধ ।.-আমর! কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যায় শ্রীতিগা করিতে 
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পারি না; কারণ, মনুষ্যজগতে কোন না কোন 'বাক্তি এই জ্ঞানের 
সন্ধান পাইতে পারে; কিন্তু পশুজগতে কেহ পারে না। 

যাহা হউক, এইবার আমরা মেধস্বাক্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া 
লইব। মেধস্‌ বলিতেছেন-_“হে স্বরথ! তুমি যে জ্ঞান্নর অহঙ্কার 
করিতে, একবার চিন্তা করিয়া দেখ; তোমার এ অহঙ্কারের যোগ্যতাই 
নাই। ভুমি মানুষ, তোমার জ্ঞান আছে ইহা সত); কিন্তু এ জ্ঞান 
বিষয়েক্দিয়-সংযোগ-জন্য পরিচ্ছিন্ন। পশু পক্ষীরও ত্বান ঠিক এইরূপ 
পরিচ্ছিন্নভাবেই প্রকাশ পায়। ভুমি তোমার সংস্কারবিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড 
জ্ঞানকে “আমি” মনে করিয়া ভালবাস। পশু পক্ষীও তাহাদের স্ব স্ব 
জ্কানকে বা আমিকে ভালবাসে । এই জ্ভান ব্যতীত আর যাহা! আছে” 
তাহা জড় দেহাদি বা অজ্ঞান; সে অংশেও মনুষ্য এবং পশুতে কোন 
প্রভেদ নাই ।” 


জ্ঞানেহপি সতি পশ্যৈতান্‌ পতগাগ্থাবচঞ্চুযু | 
কণমোক্ষাদৃতাম্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ৪৩৫1 


অন্ুযুাদি। হেস্থরথ! দেখ, আত্মপ্রীতিবিষয়ক জ্ঞান বিষ্যমান 
থাক৷ সন্ত্বেও, এই পক্ষিগণ স্বয়ং ক্ষুধায় অতি পীড়িত হইয়াও মোহবশতঃ 
শাবকের- চখ্ুুতে অতি আদরের সহিত তগ্ুলকণাদি খাগ্চ অর্পণ 
করিয়। থাকে । 

ব্যাঙ] | তির্্যক জাতিও নিজেকে সর্ববাপেক্ষ। অধিক ভালবাসে । 
প্ষুধা, হইয়াছে, আহার করিলে ন্বয়ং পরিতৃপ্ত হয়, তাহা না করিয়া মুখস্থিত 
খাগগুলি সম্জানের মুখে ঢালিয়! দেয়। মানুষের বরং প্রত্যুপকারের 
জাশা আছে; হৃতরাং নিজে ছুঃখ কষ্ট করিয়াও সন্তান প্রতিপালন করে; 
অন্য প্রাণীর ত সে আশাও নাই! তবে এরূপ করে কেন? উহাতে 
একটা অলক্ষিত আত্মতৃত্তি আছে । নিজে খাইয়! ষে তৃপ্তি লাভ করে, 
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নিজে ন৷ খাইয়া সন্তানকে খীওয়াইয়া। তদপেক্ষা অধিক আত্মতৃপ্তি লাভ 
করে। সেই জগ্থই জীবের এইরূপ বাবহার। ইহার মধ্যে একটা মোহ 
ব। অজ্ঞানতা আছে তাই, মন্ত্রে 'মোছাৎ শব্দটী উক্ত হইয়াছে । জীব 
জানে না যে. এরূপ করিয়া বস্তুতঃ নিজেকেই ভাল বাসিতেছে। সংসারে 
যে যাহা করে, সবই আত্মতৃপ্তির জন্য। বৃহদারণাকোপনিষদে ব্রক্ষি 
ঘাজ্জবন্ধ/ বলিয়াছেন-_“পতির পরিতৃপ্তির জন্য পত্তী পতিকে ভাল 
বাসে না, পতিকে ভাল বাঁসিয়া আপনিই পরিতৃপ্ত হয়, তাই, পত্তী 
পতিকে ভালবাসে । এইরূপ জায়ার প্রীতির জহ্য পতি জায়াকে 
ভালবাসে না, পত্বীকে ভাল বাসিয়া আপনি স্তৃধী হয়; তাই, 
পতি গত়ীকে ভালবাসে। পুঞ্জের জন্য পিতা পুত্রকে ভাল বাষেন না, 
আত্মতৃপ্তির জন্যই পিতা পুত্রকে ভালবাসেন। এইরূপ সকলের 
তৃপ্তির জন্ত সকলে সকলকে ভালবাসে না। নিজ নিজ তৃত্তি-সাধন 
উদ্দেশেই সকলে সকলকে ভালবাসে ।” ইহারই নাম জ্ভান। যেব্যক্তি 
ইহ! জানে--বোঝে--উপলবি করে, সে-ই জ্ঞানী । সে সকলকেই 
তালবাসে, সকলেরই উপকার করে ; কিন্তু নিজে জানে আমি আমাকেই 
ভালবাসিতেছি। যতদিন এই আত্ম!কে মাকে ঝ। আঁমাকে জীব খুঁজিয়া 
ন! পায়, ততদিন তাহার জ্ঞান থাক। সন্ত্বেত মোহ বিদুরিত হয় না; 

তাই, মন্ত্রে 'জ্ঞানেইপি মোহা কথাটি উক্ত হইয়াছে। কাহার তৃপ্তি 
সাধনের জদ্য পক্ষীগুলি স্বয়ং ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও শরাবকের চঞ্চুতে 
নিজ্জের মুখস্থিত খাস্া অর্পণ করে, তাহা তাহারা জাঁনৈ না; তাই; 'তাহার। 
মোহাচ্ছন্ন। এইরূপ মানুষও যতদিন মনে তাবে _আমি স্ত্রী পুত্রকে 
পরিতৃপ্ত করিবার জ্থ স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ করিতেছি, কিংবা জগছের 
উপকারের জগ্ত জগতের হিতকর কর্ম করিতেছি, বুঝিতে হইবে ততদিন 
তাহার মোহ বিদুরিত হয় নাই। এ কথা পরে আরও ব্যস্ত হইথে। 
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মানুষ! মনুজব্যান্্র সাভিলাবাঃ হুতান্'প্রতি। 
লোভাত প্রত্যুপকারায় নম্থেতে কিং ন পশ্যসি 1৩৬। 


অন্নুলীদ। হে. মনুজশ্েক্ঠ! মনুষাগণ পুত্রাদির প্রতি 
অভিলাষ-সম্পন্ন অর্থাৎ শ্েহশীল। ইহারা ষে লোভবশতঃ প্রতুাপ- 
কারের আশায় এইরূপ করিতেছে, ইহা! কি দেখিতে প19 না? 

শ্যাখা। পশু) পক্ষী প্রভৃতি ভিষ্যক্‌ জাতি ষে পুত্রাদির প্রতি 
ন্েহশীল, তাহারা প্রত্যাপকার-নিরপেক্ষ । ভবিষাতে এই শাবকগুলি 
বড় হুইয়৷ আমাদের প্রতিপালন করিবে, এরূপ একটা আশ! হৃদয়ে পোষণ 
করে বলিয়াই মে, নিঙ্গেরা কষ্ট করিয়াও সন্তান প্রতিপালন করে, এরূপ 
নহে; অপত্যপালন তাহাদের সহজাত বৃত্তি । মল্ুষাগণও এই অপতা- 
ম্েহরূপ স্বাভাবিক বৃত্তির বশেই পুত্রাদির প্রতি স্েহশীল হয়; কিন্ত 
ভ'বষাতে পুত্রাদিদ্বারা _প্রত্যুপক্ৃত হইবার বাসনাও অস্তুনিছিত থাকে । 
এইটুকুই বিশেষ । তির্যাক্‌ জাতি অপেক্ষা মন্ুষা জাতি অনেক অংশে জ্ঞানে 
উল্পত ; তাহারা ভবিষ্যতেরও কিছু কিছু দেখিতে পায়। সাধারণ মনুষ্ 
পুত্রাদির নিকট পাব উপকারের মাশা করে; আর রীহারা মপেক্ষা- 
কৃত উন্নত, তীহার৷ পারলৌকিক কিংবা আত্মিক উপকারের আকাঙক্ষ 
রাখেন, উভয়ত্রই মোহটী কিন্তু অবিশেষ। প্রত্ুপকারের আশায়ই হউক 
অথব] রত্ুপকার-নিরপে্ট হইয়াই হউক পুত্ররূপে পত্বীরপে কাহার 
পরিতুপ্তি ্লাধন করিতেছে, ইহা তাহারা জানে না। সাধক! তুমি দুর 
দেশ হইতে মাসিয়া শিশুপুত্রের মুখে সুখাস্ঠ মিষ্টান্ন তুলিয়া দিলে, পুত্র 
আনন্দে খাইতে লাগিল! দেখিয়াছ কি তখন নিজের বুকে হাত দিয়া 
€তামার .বুকটার ভিতর কে পু, পরিতৃপ্তি ভোগ করিতেছে? পু্ররূপে 
কে? ভাড়া মা।. প্রিয় পরিজনন্নপে কে ? আত্মা মা। সর্ববরূপে কে? 
জাত্যা মা আমার । আমিই ত পত্ী পুআদিরূপে বছুভাবে বিরাজিত। | আম 
বুডের লীরা করিতে চাহিয়াছিলাম ; তাই, এক আমি বহু হইয়া, ব্রূগী 
আমির সেবা করিতেছি । বিষুমুপ্তিতে__বিশ্বরূপে আমিই বিরাজমান । 
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ইহাকে না জানিয়া, মাকে না চিনিয়া, আমাকে ভুলিয়। কি করিতেছ ? 
পতী পুত্রের সেবা ! ও বে “আমারই সেবা !” 'নমস্তে বহুরূপায় বিষঃৰে 
পরমাত্মনে* বলিয়া যতদিন উহাকে পুঞ্জা না করিবে, ততদিন অবিধি- 
. পূর্বক আমার পৃজা অথবা অন্ত দেবতার পৃজা হইবে। ইহারই নাম 
অজ্ঞান, ইহারই নাম মোহ। 

অখণ্ড চিৎসমুদ্রের যে কয়েকটা তর একত্র করিয়া! তাহার উপর 
একটা কল্পিত আমিত্ব বস:ইয়া দিয়াছ, উহাহ প্রথম অবিষ্যা গ্রন্থি । বিশুদ্ধ 
জ্ঞানাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইলে__আমি-তুমি-শুন্য একটা মহান্‌ জ্ঞানসমুক্র- 
মাত্র প্রতীত হয় এবং উহাতে আত্মবোধের বিকাশ হয়। জ্ঞানসমুদ্রের 
এঁ বিভিন্ন তরঙগগুলিই পত্তী পুত্রাদিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই জগত ষে 
আত্মসতায় সত্তাবান্‌, ইহা ন| জানার নামই মোহ । এই যে মোহ, এই 
যে অজ্জানে প্রড্যুপকারের জাশায় ভালবানা ইহার পরিপাম কি? 
পরিপাম_ জ্ঞান । অভ্ভান ব! ঈষৎ জ্ঞান হইতেই পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানের উদয় 
হয় । কিরূপে ইহ সম্তব হইতে পারে ? মনে কর--তুমি পুত্রকে পুত্র 
বলিয়া ভাল বাসিতেছ ; কার্ধ্যতঃ, তোমার ভালবাসারপ একটা বিশিষ্ট 
সংস্কার তৈয়ারি হইতেছে। কিছু দিন পরে পুত্রের অভাব হুইল; কিন্তু 
(তোমার বুকের ভিতর ভালবান! নামে যে একটা অমর সমন্ষেদন প্রস্তত 
হইয়াছে, তাহার ত অভ্তাব হইল ন| ! এইরূপ জগতর সর্বত্র । কষ কষ 
বিষয়গুলিকে ভালবাসিয়া, জগতের পরিচ্ছি্নায় মুগ্ধ হইয়া, সুধু নাম ও 
রূপে অনুরক্ত হইয়া, জীবগণ বিন্দু বিন্দু অনুগ্বাগ বা প্রেম সঞ্চি 
করিতেছে । যে দিন উহা পুর্ণতায় উপনীত হইবে, সে দিন দেখিবে-_- 
আপনাকেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। তখনই জীব আত্মরতি আত্মক্রীড় 
আত্মমিথুন হইয়!, অথণ্ড প্রেমসিদ্ধুতে অবগাহন করিবে ।. দিন এ 
অবস্থা না আসে, ততদিন জাক্প। ভিন্ন জন্য একটা কলিত জিমিব আশ্রয় 
“করিয়। ভালবাসা নামে অনুভূতির বিকাশ করিতে হয়। জন্য একজনের 
'উপর নিজের প্রাণের কতক অংশ ঢালিয়া য়া ৭ তবে জালবাসা বাটা 
বুঝতে ক্ষয় | | | ৪২1 
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সাধারণতঃ, লোকের ধারণা *”আমরা ষে এই নশ্বর জগঙকে, 
ভালবাসি, ইহাই আমাদের বন্ধন । এই.বন্ধন হইতে মুক্ত না হইলে, আর 
তগবান্‌কে লাভ করিবার আশ! নাই” । কথাটা একদিকে সত্য হইলেও 
চক্ষুত্মান্‌ ব্যক্তি দেখিতে পায়--এই যে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, এই ফে 
ংসারাসক্তিরূপ মায়ারজ্জুঃ উহা! জীবকে চিরদিন বন্ধন করিয়া রাখিবার 
জন্য নহে, উহ! মাকে বা আমাকে চিরদিনের তরে প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ 
করিবার পূর্বব আয়োজন-মাত্র । ভয় নাই সাধক ! তুমি সংসারের প্রতি 
আসক্তি পরিহার করিতে অসমর্থ বলিয়া, মনে করি না, তোমার পে 
মাতৃলাভ হৃদূর-পরাহত। “গণয়সি যদিদং বন্ধনমাত্রং পশ্চাদ্দ ক্ষ্যমি মোচন- 
াত্রম্‌ 7” বাহাকে তুমি বন্ধন বলিয়া মনে করিতেছ, কিছু দিন পরে 
দেখিবে--উহাই বন্ধনমুক্তির উপায়ন্বদূপ । আরে! আগে ভালবাসা 
নামে, প্রেম নামে একটা জিনিষ তৈয়ারী'হউক ! তার পর দেখিবে-_ভুমি 
তীঙাকেই ভালবাসিয়! ফেলিয়াছ । ভালবাসাই যে তার স্বরূপ! প্রেম 
'ষে মায়ের আমার আনন্দঘন স্বরূপ ! সেখানে প্রেমে ও প্রেমিকে ভেদ 
নাই। আপনাকে ভালবাসিতে আত্স্ড কর, প্রেমের স্বরূপ উপল 
করিতে পারিবে । প্রেমের স্বরূপ আক্দান। প্পরেমময়ী মহামায়াকে 
আফ্মাদান কর। দেখিবে- তুমি প্রেমসিন্ধুতে ডুবিয়। গিয়াছ। প্রেকের 
সাধনান়/জন্.._প্রেমিক শ্ছইবার জন্য পৃথক্‌ কোনরূপ অনুষ্ঠান কিংব 
বজিস্ঠ অনুনতাপ্রেমের আরোপ প্রভৃতি কিছুই করিতে হইবে না। মানুষে 
কি €শ্রম হয় ? না হইতে পারে? এক কথায় বুঝিল্লা রাখ-_পূর্বেৰ বে 
অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের কথা বলিয়াছি, উহা শুধু নীরস' একটা জ্ঞানসসুকত 
নছে। উহাই প্রেমের সমুদ্র । জ্ঞান ও প্রেম একই কথা ! | 
* অনেক সাধক ভ্তগবানে প্রেম হইল ন! বলিয়া ছুঃখ করেন? 
প্রেমমনী বা কিন্তু আমাদিগকে অন্ত পথে পরিচালিত করিতেছেন। 
জামা বুবিয়াি--ভগবাদে+ প্রেম করার চেষ্টা অপেক্ষা, যাহার প্রতি 
প্রেন' স্বাভাবিক, তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়া বিশ্বাস করার চেষটো স্বর 
ফ্প্রপু ছয়। সাধক একথাটা ভাবিয়া দেখিও। 


১৮৬ সাধন-সমর 
তথাপি মমতাবত্তে মোহগত্তে নিপাতিতাঃ ৷ 
মহান্ায়াপ্রভাবেণ সংলারশ্থিতিকারিণা ॥ ৩৭ ৪ 


থসম্মুলাদি। (বাস্তবিক সকলেই আত্মপ্রিয়) তথাপি সংসার- 
শ্থিতিকারী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মমতারূপ আবর্বে ভ্রমণ করিয়! 
মোহগর্তে নিপতিত হয়। 

স্ল্যাশ্যা | পুর্বে বলিয়াছি-কি মনুহ্া,াক তির্যাক সকলেই 
জত্ঞানতঃ আত্মপ্রিয়। মনুষ্যজাতিমধো প্রত্ুপকারের আশায় পুত্রাদির 
প্রতি স্নেহে এ আত্মপ্রিয়তাকেই বিশেষভাবে বুঝাইয়। দেয়। বস্তুতঃ 
মানুষ আপনাকেই ভালবাসে, আপনাকেই সেবা করে । আপনার তৃপ্তি- 
সাধনই সর্বজীবের একমাত্র লক্ষ্য ৷ বদিও ইহাই যথার্থ তন্ত্র ;'তথাপি এ 
আপনাকে ভালবাদিতে গিয়া» জীব 'আমি” কথাটি ভুলিয়। যায়; কতকগুনি 
জিনিষ “আমার” হইয়! দাডায়। এই “আনার* শব্দটীই যত গোলষেগর 
হেতু । আমার অর্থাত “মম” | এ মম শব্দের উত্তর ভাবার্থে ভাগ্রত্যয় 
যুক্ত হুইয়া, মমতা শব্দটা নিম্পম হইয়াছে । এক কথায় মমতার অর্থ-_ 
“আমার” “ক্সাম।র” এইরূপ ভাব । এই মমত। একটি আবর্ত জর্থাৎ 
জন্গেভ্রনা-সদৃশ ॥ ঘূণীজলে কোন তৃণার্দি পতিত হইলে যেরূপ দুরিয়। 
ঘুরিয়া এক স্থানেই অবন্থি ত ত্য, এই মমতারূপ আবর্তে পড়িয় মম়ুরাগন ও 
সেইরূপ গ্রায় একস্থানেউ ঘুরিয়! বেড়ায় । বছদিন এই মমত'র আরতি 
অর্থাৎ মামার সংসার, আমার পুত্র, আমার জী, আমার দেহ, : ইত্কার 
জ্ঞানে বিচরণ ক'রস্তে করিতেঃ মনুধা মোহরুপ গর্তে নিপতিজ হয়। 
দেখিতে পাওয়া বায়--পলল্রনী অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা 
গর্ভের আকার ধারণ করে। তৃণাদি যাহ! কিন্তু প্রথমতঃ জনোর' জ্রমী'র 
সহিত ঘুরিতে থাকে, অবশেষে তাহ। জলধিবরে সমাহিত হইয়া, 
যার। জীবেরও ঠিক এইরূপ দশা হয়। ,রলুদিন “আমার, জামার 
করিয়, অবশেষে নামি বস্তি হারাইয়] রেলে; * ইহার 'লমম মোহ। 
এই মোহই গর্ভ সদৃশ ।, মানুষ, বন, “আমিকে' খু'জিয়া পের: লি 
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তখনই সে পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে তখনই নর নরক হইয়া যায়:। 
নরশব্দের উত্তর অল্লীর্থে ক-প্রত্যয় করিয়া নরক শব্দটী নিম্পন্ন হইয়াছে 
যানুষ বখন বড় ছোট-__অতি সঙ্ধীর্ণ হইয়া পড়ে, তখনই সে নরকে যায়। 
শর্তের মধ্যে কোন জিনিষ পড়িয়া গেলে, যেমন বাহির হইতে আর 
দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ বহুদিন "আমার .সংসার, আমার সংসার” 
এইরূপভাবে বিচরণ করিয়া জীব এত মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, আর আমি 
কে; ভাহা দেখিতে পায় না । দিবারাত্র আমি আমি করে, অথচ আমি 

তাহ! জানে না__-ইহাঁরই নাম অজ্ঞান--ইহারই নাম মোহ। এই 
রা হইতে পুনঃ পুনঃ সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে হয় । আমরা বনু 
দিন এইরূপ মমতার আবর্তে পড়িয়া সংসারটাকে এতই আমার করিয়া 
ফেলিয়াছি যে, সংসারের একটু অনিষ্ট হইলেই মনে হয় আমিটি 
পব্যস্ত নষ্ট হুইয়া গেল। বাড়ীর প্রাচীরের চুণ খসিয়া পড়িলে বুকটা 
কর্‌ কর্‌ করিতে খাকে। এমনই একটা অবস্থার আসিয়! পড়িয়াছি ; 
কিন্তু সংসারের সকল নষ্ট হইলেও আমি বে নিত্য স্থির থাকে, ইহা বুঝিতে 
পারি না। এই সংসার--.এই দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রীণ বুদ্ধি এ সকলই বে 
আমার সততায় সত্তাবান্, আমি ন| থাকিলে বে ইহার কিছুই থাকেনা, তাহা 
বুঝিয়াও বুঝি না। এমনই অজেয় এই মোহ । 

'এঁ আঁমিই'অন্নময়াদি পধমুকাষের ভিতর দিয়া-্ত্রীপুত্রাদি সংসারের 
ভিত্তর দিয়া-_আমার নিত্যভোগ্য জগতের ভিতর দিয়া অলক্ষিতে উঁকি 
মারিতেছে। “মব্যেব সর্কলং জাতং, ময়ি সর্ববং প্রতিভিতম্‌। মায়ি সর্ববম্‌ 
লয়ং যাতি, তদ্ব্রক্ষাত্বয়মন্য্যহম্‌।” আমাতেই সকল জাত, আমাতেই 
সকল স্থিত, আমাতেই সকল লীন, আমিই সেই অথয়ব্রক্গ! ওঃ, আমি 
কি মহান্‌! রাজার ছেলে মেথরের সাজে কাঙ্গালের অভিনয় করিতেছি 
আমি সেই ! 

বুঝিতে পারিয়াছ ? অ্জানান্ধ চক্ষু জ্ভানাজন-শলাকাদার! উদ্দীলিত 
হইয়াছে; এইবার চিনিতে পারিলে-_ কে স্যাম, কে শ্ঠামা, কে 
তেম্িশ €কাটি দেবতা; কে' জনম্ভতকোরি ব্রঙ্গাগড, কে জর্ধবব্যাী মহান, কে 


নি 
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প্রকাশ অথচ অদৃশ্ঠ, কে দূরাৎুদুরে অথচ অন্তর হইতে অন্তরে । 
দেখলে- তাকে আমাকে মাকে ? ওরই নাম দেখা, ওরই নাম জানা। 
এইবার" বুঝিতে পারিলে তিনি কত স্থুলত! এইবার তাহাকে 
পাইবার জন্য চেষ্টা কর। তাহাকে ভালবাস। বড় অনাদরে, বড় 
অবশ্ভায় ফেলিয় রাখিয়াছ। তীহাকে আদর কর। যে মূহুর্তে তাহাকে 
দেখিবে, সেই মুহূর্তেই সংসার পলায়ন করিবে । যে মুহূর্তে তাহাকে 
দেখিবে, সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত । এইরূপ বারংবার দেখ, তুমি 
জীবন্ুক্ত হইবে । কিন্তু সে অন্য কথা--- 

যাহা হউক, জীবকে' এই মোহগর্তে কে ফেলে এবং কেনই বা ফেলে, 
তাহার উত্তর দিতে গিয়া ব্রঙ্গধি বলিলেন-_-“ম্হামায়া-প্রভাবেণ 
সংসারস্থিতিকারিণা” সংসার-লীলার অভিনয় করাই মায়ের বা 
* আমার উদ্দেশ | এক হইয়াও বু ভাবে বিরাজ করিয়া ষে কি 
আনন্দ, তাহা উপভোগ করিবার জন্যই এই সংসারস্থিতির 
প্রয়োজন । মোহ না] হইলে, এই সংসার খেল! চলে না। চক্ষু না 
বাধিলে কি লুকোচুরি খেলা চলে! আমার প্রকৃতস্বরূপটী প্রতিমুহূর্ে 
বোধে বিকাশ পাইলে, আর এই বুত্ব-”এই সংসারলীল। 
থাকে না। 

তাই মেধস্‌ বলিতেছেন-_জীব, তুমি মোহীণচ্ছন্ন হইয়াছ বলিয়া ছুঃখ বা 
অনুতাপ করিও না। হায় আমি কি নিকৃষ্ট জীব! আমি কিছুতেই 
মোহের হাত এড়াইতে পারিতেছি না! আমার আর তবে আব্মুলাভ 
হইবে না, এইরূপ ভাবে আপনাকে অবসন্ন করিও না। বই মোহ 
হউক না কেন, বুঝিয়া লও--উহা! মহামায়ারই প্রভাব । তীহারই 
ইচ্ছায় তুমি মোহাচ্ছন্প হইয়াছ। তাহারই ইচ্ছায় কেহ পুণাৰান্‌, কেহ 
পাপী। রঙ্গমঞ্চ যাহারা অভিনয় করে, তীহাদের মধো রাজার 
অভিনয়কারী এবং ভিক্ষুকের অভিনয়কারীর মধ্যে কোনও গার্থক্য' দাই। 
প্রথম অঙ্কে যে ছুই জন জগাই মাধাই' সাজিয়াছে, পরবর্তী অফ্কে তাহারাই 
হয়ত গৌর নিতাইর অস্ষিনয় করিতেছে। ইছায়' মধ্যে ছোট বড় খাপ 
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পুপাবান্, আদৃত বা! ঘৃণিত, কেইইঞ্লাই ; সবই সসান। সবই আমার 
মহামায়। মায়ের খেলা | 
মহামায়৷ কে! ইতিপূর্বে তাহার অমেক আভাস দেওয়া হইয়াছে। 
এইস্থলে আবার আমর! সেই কথার আলোচন! করিতে চেষ্টা করিৰ। 
পূর্বে যে জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিম্বরূপ সর্ববপ্রাণিসাধারণ অথণ্ু- 
ভ্তানের কথা বল! হইয়াছে, সেই জ্ঞান যে আছে, তাহা আমরা কিরূপে 
বুকিতে পারি! তরঙ্গ দেখিয়া_ বিষয়ের দ্বারা। রূপ-রসাদি বিষয়সমূহ 
একটির পর একটি আসিয়া এ ভ্তানের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতেছে । বখন 
আমর! বিষয়-গ্রহণে বিমুখ হই অর্থাৎ ন্ুযুপ্ত হই, তখন আর জ্ঞানের 
অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। অতএব বুঝিয়া লও- জ্ঞান স্বপ্রকাশ- 
স্বরূপ হইলেও যতক্ষণ বিষয়াকারে আকারিত না হয়, ততক্ষণ আমাদের 
নিকট প্রকাশ পায় না। এই বিষয়গুলি যে শক্তিপ্রবাহমাত্র, তাহা পূর্বে, 
বলিয়াছি । শাস্ত্রকারগণ এই শক্তিপ্রবাহকে স্ুলতঃ যড়ভাব-বিকার 
বলিয়াছেন; বথা, জায়তে_-জন্মগ্রহণ করে, অস্তি-_প্রতিকূল শক্তি- 
প্রবাহের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আপন সন্ত! বর্তমান রাখে, 
বর্ধতে-_বৃক্ধি প্রাপ্ত হয়, বিপরিণমতি--পরিণাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 
বৃদ্ধির চরম অবস্থায় উপনীত হয়, অপক্ষয়তি-_ক্রমে- ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইতে থাকে নশ্তি নট বা অদৃশ্য হয়। প্রত্যেক পদার্থে 
প্রতিমুহূর্তে এই ছয়টি বিকার সংঘটিত হইতেছে। এই হয়টি 
বিকারকে আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিতে গেলে--স্গি, স্থিতি ও প্রলয় 
এই ব্রিবিধ ক্রিয়া বলা যায়; স্থতরাং জর্গা বলিলে--বিষয় বলিলে 
বুর্বিবে-_উহছা “সৃষ্টি "স্থিতি প্রলয়াত্তিকা একটি মহতী শক্তিবিশেষ। 
একটি ফল বাঁ ফুল হাঠে'লইয়া দেখ, উহাতে উক্ত ষড়-ভাব-বিকার ব! 
হৃপ্রিস্থিতিলয়র” ' ক্রিয়াশক্তি প্রতিক্ষণে' প্রবাহিত হইতেছে । এইরূপ 
জগতৈর সর্ববত্র। 
“এস্লৈ একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে, শক্তি ত স্থির পদার্থ লে, 
উহা গ্রতিনিনত 'লরিবর্তনগীল,_প্রবাহময় ; তবে এই জগৎকে গস 
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স্থির দেখি কিরূপে ? একটি দৃষটাম্তত্বারা আমরা ইহার সমাধান করিব-। 
একখণ্ড কাষ্ঠশলাকার অগ্রভাগ অগ্নিসংঘুক্ত করিয়া অতি দ্রুতবঝেগে 
সঞ্চালিত করিলে একটি স্থির অগ্নিময়রেখা আমাদের প্রত্াক্ষ হয়। 
জগতের স্থিরতা এবং সত্তাও ঠিক এইরূপ; স্থৃতরাং রূপ রস'দি বিয়য়- 
সমূহ যে একটি শঙ্তিপ্রবাহমাত্র ইহা! বেশ প্রতীতিগোচর হয়। এই 
শক্তি, অনন্ত বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাগডাকারে পরিদৃশ্যমান হইলেও বস্ত্রহঃ. উহা 
এক। প্রকাশগত বিভিন্নতা৷ দেখিয়া, শক্তিগত বিভিন্নতার অনুমান 
সঙ্গত নহে । একই তড়িৎ-শক্তি কোথাও আলোক, কোথাও বাজন, 
কোথাও মুদ্রণ, কোথাও যান-পরিচালন ইত্যাদি অসংখা প্রকারে 
প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ একই শক্তি এই বৈচিত্রপূর্ণ জগদাকারে 
প্রতিনিয়ত প্রকটিতা। 

এই শক্তি পুর্বেবান্ত জ্ঞানবক্ষে অবস্থিতা । শক্তির দ্বারাই জ্ঞান 
প্রকাশিত ॥। এই ছুইটি জিনিষ লইয়। জগতে দার্শনিকগণের যত বিচার । 
একটি জ্ঞান আর একটি শক্তি। এই দুইটি এক কি ভিন্ন। সাংখা 
বলেন-_ভিন্ন; জ্ঞান নিদ্্িয় নিফল চৈতন্ময় পুরুষ ; আর শক্তি জড়া, 
পরিণামশীলা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক হইলেই পুরুষ 
প্রকৃতিবিষুক্ত হইয়া মুক্তম্বব্ূপে অবস্থান করেন। প্রকৃতি-যুক্ততাই 
পুরুষের বন্ধন বা জীবভাব। ইহা! দ্বৈতবাদ। : বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলেন-- 
প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন নহে। প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি বা অবয়বমাত্র। 
অঙীর সহিত অঙ্কের যে ভেদ, ইহাতে তাদৃশ'ভেদ আছে। পুরুষের 
লান্মুখাই মুক্তি এবং তরদবিমুখতাই বন্ধন । নেদীস্তবাদের মতে জ্ঞন ও. 
শক্তি সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ । শক্ষি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই; 
কিন্তু এ শক্তি-অংশটুকুর নাম মায়া ; উহ! মিথ্যা, ইন্দ্রজালর। 'উহার 
'নাস্তব-সম্তা নাই, একমাত্র জ্ঞানেরই পরমার্থ সত্যা.। .. তবে, অগদাকারে যে' 
শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, উহা রজ্জ,সপ্বৎ ভ্রান্তিমাত্র। ইহা : বর্তমান 
মন্ৈতষাদ। ইহারা দকলেই সত্াদর্শী । , সাকমার্রেরই ,এই , সকল, 
প্লনুভূন্তির দ্য দিয়া আসিতে হয় প্রথমে বৈতপতীজি পুরু 


দেবীমাহাত্ত্য ১৯১ 


বিশিষ্টাদৈতপ্রতীতি, তাঁর পর সত্য-ঙ্িধ্যা মিশ্রিত অদ্বৈত প্রতীতি ; কিন্ত 
সর্বশেষে সাধক উপনিষদ প্রতিপাদ্ধ জ্ঞানে বা আর্ধদর্শনে উপনীত 
হয। উহাই পূর্ণ অবৈতদর্শন | পরবর্তী দর্শনকাঁর কাশকৎন্ রী 
মহর্ধিগণ এবং বৈদিকযুগের ব্রন্মর্ষিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 
প্রামাণিক উপনিষৎসমুহ ধীবভাবে পাঠ করিয়া, উহার সরল অর্থ গ্রহণ 
করিলেও এই সিদ্ধান্তই স্থির হয়। প্রেমিক অবতার গ্রীগৌরানদেধও 
বলিয়াছেন 'অদ্বয়ভ্ঞানতত্ব ব্রজেক্জ্রনন্দন+ । এতস্তিন্ন তিনি 'অচিন্ত- 
ভেদাভেদ' কথাটি বলিয়। জ্ঞান ও শক্তির বথার্থস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। 
ঘেতম্ব বাক্য এবং মনের অতীত, যাহা বুদ্ধির বহির্দেশে ব্যবস্থিত, 
তৎসম্বদ্ধে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত কল্পনা করিয়া! “তিনি ইহাই অঙ্ক 
কিছু নহেন” এরূপ বলা সমীচীন নহে। তিনি যে কতকি, তাহা কে 
জানে? বাহার যেরূপ অনুভূতি, তিনি কেবল সেইটুকু বলিতে পারেন । 
যাহা হউক, আমরা বুঝিয়াছি--এ জ্ঞান ও শক্তি সর্ববতোভাবে 
কভিম্ন। সেই অখণ্ড জ্জানসমুগ্রের প্রত্যেক কল্লিত অণুই শক্তি। এই 
জন্যই বোধ হয় ধাষিগণ শক্তিবাচক চিশব্দে ইহাকে প্রকাশ করিয়াছেন । 
যখন শক্তির প্রকাশ থাকে না, তখনই ইহার নাম প্রজ্ঞান ব্রক্মা নিরগ্রন 
ইত্যাদি। শক্তিই জ্ঞানময় কিংবা জঙ্ঞানই শক্তিময় অথবা এতছুভয় 
তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা য়ায় না। তবে ইহা স্থির যে, জ্ঞান ও শক্তি 
দুই নহে, এক বন্ত। যখন স্ষ্টিস্থিতি প্রলয়াত্মিক। মহাশক্তি অগদাকারে 
প্রকটিত| হুন, তখন ইহার নাম সগুণ ব্রহ্ধ। ইহার কোথাও মিথা 
ভ্রান্তি এসকল শব্দ প্রযুজ্য নহে। আর্ধগ্রন্থে--উপনিষদে এ সকল 
শব্দে প্রয়োগ শ্াই। 
যাক্‌, বিচীর করিতে করিতে অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা 
টি আমার মা। উহারই নাম মহামায়া | উহারই প্রভাক--এই 
ংসারস্থিতি। সংলারখেল৷ খেলিতে গিয়া মা' আমার মমতীবর্ত়পে_ 
মোহরপে প্রীটতা। আবার সৌঁহর্তে নিপতিত জীবরূপৈও” ডিনি | 
খাঁহীরা সর্বত্ এইজপো মাঁকে দেখে ছাদের পক্ষে বন্ধন বলিয়া কিছুই 
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নাই; শৃতরাং মুক্তি বলিয়াও কিছু থাকে না। আমরা জানি-_আমরা 
ঢররই গর্ভজাত, মায়েরই অস্কে ধৃত, আমরা সর্ববতোভাবে মহামায়ার 
আনন্দময় * নগ্ন শিশু । এ যে এতক্ষণ বিচার করিতে গিয়া, 
কেবল "জ্ঞান ও শক্তি” এই ছুইটি কথার ব্যবহার করিয়াছি, উহা শুধু 
ভাষার কচকচি। কেহ উহাকে তত্বমাত্র বুবিও না। উনি--একজন:) 
উহার ব্যক্তিত্ব আছে। পসর্ব্বেক্দ্রিয-বিবর্জিত হইলেও উহার সর্ব্ে- 
ন্িয়ের ধন্ম আছে, ন্সেহ আছে, ভালবাসা আছে, দয়! আছে, স্মুলদেহ 
ধারণ করিবার শক্তি আছে। উনি সগুণ, নিগুগ এবং এতচুভয়ের 
অভীত। উহাকে একটি তন্বমাত্র বুঝিতে গেলে পথহারা হইতে হইবে । 
উনিই আত্মা, উহারই এ সৰ খেলা । এই সংসার-মাঝে সং সাজাই তার 
আনন্দময় লীলা । ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর। মা বলিয়া, সখা বলিয়া 
বন্ধু বলিয়া কাতরপ্রাণে ডাক। ধরা দিবার জন্য আকুল হইয়া কাদ। 
দব সংশয় মিটিয়৷ যাইবে । জীবন চরিতার্থ হইবে। কাঁদিতে পার না 
অভ্যাস কর! পুস্তক পড়িয়া বুঝিঝে না মহামায়া কে? কিরূপে 
সংসারস্থিতি করেন কেনই বা মমতাগর্থে নিপত্িতা হুন। গুরু বলিয়া? 
তার শরণাপক্ল হও, সব পাইবে, সব বুবিবে। | 


তন্নান্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিডে। জ্গৎপতে। 
মহামায়া হরেশ্চৈতন্তয়। সন্মোহাতে জগৎ & ৩৮ ॥ 


অঅন্যুব্যাচ্ছ। এই মহামায়া জগত্পতি হরিরও যোগনিদ্রাম্মরূপ! । 
এই জীবজগৎ তণর্তৃকই সমাক্প্রককারে মোহায়ছন্ধ থারে। অতএব 
হে রখ! এ বিষয়ে বিস্মায়ান্বিত হইও না। 

ন্ব্যা্খলা। মেধস্‌ এইবার স্মুরথ ও সঙ্গাধিকে বিশেষভাবে বুষ্কাইয়া 
দিতেছেন- তোমরা যে* পরিত্যক্ত 'রুঁজয ও শ্রী পুত্রাধির প্রি 
আলক্রি পরিহার করিতে পারিতেছ, না, ইহাতে, বিলিত |. রিয়া 
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হইবার কোন কারণ নাই। মহাম্ধয়া_মোহজনর্না, তিনি ত মুগ্ধ 
করিবেদই ; তুমি ত সামান্য জীব, তিনি জগত্পতি হরিরও যোগনিস্তা- 
স্বরূপা। যিনি এই জগণকে পালন করিতেছেন-সেই জগদ্ব্যাপক 
বিষুঃ বা প্রাণশক্তিও যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন । তিনিই এই জগৎকে মুগ্ধ 
করিয়। রাখিয়াছেন। যিনি যোগনিদ্রা-প্রভাবে বিঝুগকেও মুগ্ধ করিয়া 
রাখিতে পারেন, বিনি বিষুঃর ম্যায় পরিপুষট সন্তানকেও জগতের 
খেল! দিয় ভূলাইয়া রাখিতে পারেন, তিনি তোমার আমার মত জীবকে, 
তাহার মহান্‌ স্বরূপ হইতে বিচাত করিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিমুগ্ধ 
করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? 

কেন তিনি এরূপভাবে জগতকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন ? তীহারই 
শ্রেহের সন্তান আমরা! আমাদিগকে জগতের খেলায় মুঙ্ধ রাখিয়া 
তাহার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে ? তাহার নিজের কোন অভীষ্ট 
নাই। আমাদের ইষ্টই তাঁহার অভীষ্ট । আমরা এইরূপ মুগ্ধ হইতে 
চাকিয়াছিলাম, এইরূপ বনত্বের-_স্ষুদ্রত্বের খেলা করিবার জন্য এক দিন 
মহত্তী ইচ্ছাময়ী মায়ের শরণাপল্প হইয়াছিলাম। সেই দিন হইতে ইচ্ছাময়ী 
স| আমাদিগকে বুকে করিয়া! অনন্ত বহ্ত্ব-_মদ্বিতীয় বনৃত্ব সম্ভোগ 
করাইতেছেন। এক মুহূর্তের জগ্যও অন্কচাত করেন নাই। জনেক 
সাধক এইখানে আসিয়! বড় সমস্তায় পড়েন। সাধক বখন জার বৃদ্ধ 
চাছি না, আর বিষয়-বাসনা চাছি না, আর কামিনী কাঞ্চন চাহি না, আর 
বহুত্বের খেল। ভাল লাগে নামা! এক হইতে আসিয়াছি আবার এক 
কর মা!” এইরূপ বলিতে বলিতে সরল নগ্ন শিশুটির মত ধুলিবিলুষ্ঠিত 
হইয়া না মা-করিয়া কীদে, তখনও এই বহুত্বের স্পন্দন--হৃদয়-বিঙারক 
বাসনার স্ভুক্ষিত বহ্ছিয় শেষ শিখা নির্ববাপিত হয় নী। শিশু হত চাই না 
চাই না! বলিতে থাকে, মা যেন ততই জোর করিয়া সেই অশ্রার্থিত 
বিষয়লমুহ দিতে ধাফেন।- আজ না হয় তুমি পরিপুষ্ট হইয়াছ, জাজ 
বিযয়াকে জকিঞিৎকয় বুবিম্াছ, 'ভাই আজ জণর বছত্ব চাহি না বলিতেছ ; 
কিন্ত একদিন ভূমি এই বদের জন্থাই হাতের শর্পাপয় হইয়াছিলে। হা 
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সে কথা ভুলিয়! যান নাই। তুমি দ্বাহিয়াছিলে; তাই, তিনি ন্নেছে মুক্ধ 
_ হইয়া ভোমারই প্রার্থিত বহুত্ব নির্বিচারে দিতেছেন। বিকার-গ্রস্ত পুত্র 
, বিকারের ঘোরে মায্সের নিকট ঠেতুল খাইতে চাহিয়াছিল। মা তথ্খন 
তাহাকে খাইতে দেন নাই। এখন পুত্রের বিকার দুর হইয়াছে । 
তেতুল খাওয়ার কথাও স্মরণ নাই; কিন্তু মা সেই কথাটি মনে করিয়া 
রাখিয়াছেন__একদিন পুত্র তেতুল চাহিয়াছিল। আজ আর সে চাহে 
না, তথাপি পুত্রস্সেহে বিমুঢ়া ম৷ তুল আনিয়া সন্তানের মুখের কাছে 
ধরিলেন। খাও বস! একদিন বিকারের ঘোরে চাহিয়াছিলে, তখন 
তোমায় দিতে পারি নাই, এখন বিকার দূর হইয়াছে, এখন অনায়াসে 
তেঁতুল খাইতে পার। পুত্রের অনিচ্ছায়ও তখন মা তাহাকে তেঁতুল 
খাওয়াইয়৷ থাকেন। ঠিক এইরূপে মহামায়া মা জগতকে মুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন। | 

যে সকল সাধক এই অবস্থায় আসিয়া হতাশ হইয়া পড়েন, 
তাহাদের সম্মুূথে গুরু মেধস্‌ কি অভয় বাণীর বিজয়-পতকা 
ধরিয়াছেন দেখ! তিনি বলিতেছেন-_-“তয়৷ সম্মোহাতে জগৎ” তিদিই 
এই জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি কি করিবে? মা-ই 
যে মোহরূপে সাজিয়৷ তোমায় মুগ্ধ করিতেছেন। এ মোহুরুপিনী 
মাকে দেখ। দেখ মা তোমায় মুগ্ধ করিতেছেন! এ মোহরূপে- তোমার 
ম৷! এই বিশ্বাসটা বন্রব দৃঢ় ধারণায় বুকে বসাও। বতই মুখ হও না 
কেন, তুমি মা বলিতে ছাড়িও মন! । কাম আসে, ধল- জর মা; কাঞ্চন 
আসে, বল--জয় মা; বিষয়-বাসনা আসে, বল--জয় মা) মমতা আসে, 
বল--জয় মা; তোমার ভয় কি! সবই যেমা!. বে মুর্তিতেই আন্ুক 
না কেম, ভোমার মা-ই ত আসেন। হউক ক্ষত ! হউক মলিন! হউক 
পক্টিলতাদন় !. তিনি তোমার মা, ইহা নিশ্চয় । :' তুমি:.'তোহাফে 
অবজ্ঞ/ কর কেন? দ্বণাব্ঞজক কুটিল কটাক্ষে তাঁড়াইয়া, দিতে চাও 
কেন... মা-বলিয়া-তাহাকে অভিবাদন কর।” মা বলিয়া এ দোহরাধিনী 
মায়ের; ভচবে' অভ্রদসিভ-পুষ্পাজলি গাও) আর বল--“না?! - টুইন: 
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বধু মহেখ্ররের প্রসূতি মহামোক্ষ-প্রদায়িনী রাজরাজেশ্বরী, হইয়া এমন 
কাঙ্গাল বেশে--এমন ক্ষুত্রতার সাজে এত মলিনতার ছন্মবেশ পরিয়া 
আমার সম্মুখে আসিলি ? হা ভাগ্য আমার 1৮ এমনই করিয়া! মোহরূপিণা 
সায়ের চরণ ধরিয়া কাদ, দেখিবে কি হয় ! 


জ্ঞানিনাস্পি চেতাঁংসি দেবী ভগবতী হি সা। 
ধলাপাকুষ্য মৌহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥ 


আসন্নুন্বাদ। সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্তকে 
বলপুর্ববক আকর্ষণ করিয়া, বিষয়-বিমুগ্ধ করিয়। থাকেন। 

ব্যাখা । দেবী শব্দের অর্থ ফ্ভোতনশীলা। বনুভাবে প্রকাশ 
হওয়াই তীহার স্বভাব । অথব। দিব ধাতুর অর্থ ক্রাড়া। এই ৰহুত্ব- 
ক্রীড়াই ধাহার স্বভাব, তিনিই দেবী। ভগবতী-__ষড়েশর্শালিনী। 
এই দুইটা মহামায়ার বিশেষণ । মায়ের আমার এমনই খেল।, এমনই 
প্রভাব যে, বাহারা জ্ঞানী-র্বীহার। আত্মজ্ছান লাভ করিয়াছেন, বীহাদের 
আত্মানাত্ম-বন্য-বিবেক হইয়াছে, তীহাদিগের চিত্রকেও বলপুর্ববক আকর্ষণ 
করিয়৷ বিষয়াতিমুখী করিয়া থাকেন। ইহাই তাহার দেবীত্ব--ইছাই 
তাহার খেলা । এই 'বলাদাুষ্য ন! হইলে, আচার্য শঙ্করের বৌদ্ধদলন, 
বেদান্ত-ভাষযাদি বনতগ্রস্থ-প্রপয়ন, সনাক্ত ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্টা-প্রয়াস, 
দিিজয় গুভূতি কার্য্য সম্পন্ন হইত না। এইরূপ জোর করিয়! 
টানিয়া ন। লামাইলে, ভ্ক্তবীর গৌরাঙ্গদেবের নানা দেশে, ধর্্মপ্রগার, 
গলিতিতের উদ্ধার প্রভৃতি কাধ্য সম্পন্ন হইত না। এইরূপ সর্ববন্রে। 
“গুর্বেব পুর্ব ঘে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন"বাহাদের 
জ্যামভত্তির। উদ্বল ভালোকে জগত ধস্ক হইয়াছে; যনে রুরিও 
নাস্পভীন্থারা, মহামায়ার হাত হঈতে নিষ্কৃতি লা করিয়াছিলেন। 
সবাই ।সিথ্যা) হতট ভ্রোস্তি লুদ লা. কেন, মন্থামান্সা,হফ, নিত্য 


১৬ সাধন-সমর 


সত্য, তাহা সুখে না* বলিলেও, ক্কাধ্যদ্বারা অজত্র প্রমাণিত ০ 
গিয়াছেন। 

কোন সাধক এমন মনে করিও ল! যে, তুমি অহন্িশ সমানভাবে 
মায়ের আমার অচিন্তা অব্যক্ত অনির্দেশ্য স্বরূপে যুক্ত হইয়া থাকিতে 
পারিবে । তাহা কশ্মিন্কালেও হয় নাই, হইবেও না। “মৌনী বাবাই 
হউন, আর পর্ববত-কন্দর-নিঝাসী কিংবা নির্জন মহারণ্যস্থিত সাধু 
সঙ্ন্যাসীই হউন, মহামায়ার প্রভাব হুইতে কেহই পরিত্রাণ পান নাই। 
ওরে ! যতদিন দেহ আছে, ততদিন মহামায়া আছেন বিদেহ-কৈবল্য 
একদিন হয়। যেখানে গেলে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, সেইটাই 
মায়ের আমার পরম ধাম। সেখানে তিনি যে দিন ইচ্ছা করিবেন, সেই 
দিন লইয়া বাইবেন। তৎপূর্বেব কাহারও যাইবার অধিকার নাই। 
প্রয়োজনই বা কি? মায়ের কোলে থাকিয়া মায়ের খেলা দেখ না_কি 
আনন্দময়! এতদিন নিজের সংসার করিয়াছ৯ আপনি কর্তা সাজিয়! 
সংসার-খেলা খেলিয়াছ। কত আঘাত পাইয়াছ, কত ধুলা ময়লা 
মাখিয়াছ। এখন মাকে চিনিয়াছ, মাকে পাইয়াছ, মায়ের কোলে 
থাকিয়! মায়ের সংসার-খেলায় যোগ দাও। তখন তুমি কর্তা ছিলে, 
এখন মা কর্তা। এখন আর আঘাত পাইবে না ধুলা! মাথিবে না । 
তৰে আর খেলা করিতে দোষ কি? কেন ত্যাগ ত্যাগ করিয়া ব্যস্ত হও ? 

বাহারা সাধনার একটু উচ্চন্তরে উঠিয়াছেন অর্থাৎ মা বাহাঁকে- 
বিশেষভাবে আত্মন্বরূপ বুঝান্ দিয়াছেন, তাহারা এই ““বলাদাকর্ষণে” 
'ভয় পান না, হুঃখিত বা বিধধও হন না; কিন্তু প্রথম-প্রবিষ্ট সাধকগণের 
এই অবস্থা অতীব ঘাতনাপ্রদদ। ধর, একটু ধ্যানস্পুজা বা এমন কোনি 
কার্য করিতে আরম্ভ করিলে, যাহাতে কিছুক্ষণ মাতৃযুক্ত হইয়া থাকিতে 
পার; কিন্তু একটু যুক্ত থাকিতে না থাকিতে এ 'বলাদাকৃষ্য', কে বেন 
বলপূর্বক চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া বিষয়মুখী করিয়া! দিল। 'খাথবা ভূমি 
দৃঢ় সংকয়া করিলে যে, জীবতন সওবার্ধ্য ব্যতীত অসহকারধ্য করিবে না» 
কিন্তু লেখানেও দেখিবে--কে যেন তোমার জনিষ্ায় বলপুর্ববক কাদা 


দেবীমাহা ত্য ১৪৭ 


সহল্লচ্যভ করিয়া দলিল মা ত এরূপ বলপুর্ববর্ঝ আকর্ষণ করিবেনই, 
সে আকর্ষণ যে মানের, তুমি শুধু তাহাই দেখিয়া যাও । ইহাই এই 
মন্ত্রের বিশেষ জ্ঞাতব্য । * 


তয়] বিস্যজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্‌ । 
সৈষ! প্রসন্ন। বরদা নৃণাঁং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৪০ ॥ 


অন্মুলাচণ। এই শ্ছাবর-জঙ্গমাত্মক নিত্যপরিবর্তনশীল বিশ্ব 
ততকর্তৃক স্য্ট। তিনি প্রসম্না ও বরদারূপে অতিশয় সম্মিছিতা হইলেই 
মনুষ্যগণ মুক্তিলাভের যোগ্য হয়। 

ল্র্তাধ্যা। চরাচর, জগণ্ড ও বিশ্ব এই তিনটা শব্দে পুনরুক্তি-দোষ 
দেখিয়। অনেক টীকাকার অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন। আমর! সে 
রকম গোলযোগে যাইব না । চর--গমনশীল ; অচর-_স্থিতিশীল ৷ অর্থাৎ 
স্থাবর জঙ্গম । জগত নিত্য পরিবর্তনশীল ; বিশ্ব--যাহ! নিয়ত মাতৃ- 
অঙ্কে প্রবিষ্ট হয়। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ষে ব্রদ্ষাণ্ড প্রতিনিয়ত 
পরিবর্জুনের ভিতর দিয়৷ অব্যক্ত সস্তায় প্রবেশ করিতেছে, ইহা তীহারই 
রচনা । এই মন্ত্রে হজ্যতে শব্দটার মধ্যে যে স্ষ্ি, স্থিতি ও লয় তিনটি 
কার্ধ্য ব্বস্থিত আছে, তাহ! বুঝাইবার জগ্যই এ তিনটা শব্দের প্রয়োগ 
হইয়াছে । চরাচর-_-ন্ি, জগত__স্িিএবং বিশ্ব লয়ের গোতক । 
রা টা ভিতর একটু রহ্‌ন্ত আছে! স্থজ. ধাতুর অর্থ বিসর্গ ব 

গা) সুতরাং জগঞ্ুহপ্তি বলিলে-_অগহ-পরিত্যাগ বুঝায়।. পূর্বে 
রে অনৃশ্তাভাবে কারণরূপে- মাতৃগর্ভে বীজরূপে অবস্থিত ছিল। জগ 
সেই অব্যক্ত ভাব্‌ পরিত্যাগ করিল, অনৃশ্ঠ দৃশ্ট হইল, কারণ কার্ধ্য হুইল, 
বীজ বক্ষে পরিণৃত হইল 1 ইহারই দাম ত্যাগ বা স্তপ্রি। গীতায়ও 
“ভুতভাবোধবকরোবিলর্গ : কর্পসংজ্ঞিতঃ* কম্টীতে ঠিক বন্াই. গারিবাক্ক 


টং নর এ 


১১৮ সাধন-সমর 


এইখানে আমরা” “ স্যটিতন্বএসম্থচন্ধ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব-_ 
প্রকৃতি হইতে মহত, মহত হইতে অধঙ্কার ইত্যাদি ক্রমে প্রক্কৃতির 
পরিণামরূপ সাংখ্যোক্ত সি কিংবা আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ 
হইতে বায়ু ইত্যাদিক্রমে মায়ার বিবর্তরূপ বেদান্তোক্ত স্ষ্িতত্ব অবগত 
হইলে, সাধনজগতের পক্ষে বিশেষ কিছু লা হয় বলিয়া মনে হয় ন!। 
উহা জ্ঞানরাজ্যে বিচরণের পক্ষে কথঝিঃও সহায় হয় । যাহা হউক, আমর! 
ভান দিক্‌ দিয়া স্থষ্টিতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
পুর্ববে ষে অখণ্ড জান ও মহতী শক্তির কথা বলিয়া আসিয়াছি, 
সেই শক্তিটা একটা ইচ্ছানাত্র। এই যে প্রত্যেক জীবের মধ্যে ধনেচ্ছা, 
পুত্রেচ্ছা, বিষয়েচ্ছা, সৃখেচ্ছা ইতাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষণ-বিশিষ্ট ইচ্ছার 
প্রকাশ হইতেছে, ইচ্ছা হইতে এ বিশেষণ-অংশ পরিত্যাগ করিলে, 
পরন্গাগুব্যাপী একটা মহতী ইচ্ছার প্রতীতি হয়| অখণ্ড জ্ঞান বা চি 
শক্তি এই মহতী ইচ্চারূপিণী। সেই শদ্বিতীয়া মহতী ইচ্ছায় ভাবে 
প্রকটিতা হুইবার কল্পনা বিকাশ পায়'। এই কল্পনাই জগৎ। কল্পনা 
মনের ধর্ম! নিরপ্রনা নিরিকল্লা চৈতন্থময়ী মা যখন মনোময়ী বা ইচ্ছা- 
ময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই এই চরাচর স্ষ্ট হয়। আমাদের 
নিজ নিজ মনের ভাবগুলি যদি বাহির করিয়া কাহাকেও দের্খাইতে 
পারিতাম, তবে আমরাও এইরূপ সৃষ্টি করিতে পাঁরিতাম ; কিন্তু তাহ। 
পারি না; কারণ, আমার মনকে মায়ের মন বা! বিরাট মন হইতে স্তন 
করনা করিয়া জীবনের গণ্তীররীধা সহ্কীণ করিয়া ফেলিয়াছিঃ কিন্ত 
মনোময়ী মহতী ইচ্চাময়ী মহামায়া মা আমার বেখানে যেরূপ সম্বল করেন, 
সেইথানে সেইপ্ঈ্প ভাঁবে ঘন হইয়া যান; স্থতরাংগদার্থরূপে গুলে তাক 
হুন। আমীদের একটা মাটির পুতুল গঠন' করিতে হইলে, হস্তপদ- 
সঞ্চালন, ৃত্িকা-সং গ্রহ ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় হয়? । কিন্ত 
ীরসরা বখন ধনের ত্বারা কোন: পুতুল গঠন করি, 'তৃখন কোনও রূপ 
চেষ্টা ঝা বিবিধ উপদগান সংএহ করিতে হয় না। 
| 215৯5 
মনে কর, তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ-__“নুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে জাঁয়েহিণ 


দেবীমাহা স্ব ১৯৯ 


করিয়া সহ সহজ দর্শকগণের ॥ উচ্চ, জয়ধ্বনিয় মধ্য দিয়া, অসংখা 
অট্রালিকাশোভিত মহানগরীর রাজপথে বিচরণ করিতেছ।” এ স্থলে 
যেরূপ এ হস্তী দর্শকবুন্দ, অট্রালিকা, রাজপথ প্রভৃতি তোমার মনের 
কল্পনা বাতীত অন্থা কিছুই নহে; অথচ ্বপ্নদর্শন-কালে এত প্রত্যক্ষ, 
এত ন্থুলভাবে উহার প্রতীতি হয় বে, আর উহাকে কল্পনা বলিয়া উপলব্ধি 
করিতে পার না: সেইরূপ মনোময়ী মা আমার বনুত্বের কল্পনা করিয়া 
আপনাকে বু ভাবে প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই সৃষ্টিতত্ব। 
পুর্বে বলিয়াছি--তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দময়ী ; সুতরাং ভীগর এই সৃতি 
অথবা বহভাবের মধ্যেও তাহার সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দরূপ ত্রিবিধ 
বিকাশ সুস্পষ্টভাবে পরিবাক্ত ॥ আর একটী বিশেষত্ব এই--তিনি 
স্বয়ং অদ্িতীয়া ; তাই, তাহার এই সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থ অদ্বিতীয়। দ্বইটা 
প্রাণী, ছুইটী পত্র, এমন কি হুইটী বালুকাকণাও একরূপ নহে। সাধক ! 
একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ, সর্বত্র মা আমার স্ন্বিতীয় সচ্চিদ/ননারূপে 
বিরাজিত রহিয়াছেন। যতই বন্তত্ব, যতই ক্ষুদ্রত্ব লইয়া আত্মপ্রকাশ করুন 
না কেন, এই অদ্বিতীয়! সচ্ছিদানন্দময়ী মু্তির ব্যাঘাত কোথাও হয় নাই। 
এই জগতই মায়ের আমার খুল মুত্তি। যে ইহাকে ম৷ বলিতে না পারিবে, 
যে ইহাকে মা বলিয়া না দেখিবে, সে কিরূপে মায়ের জগদতীত অতি 
সুর্মম__কেবল জান, কেবল ইচ্ছা, কেবল শক্তি-মুণ্তি দর্শন করিবে? 
মনোময়ী মাকে ধরিতে মা পারিলে, বিশুদ্ধ চেতন্তমরী. মাকে কিরূপে 
পাইবে? যাক্‌-সে্জগ্ক কথা। .$ 

এই স্থঙ্ি তিনি. কেন করিলেন ? তাহার--ইচ্ছা ; এই বৈচিত্র 
কেন? তীহার লীল/। একজন বাহক একজন. বাহা, কেহ প্রভু 
গে ভৃত্য, কেহ পাপী কেহ পুণাবান্‌। এ সকলই তীহার লীলা. । তিনি 
কাহাকেও দণ্ড বা পুরস্কার দিড়েছেন না। কর্মফল, পুরন্বাঁ, 
ত্রিক্কার। লাধুর- পরিতাণ, ছুককৃতের . বিনাশ ইত্যাদি জানের... পম 
স্বর বতক্ষণ তীহাকে দেখ! না যায়। জতক্ণ জীব এই সকল, জানে 
রিচরণ করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু..রিশ্বরূপ-দর্শনের পর সাধক দেখে. 


২০০ সাধন-সঙ্গর 


“প্রিয়োহসি মে” “অয়মাত্মা সর্বেয়ং তৃতানাং মধু, অশ্য আত্মনঃ 
সর্ববাণি ভূতানি মধু” সবই যে তিনি, তিনি ছাড়া কোথাও কিছু নাই; 
স্ৃতরাং কর্মফল, দণ্ড*ব৷ পুরস্কার ইত্যাদি কিরূপে বলিব ? মনে কর-_ 
তোমার চিত্তে বখন সপপ্রবৃত্তি প্রকাশ পায়, তখন তুমি তাহাকে পুথক্‌ 
একজন বোধে পুরস্কৃত কর না; অথবা অসংবৃত্তি প্রকাশ পাইলে, 
তাহাকে দূর করিয়। তাড়াইয়া দাও না, সবই যে তোমাতে ফুটিতেছে। ইহাও 
সেইরূপ । মা আমার--“স অসৎ তত্পরং য”। কর্মফলানুরূপ 
স্থস্িবৈচিত্র্য-_জ্কানের বিচারে যথার্থ । মায়ের এই স্বাধীন লীলারঙ্গের 
ভিতর কার্্য-কারণ-পরম্পর অনুসন্ধান করিতে গেলে এইরূপ অসংখ্য 
শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষীভূত হয়। সেই নিয়ম ও শৃঙ্খলাগুলি আবিষ্কার করিতে 
গিয়া, দার্শনিক অথবা পৌরাণিক স্ৃ্টি-প্রক্তিয়৷ বর্ণিত হইয়াছে । 

যাহা হউক, চরাচররূপে মা আমার স্থস্টিশক্তিময়ী ব্রহ্গামূত্তি । 
অগহরেপে পালন-শক্তিমধী বিষুঃমু্তি এবং বিশ্বরূপে সংহরণ-শত্তিময়ী 
শিবমুত্তি। এই স্থনা্দি তিনটী ব্যাপার যে গ্থানে সংঘটিত হয়, তাহাই 
ঈশ্বর, অক্ষর পুরুষ প্রভৃতি সংঙ্ঞায় অভিছথিত হয়। সহামায়। মায়ের 
অন্তরে এই তিনটী ভাব অব্যক্তভাবে 'লুকায়িত ছিল। তাহা 
প্রকাশযোগ্য করিতে গিয়া, তিনি সেই অব্ক্ত ভাব পরিত্যাগ করিলেন । 
ভাই, বিস্জ্যতে অর্থ ত্যাগ। ইহাই তাক্িকগণের ০০০৪৪ মহাকালীর 
ব্রহ্ধা-বিযুঃ-মহেশ্বরের প্রসব । 

ইনি খন নরগণের মুক্তিরূপে অর্থাৎ বন্রূগ গিত্যাগ করিয়া? মাত্র 
শুদ্ধ বোধরূপে পরি্যক্ত হইবার জন্ট-.মনোময়ী মুঠি পর্রিস্টাগ* করিয়া 
আত্মমু্ডিতে প্রকটিত হইবার জগ্য উদ্ভা্ হয়েন, দাীনই প্রসাদ ও বরদী- 
রূপে অভিধাত্ত হইয়া থাকেন। নিষ্তাতৃগা, নিত প্রস্দা, নিত্য ধরদারিনী 
মা আমার নিত্যই জীবগণের সুক্ির জন্য অন্তর হইতে 'অন্তয়ে-অতি 
লিকটে অবস্থান করিতেছেন? তাই, মঙ্ে “এখ” এই 'আতিসঙ্গিছিতত- 
বোধক এতদ্‌ শের প্রয়েশি' হইয়াছে । 


দেবীমাছাত্য ২১ 
সা বিদ্যা পরম। মুক়্েহেতুভৃত। সনাতনী । 
সারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৪১৪ 


অন্যুন্বাদ | তিনি বিদ্কা ও অবি্থা, পরমা ও অগ্ুরমা ; হুডরাং 
বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই হেতু । সেই সনাতনী মা সর্বব এবং ঈশ্বরেরও 
ঈশ্বরী। 

ব্যাম্খ্যা। মহামায়া মা আমার বিষ্ভারূপিণী | বিষ্তা--“যয়া তদক্ষর- 
মধিগম্তে | যাহাদ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জান! যায়, তাহার নাম বিদ্যা । 
বিদ্যা ও অবিষ্!-ভেদে বিছা দ্বিবিধা । অবিদ্তা শব্দের অর্থ বিষ্ভাবিরোধী 
নহে; কারণ, বিষ্ভা স্বপ্রকাশরূপা । তাহার বিরোধী কিংবা আবরক 
কিছুই থাকিতে পারে না । এখানে নঞটী ঈষৎ-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
বিষ্ভা ঘখন পরিচ্ছিন্ন জীবাদিরূপে প্রকটিতা হন, তখনই তিনি জবিস্তা 
নামে কথ্চিত হইয়া থাকেন। এখানে স! নিষ্া শবে বিষ্যা ও জবিষ্ভা 
উভয়ই বুঝাইতেছে। এইরূপে পরম! শব্দটাও পরমা অপরমা উত্তয়- 
অর্থের দ্যোতক । অকার-প্রশ্রেষ করিলেই এরূপ অর্থ হয়। “পরান্‌ 
্রন্ধাদীন্‌ অপি মাতি ইতি পরমা 1” ব্রঙ্ষা! বিষুঃ মহেশ্বরেরও নিয়মনকত্রী ; 
তাই, মা আমার পরমা । আবার অপর অর্থাৎ জীৰবজগতেরও নিয়মনকত্রী ; 
তাই, মা আমার অপরম।; স্থৃতরাং মুক্তি এবং নংসার-বন্ধ এই উভয়েরই 
কারণস্বরূপ! । তিনি সঁনাতনী--নিতা, অতএব সর্বব অর্থাৎ জীবজগৎ 
এবং ঈশ্বরী অর্থাৎ, মায়োপহিত চৈতন্য (ক্রঙ্গা, বিষুঃ, মহেশ্বর ) এই 
উজয়ের তিনিই ঈশ্বরী। এককথায় মহামায়াই সর্ব, ঈশ্বর এৰং 
এতছ্ুতয়ের অতীত ।.. মহামায়াই ক্ষর অক্ষর পুরুযোত্তম, জীব ঈশ্বর 
ক্ত্রক্ষ, মন প্রাণ আত্মা, জ্ঞান, চেয় ও জ্ঞ এই জ্রিবিধ বিভিন্ন রূপে 
আতুপ্রকাশ, করিয়া থাকেন । 

“খই, মন্লে মুক্তি ও সংসার-বন্ধ,. এই দুইটী কথা আছে; নৃতরাং . 
পিছলে ভসন্বন্ধ। একটু আলোচনা জাবশ্ুকে । ; জীব, ঘতদ্দিন বিশুদ্ধ 
চৈতন্য ধাভাস না পায়, ওতছিন, মাংলার-ন্ধদ মলেই করিতে পীরে না৷ 


৯০২ সাধন-সমর 


'মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ভিতর দিয়] প্রকাশিত হইতে হইলে, ষে ক্ষুদ্র 
শ্বীকার করিতে হয়, সেই ক্ষুদ্রতার-_পরিচ্ছিন্নতার যে একটা যাতনা আছে, 
যতদিন জীব ইহা উপলব্ধি করিতে ন! পারে, ততদিন মুখে সহত্রবার বন্ধন 
বন্ধর বলিলেওঞথার্থ বন্ধন-ভ্ভান হইতে পারে না । এক কথায়-_মাকে 
দেখিবার পূর্বের বহ্ধন-শু্ানই হয় না। একবার উশ্মুক্ত গগন-বক্ষে বিচরণ 
ন। করিলে, পিঞ্জ্রে অবস্থান যন্ত্রণাপ্রদ মনে হয় না। বন্ধনের স্বরূপ 
কি? মন; ষতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণই বন্ধন, ততক্ষণই সংসার। 
; একটী আত্ম-সংবেদন আছে--সংসরবীক্ষং মন এব [বিদ্ধি ন প্ুত্রভার্যা- 
.জ্রবিণাদিকং হি। সংসারনাশো মননোলয়েন ন তত গৃহ স্থাশ্রন বর্ভনেন ।৮ 
মনই হইতেছে সংসারের কারণ ; পুত্র ভার্ধযা ধন বিষয় ইহারা সংসার 
নহে। মনের লয় হইলেই সংসার-বন্ধন দূর হয়। গৃংস্থাশ্রম পরিত্যাগ 
করিলেই সংসার-ত্যাগ হয় না । 
মুক্তি! বড় দূরের কথা; বন্ধনজ্বান! বড় দুরের কথ; 
খানি ম।! যে মুহুর্তে যথার্থ বন্ধনভ্ঞন ফুটিবে, সেই মুহূর্তেই আমি 
নিত্তামুক্ত ; কারণ, আমি ধে ইচ্ছাময়ীর বরপুদ্র। এখনও যে মা! 
বন্ধন-অবস্থাই বেশ গ্রীতিকর বোধ হয়! আমরা বত্তই কিছু করি না 
কেন, বন্ধনটা বজায় রাখিতে খুবই ভালবাসি। মা! এ জগতে বাহার! : 
শত্তিমান্‌ মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহারাও ত তোমার 
দেওয়৷ ছুই চারিটী সিদ্ধির মুকুট মাথায় পরিয়া, আমিত্বকে মহত্ব-মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কই মা! তীন্াদের মধ্যে. বথার্থ 
মুক্তিপ্রপ্নাসী কয়জন ছিলেন? তারপর যাহারা তোমার রস্ত চরণের 
সর্মীপস্থ হইয়া শুদ্ধ ভক্তি বা বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিক্ষা করিয়া! জগতৈ 
সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক নামে পরিচিত, তাহারাও ত আমিকটীকে রক্ষা করিতে 
বন্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতে বিশেষ সচেষ্ট | তবে তাহাদের বিশেষস্ব 
. এরই যে,. তাহার! আমিস্বের মলিন পোষাকগুলি খুলিয়া ফেলিয়া, : উজ্বল 
বহুমূজ্য পৌধাকে: ফিডৃষিত* হইতে চাহেম | কই মা) ীহীরাই ফি 
ুকতিপপ্রানী 1 : আর -বীহার৷ লংগার-ন্তাপে বিদ্ধ হইয়া মুই হইতে: 


দেবীমাহাত্য ২৩৩ 


ইচ্ছা! করেন, তাহাদের সংসারের অতাঁৰ অভিষোগগুলি ুরীভূত হইলেই 
মুক্তিপ্রয়োজন অবসিত হয় । আমরা কিন্তু জানি মা! এ জীবত্ব থাকিতে 
তোমার জগত্প্লাবী অসীম ন্েহ স্স্তাগ করা যায় লা। এ ক্ষুদ্র বক্ষ 
তোমার সেই অসীম ন্েহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। এ ক্ষুদ্র নয়নঘ্বয় 
তোমার চির-লোভনীয় ব্রহ্মাগ্ুব্টাপী রূপরাশি গ্রহণ করিতে পারে না। 
এ ক্ষুড্র শ্রবণবিবর তোমার কমনীয়-ক-বিনিঃস্থত স্ধাময় আহ্বানরূপ 
প্রণবধধধনি ধরিয়া রাখিতে পারে না। তোমার অঙ্গনিঃস্যত দিব্যগন্ধ 
বহন করিবার সামর্থ এ ক্ষুদ্র নাসিকার নাই। এ ত্বক তোমার সে 
আত্মহারা স্পর্শ সহা করিতে পারে না। এ ক্ষুদ্র শিশুহস্ত তোমার 
ত্রিভুবনব্যাপী শ্রীপাদপলে ভক্তি-চন্দন-মিশ্রিত কুম্ুমসম্তার অর্পণ 
করিতে পারে না। আমার এই একটা মস্তক তোমার সহআ্র চরণে 
প্রণাম করিতে সমর্থ হয় না। আমি কিরপে তোমার সে আকুল স্নেহ 
অনুভব করিব ! ওগে! কূপে থাকিয়া! কি আকাশব্যাপিনী স্থুধাময়ী চক্দিকা 
পান কর! যায়? তাই, মা তোমার ন্েহ ভোগ করিতে হইলে-__-থার্থ 
আত্মপ্রেমে বিহবল হইতে হইলে, মুক্ত হইতেই হইবে। মা! আমরা 
মুক্তির জন্য মুক্তি চাহি না। মুক্তির কোন প্রয়োজনই নাই-_যদি 
বন্ধ অবস্থায় থাকিয়া তোমার শ্রেহ ভোগ করিতে পারিতাম ? অথবা! 
আমরা জানি--যে দিন, জীব তোমাকে প্রাণ বলিয়া, আত্মা বলিয়া 
বুঝিতে পারে--যে দিন ৫তামাকে আত্মদান করিয়। আত্মময় হইতে 
পারে, সেই দিন বন্ধন বা মুক্তি বলিয়া আর কিছুই থাকে না। 
আত্মদার. করার পুর্ব পর্যন্তই জীব্রক্ষে তুমি বন্ধন ও মুক্তিরূপে 
প্রকাশিত হও। . 

“মা! তুমিত নিত্যমুক্ত; তথাপি অনাদদিকাল হইতে এই জগদ্‌- 
বন্ধনে বন্ধ রহছিয়াছ। এই শৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বন্ধন তোমারই 
অঙ্গের নিভাডষণ । এত বন্ধনে থাকিয়াও তুমি ' নিত্তামুক্ত ! আর আমি 
-_আমি আমার মিত্যমুকত মায়ের কোলে জরস্থার করিকাও বন্ঝ !  ধিক্‌ 
আমাদের: সংকীর্ণ ,জ্ঞানকে 1. বিক্‌, আমাদের ?পুজক্কে | - বে'পুই নিত্য 
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উন্মুক্ত মাতৃবক্ষে লালিত পালিত হইয়া, আপনাকে বন্ধ বলিয়া! মনে 
করে, তাহার পুত্রত্ব বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু সে অন্য কথা $__ ৰ 
বতক্ষণ বন্ধনজ্ঞান প্রাণে না ফোটে, যতদিন খাই দাই বেড়াই বেশ 
আছি, বন্ধ আবার কি? এই ভাবটা দুরীভূত না হয়, ততদিন বুঝিতে 
হইবে-মা আমার এখনও তাহার বক্ষে বন্ধনজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হুন 
নাই। প্রার্থনা করিলেই তিনি সেইরূপে আবিভূ্ত হইয়া থাকেন । 
তখন অসহনীয় বন্ধনযাতনার বোধ হুইতে থাকে; সেই যাতনা হইতেই 
মুক্তির কামনা ফোটে । তখন মা জীবকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে 
উচ্চতর পদে লইয়! যান। যদি সেই সকল উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হুইয়াও 
প্রবল মুক্তিকামন! জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে, তবেই মুক্তিরূপিণী মা 
আমার স্েহের সন্তানকে আপন বক্ষে মিলাইয়া লন। যে ছুইটা 
অবস্থার ভিতর দিয়া জীব এই মোক্ষধামে উপনীত হয়, তাহা প্রতিপাদন 
করিবার জন্যই মন্ত্রে সর্বেবশ্বরেশ্বরীশব্দটি প্রযুক্ত হুইয়াছে। সর্বব এবং 
ঈশ্বর এই উভগ্নেরই ঈশ্বরী। প্রথমতঃ সর্ববন্ধে মুগ্ধ জীব মায়ের আমার 
সর্ববরূপে-_-জগত-ধুলি গায়ে মাথিয়া পরিতৃপ্ত থাকে। এইটি জীবভাব বা 
সর্ববভাব। তার পর এই সর্বব যাহাতে জাত, স্থিত ও সংন্ধত েইটি 
ঈশ্বরভাব। প্রথমে জীব সর্বস্ব হইতে এই ঈশ্বরত্বে উপনীত হইতে 
প্রয়াস পায়। অবশেষে এতছুভয়ের অতীত “পরমভাব। যাহাতে এই 
উভয় স্বরূপ সম্যক্ভাবে অবস্থিত, অথচ 'থাহাকে পাইলে, " এতছভয় 
অবস্থা আর অনুভবে আসে না, সেইটি মায়ের সৃর্বেবশ্বরেশ্বরী-ম্বরূপ ।. 
মনে কর-তুমি বস্ত্র দেখিতেছ ; যতক্ষণ তুমি কন্তে মু, ুতক্ষণ 
নাম, রূপ ও ব্যবহার-রূপিণী মায়ের সর্ববরূপে. অবস্থান: ফারিতেছ। 
তার পর বস্ত্রের কারণন্থরূপ সুত্রাংঙে দৃষ্টি দিপতিত হইল। ; এইট্ি-মায়ের 
ঈশ্বরস্বরূপের দৃষ্টান্ত ।. অবশেষে পুত্রের কারণ অনুসন্ধান: করিতে গিয়া 
দেখিতে'পাইজে:তৃলা ভিন্ন কোথাও কিছু.নাই। তখন তোমার. নিকট 
“হইতে বলের সাম/লপ,)+৪৭ এবং কারণ অর্থাৎ সূত্র: লক্ষলইক্দদৃশ্য 
“কইরা: -তখদ, পডুদি : অকারণে মুক্ঠ। ইহািলায়ের/ জামার 


দেবীমাহাত্থ্য ২০৫ 


সর্বেবশ্বরেশ্বরী-স্বরূপের উদাহরণ । এই তিন স্বরূপে যে ব্যক্তি কামচার 
অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারে, সে-ই আপ্তকাম মহাপুরুষ । সে-ই 
রন্ধন ও মুক্তির অতীত। জীবশ্রণীতেও এই ব্রিবিধ ভেদ পরিদৃষ্ট 
হয়। কতক বন্ধ, কতক মুক্ত এবং কতিপয় এতদুভয়ের অতীত । (মুমুক্ষু 
জীব বন্ধের অন্তর্গত)। এই তিনটী অবস্থাই যথাক্রমে অবিদ্তা, বিষ্তা, : 
ও পরম! নামে অভিহিত হয় এবং এই তিন অবস্থাই যে সত্য ও নিত্য, 
তাহ! বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে সনাতনী শব্দের প্রয়োগ হুইয়াছে। 


রাজোবাচ। 


ভগ্মবন্‌ ক হি সা দেবী মহাঁমায়েতি যাঁং ভবান্‌। 
ব্রবীতি কথমুৎপন্ন সা কর্মাহ্যাশ্চ কিং ছিজ 18২। 
যৎস্বভাঁবা চ সা দেবী যত্ম্বরূপা যছ্ুত্তবা। 
তৎসর্ধবং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বতোত্রহ্মবিদাংবর ॥৪৩1 


অন্যুবাদে। রাজা বলিলেন_হে তগবন্‌! হে দ্বিজ! আপনি 
খাহাকে দেবী মহামায়া বুলিলেন তিনি কে? তিনি কেন উৎপন্ন হন? 
তীহার কর্ম্মই বাকি? উহার যেরূপ স্বভাব, যে স্বরূপ এবং যাহা 
হইতে তিনি উদ্ভুত; , হে ব্রক্মবিদ্বর ! আমি আপনার নিকট হইতে 
সেই সকল তত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। 

ম্ব্যাখযা। এতক্ষণ রাজ! অবহিত-চিত্তে গুরু মেধসের বাক্য শ্রবণ 
করিতে করিতে এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন এবং মহামায়ার ঈষত 
আতাস পাই তাহার স্বরূপ জানিবার জন্য এতই উদ্দিন হইয়া 
পড়িয়াছেন যে, 'সর্ববং শতুমিস্ছামি' বলিয়া মনের. প্রবল, আগ্রহ 
বাহিরে প্রকাশ করিয়। ফেলিলেন। তাহাকে, জানিবার জ্যয এরুপ 
(একটা আগ্রহ দেখিতে গাইলেই, গুরু প্রন ছন।. এনস্থলে হুরখের 
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ব্যাকুলতা গুরুতে' ভগবদ্বুদ্ধির পলাপ ঘটায় নাই; তাই, প্রথমে 
'ভগবন্ঃ সন্বৌধন। ভগবান্‌, না হইলে ভগবত্তত্ব কে বলিবে ? তাহার 
কথ তাহার স্বরূপ, তিনি ভিন্ন অন্ত 'কাহারও বলিবার অধিকার বা সাম্থা 
নাই; ইহা সর ভালরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই প্রথমে এরূপ' 
সম্বোধন করিলেন । এ মন্ত্রেআর একটা শব্ধ আছে- ব্রহ্মবিদ্বর ! 
শ্রুতি বলেন-ব্রহ্ষ বেদ ব্রন্মেব ভবতি” যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই 
সাঁকার ব্রহ্ম । ব্রশ্ষজ্ঞ ব্যতীত ব্রঙ্গতত্ব কে বিশ্লেষণ করিবে? সৌভাগ্য- 
বলে জীবের যদি ব্রহ্মজ্ঞ-গুরু-লাভ হয়, তবে সকল, আশঙ্কা ও সন্দেহের 
মূল উৎপাটিত হয়। 

আধ্যাত্মিকভাবেও দেখা যাঁয়__-জীবাতা। সমাধিস্থ হইয়। শুদ্ধ-বোধে 
অবস্থান করিতে পারিলেই, তাহার এই সকল তঘ্ঘ উপলব্ি করিবার যোগ্যতা! 
লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধবোধ আত্মোপলবির সর্বশেষ উপায়। 
আত্মা মা আমার শুদ্ধবোধেই উদ্দ্বলরূপে প্রতিবিস্বিত। এই জদ্থ 
ইহাকে ব্রহ্মবিদ্‌ বলা যায়। জীবাতমা! এতক্ষণ সমাধি-সহায়ে এই বোধে 
অবস্থান করিয়া, একমাত্র মহামায়! বা অজ্েয়া মহতী শক্তিতত্ব কথঞ্চিৎ, 
উপলব্ি করিয়াছে । জীব বনু সৌভাগ্যবলে এই শক্তিতন্তে প্রবেশ 
করিতে পারে। ব্রাহ্মণ ন! টিকার | আভাস পাইলে, এই 
শক্তিতত্ব স্ফরিত হয় না। 

একবার এই শক্তি বা মহামায়ার সমীপন্থ হইতে পারিলে, জীবের 
বাবতীয় দুশ্চিন্তা ব্রিতাপদ্বালা সংসারের মোহজনিত উদ্বিগ্রতা সকলই 
ভিরোহিত হয়। ম্থুরথ এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন_-জীব যে সংসার- 
মোহে মুগ্ধ হয়, ইহা মহামায়ার ইচ্ছা বা লীলামাত্র। তাই, মহামায়ার' 
স্বরূপ বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য যুগপৎ ছয়টা প্রশ্ন করিলেন। 
(১ তিনি কে? (২) তিনি কেন উৎপন্ন হন? (৩) তাহার কর্ম কি এ 
48) তাহার হ্বভাব কিরূপ? (€) তাহার খপ কি? ডঃ এবং 
কোথা হইতে তাহার উদ্ভব। | 
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ধষিরুবীচ । 


নিত্যৈব সা জগম্মতি সয়া সর্ববমিদং অভম্‌। 
তথাপি তৎ সম্পত্তি বধ! শ্রায়তাং মম ॥8৪1 
দেবানাং কাধ্যসিদ্ধযর্থমাবি9ভবতি স! যদা। 
উৎপন্েতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥8৫॥ 


ঘঅন্যুশ্বাদদ । খধি বলিলেন--তিনি নিত্যা; এই জগণ্ই 
তাহার মৃত্তি; তিনি ঈর্ববত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তথাপি তাহার 
বহুবিধ উৎপত্তি-বিবরণ আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। (তাহার 
নিজের কোন কার্য নাই) দেবতাদিগের কার্যযসিদ্ধির জন্য বখন 
আবির্ভতা হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি উৎপন্না বলিয়া অভিহিত! 
হুইয়া থাকেন। 

হ্যাখ্যা। হৃরথ জিজ্ঞ।স। করিয়াছিলেন - মহামায়া কে? খঝষি 
তাহার উত্তরে বলিলেন-_তিনি নিত্য। ; তীহার ধ্বংস ও উৎপত্তি নাই; 
স্বতরাং ইন্ড্িয়গ্রাহা নহেন; কারণ, ইই্দ্রিয়গ্রাহ্থা পদার্থমাত্রই 
পরিচ্ছিক্নতা-নিবন্ধন ধ্বংলোতপত্তিশীল। আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়তারা 
যাহা গ্রহণ করি, ধ্বংস এবং উৎপত্তি তাহার ধর্্ম। মহামায়াতে সে 
ধন্ম নাই। তাই, তিনি নিজ্যা-অতীন্দ্রিয়া। 

সাধক! তোমার ভিতরে যে চৈতগ্য-স্ত| রহিয়াছে-_প্রাতিনিয়ত 
বাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছ, উহা ইন্রিয়গ্রাহা নহে ; অথচ নিত্য- 
সত্য--উহার ধ্বংস নাই, উতুপত্তি নাই, বৃদ্ধি নাই, অপচয় নাই, উহ! 
অচছেত্তা, অদ্ধাহা, অশোষ্য, অক্রেন্ভ; উ€/ তোমার অপ্রাপা না হইলেও . 
ধরিতে, বুঝিতে বা ভোগ করিতে পারিতেছ না; অথচ প্রতিনিয়ত 
তাহাকেই সম্ভোগ করিতেছন, তুমি জন্ম, মৃত্যু বাল্য, যৌবন বার্ধক্য 
্রস্ুতি পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আসিতেছ; কিন্তু তাঁহার, সঙ্গচাত 
কখনও হও নাই। তোমার কতই পরিবর্তন সংঘাত হইতেছে, হইবে? 
কিন্তু তীহার কোন পরিবর্তন নাই। শ্ুুল কথায় বাহাকে. তোমর! প্রাণ 
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বল, এ যে চেতনা--এঁ যে হু'স্‌, যাহ! আছে বলিয়া তূমি আছ, তিনি অণু. 
কি মহান্‌, তাহা বল! যায় না। উহার নাম নাই, রূপ নাই, গুপও কিছু, 
নাই। এইরূপে সাধারণভাবে তীহাকে জানিয়া লও । বাস্তবিক কিন্ত 
তাহাকে জানা যায় না; কারণ, তিনিই জ্ঞানস্বরূপ । জানার ভিতরে 
আসিলেই তীহার নিত্য-স্বরূপটার বিলক্ষণতা ঘটে। 

শিষ্য যখন ভগবৎস্বরূপ জানিতে চায়, তখন তাহাকে এই পর্য্যন্ত 
বলিলে, সে মনে করিতে পারে-_ইহার আবার লাভ কি? সাধনাই 
বাকি? ইনি ত স্থুলভ হুইয়াও অলভ্য, সাধনার অতীত ; কারণ, 
সাধনা একটা ধর্মবিশেষ, তিনি ত সর্বব ধর্মের অতীত ; শ্থুতরাং সাধমা- 
লভ্য বা সাধ্য নহেন; কিন্ত্বু ইহাতে ত সাধকের পিপাসা-নিবৃত্তি হয় না। 
দে চায় তীহাকে প্রত্যক্গ করিতে--ভোগ করিতে । জগদ্‌-ভোগে 
অভ্যস্ত জীব যতক্ষণ মাকে তোগের ভিতর আনিতে না পারে, যতক্ষণ 
প্রাণ খুলিয়া সহৃখ হুঃখের কথা প্রত্যক্ষভাবে তাহার চরণে নিবেদন করিতে 
না পারে, ততক্ষণ তাহার প্রাণের পিপাসা মিটে কি? তাই, আবেগভরে- 
শিষ্য বলিতে থাকে, হউন তিনি নিত্যা, হউন না তিনি অভৈৈয়া, তাহাকে 
আমার সস্তোগধোগ্য করিয়া দাও গুরো ! আমার প্রত্যক্ষ যোগ্য করিয়া 
দাও। এইরূপে খন শিষ্ের ফাতরতা পূর্ণ-ব্যাকুলতার'পরিণত হয়, 
তখনই অহৈতুক কৃপানিধান গুরু শিষ্যের অজ্ঞানান্ধ চক্ষু উদ্ীলিত করিয়া... 
ধীরে গ্ভীরে বলিতে থাকেন- পুত্র শিষ্য! সাধক ! সত্যই কি ভুমি 
মাকে--মহামায়াকে দেখিতে চাও? বখার্থই কি তীহাকে পাইধার জঙ্যা 
তোমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে? তবে দেখ-যাহা চিরদিন দেখিয়া 
নআসিয়াছ, বাহা বছু জন্মহইতে ভোগ করিয়া আসিয়াছ; ধাহাকে নগর 
বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিবার জন্ত বহুবার ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়া, 
স্বপ্ন বলিয়া! প্রান্তি বলিয়া! স্বকীয় দিব্য নেত্রে ন্বয়ং মসীলেপন করিয়াছ, 
তাহাকে দেখ-'জগদ্মত্তি।” এই জগতই তাহীর 'প্রকট ঘুর্তি।' 
' « সাধনানপথে ইহা! অপেক্ষা সারবান্‌ উপদেশ; শ্রেঠ শিক্ষা আর ' কিছু, 
আঁছে বলি মনে হয় না। এই জগখকে মী বল। বিশ্বাল খারিড ম। 
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পার, নকল করিয়া বল, মিথ্যা করিয়৷ বল; কারণ, উহা মিথ্যা নহে । বায়ু 
অদৃশ্ট ; কিন্ত প্রবাহরূপে প্রকাশ প্রীইলে, উহা! সকলেরই ভোগ্য হয়। 
সেইরূপ মা আমার নিত্যম্বরূপে ইন্দরিয়গ্রাহা নহেন ; ভোগ্যা নেন; কিন্তু 
আমাদের জন্থা নিত্যভোগ্য এই স্থল জগন্মু্তিতে তিনি নিত্য বিরাজিতা। 
প্রকট মুত্তিতে যদি বিশ্বাম করিতে না পার, তবে অচিন্তনীয় তত্ব কিরূপে 
ধারণা করিবে? যে যথার্থ পিপাস্থ তাহার ইহাতে কোনরূপ বিচার 
বিতর্ক সন্দেহ কিছুই আসিতে পারে না । সে বুঝিবে- হায়! আমি 
এতদিন কি ভ্রাস্তিত্তে ছিলাম, এতদিন ইহাকে জগণ্ড বলিয়া ভোগ করিয়া 
আসিল্লাছি, একদিনও ত মা বলিয়া ভোগ করি নাই! আরন্তা, এখন 
গুরুকপায় বুঝিতে পারিলাম, ইনিই মা । আজ আমার মাতৃলাভ হইল, আর 
আমি কিছুই চাই না। যে দিকে চাহিব সেই দিকেই মা, যাহা ধরিব তাহাই 
মা, তবে আর আমার অভাব কি? আমার কাতর প্রার্থনা, আমার 
ভঙ্তিক্বীন প্রণাম, আমার কৃতজ্ঞতীর অশ্রু গ্রহণ করিবার জন্য আমার 
মাঝে অগ্বেষণ করিতে হইবে না, আমি যেখানে অর্পণ করিব, সেইখানেই' 
তির্নি গ্রহণ করিবেন। ইহা অপেক্ষা সখের ও আনন্দের বাণী আর 
কিআছে! ধন্য ভীগুরু! যিনি আমায় অকুল সাগরে কূল দেখাইয়া 
দিলেন । মা কোথায়, ভগবান কোথায় বলিয়া কত অন্বেষণ করিয়াছি ; 
কিন্ত ফোন সন্ধানই পাইঞ্নাই। অন্বেষণ যত করিয়াছি, তীহার দুরত্ব 
ততই বেশী বোধ হইয়াছে; এখন বুঝিলাম তিনি নিকট হুইতেও 
নিকর্টে অবস্থিত; আর আমার ভয় কি? এই বলিয়া সে তাহার 
সাধনীর 'সুত্রপীত বরিবে। নূতন জীবন পাইয়া, অভিনব উতসাছে 
পুর্থ অধ্যবসায়ের সহিত প্রতি কার্ধে, প্রীতি জগদ্ব্যাপারে সে মাতৃযুক্ত 
হইভৈ চেন্টা করিবে | সাধক! এই স্থানে “মহামায়া-প্রভাবেণ” 
ইতাদি . দ্বিতীয় ঈন্রটার ব্যাখ্যা আর একবার পড়িয়া লও। খধি-বাক্ো, 
গুরু-বাকে? পুর্ণ শর্থা, পূর্ণ বিশ্বাস আনিতে প্র্নাস পাও। দেখিবে-_ 
তোমা শুভ দিন ফত সন্নিহিত | সাধনার সফলভা, জীবনের চরিতর্থতী 
নিশ্টয়ই গত ফরিতে পারিবে 
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বাহার গীতার “যো মাং পশ্যৃতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্ঠাতি* এই 
মন্ত্রটির সাধনায় অগ্রসর হইয়া, চণ্ীতত্বে প্রাবেশপূর্ববক সমাধি-সহায়ে 
শুন্ধ-বোধরূপী গুরুর নিকট হইতে শুনিবেন -_“নিত্যৈব সা জগন্ম.তি”, 
তাহাদের সকল আশা মিটিয়! যাইবে, প্রাণে পুর্ণ পরিতৃপ্তি জাসিৰে 
জার ধীহারা বলিবেন--এটা ত জানা কথা! এআর কে না জানে 
যে, তগবান্‌ সর্ববড়তে বিরাজিত ; এ আর নূতন কথাকি! এই বলিয়া 
বাহার নুতন রহস্যের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিবেন, হারা নিশ্চয় নুতন 
অন্বেষণ করিতে করিতে, এই চির পুরাতন সর্বরজনধিদিত সত্যে আসিয়া 
উপনীত হইবেন। সর্ব শান্তর এ একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন» 
বৈদিক যুগের সাধন-প্রণালীও যে, এই বিশ্বরূপ হইতে আরম্ভ হইত, 
তাহা! উপনিষদে বিশদভাবে পরিব্যক্ত হুইয়াছে। সাধনাব্যাপার যতঙ্গিন 
অতি সহজ বলিয়া প্রতীত না হয়, ভতদিন সাধকের আধ্যাত্িক গ্রতি 
মহৃভাবে থাকে । আজকাল এমনই একটা যুগ আলিয়াছে যে, সাধনা 
বলিলে মনে হয়, কি যেন একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কত ত্যাগ, 
কত সংবম, কত কঠোরতা করিতে হইবে ! ইহ! কিন্তু থষিযুগের কথ! 
নছে। তাহারা সরল সত্যবিশ্বাসে এই বিশ্বরূপে উপাসনা 'করিতেন এবং 
তাহারই ফলে তাহাদের খধিত্ব-লাত হইত। . যাহা দেখিতেন 
তাহাই ভগব্দবোধে গ্রহণ করিতেন । বাঁহারাজল দেখিয়া বলিতেন-_ 
'আপঃ শুদ্ধন্ত মৈনসত 'আপোহিষ্টা ময়োভুবন্তানউর্জেন্র দরধাতন. 
মহেরণায় চক্ষষে। অগ্নি দেখিয়া বলিতেন- “অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্‌। 
বায়ু স্পর্শ করিয়া বলিতেন-মধুবাতা খতায়তে।” সূর্য্য দেখিয়া 
বলিতেন--যত্তে রূপং কল্যাণতং তত্তে পশ্যামি। পুষ্প দেখি 
বলিতেন__“শ্রীরসি ময়ি রমন্ব।” ভূমি দেখিয়া-_“মধুষত পার্থিবং রঃ” 
বলিতে বলিতে সরলপ্রাণ নগ্র শিশুর মত মাটীতে গড়াগড়ি দিতেন, .সেই 
পৃতনাম! খধিদিগের সরল সতা-সাধনা ত্মাবার কতদিনে জারতের প্রতি 
গু প্রতিষ্ঠিত. হইবে |. সত্য-মঞরে দীক্ষিত. হইয়া, সত্যপ্রতিস্ঠীয় বীরধ্যবান্‌ 
হইয়া, সত্যলাতে কৃতার্থ ছইয়া, ভারত কবে, বলিবে-_এ জগৎ, 'মহারত ! 
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কবে বলিবে--ভূমি সত্য, জল সঙ, বায়ু সত্য আকাশ সত্য, মন সত্য, 
প্রাণ সত্য। সত্যের উজ্ব্বল আলোকে কতদিনে মিথ্যার কলঙ্ক-কালিমা 
অপনীত হইবে! কিন্তু সে অন্য কথা *₹_ 

এই জগম্মুদ্তি মহামায়ার দর্শন বা সত্যপ্রভিষ্ঠ। সর্ববপ্রথমে জড় পদ্দার্থ 
হইতে আরম্ত করিতে হয । যেহেডু চেতন জীবের ভাবচাঞ্চল্য সাধন-সমরে 
প্রথম-প্রবিষ্ট সাধকের মাতৃত্ববোধে-_সাধনায় ব্যাঘাত জন্মায় । তাই, 
প্রথমে বৃক্ষ লতা ফল ফুল মৃত্তিক! প্রস্তর চন্দ্র সূর্য আকাশ প্রভৃতি পদার্থ- 
অবলম্বনে মাতৃবৌধ বা সত্য-জ্ঞান উদ্দুদ্ধ করিতে হয়। এইরূপ সাধন 
অর্থাৎ জত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে চিত্ত-বিক্ষেপ-বশতঃ মায়ের কথা 
ভুলিয়া, বিষয়াভিমুখী হইলেও ক্ষতি নাই। মনের চঞ্চলত৷ যেমন মাকে 
ভুলাইয়৷ দিবে, তেমনই নান৷ কার্য্ের ভিতর দিয়া মধ্যে মধ্যে মাকে স্মরণ ও 
করাইয়! দিবে। সাধক ! তুমি সুধু সেই স্মরণ-মুহূর্তটুকুর সদ্ব্যবহার 
করিতে যত্বুবান্‌হও | যতক্ষণ ভুলিয়া থাক, তাহার জন্য অনুশোচনা 
করিবে না; কারণ, ভ্রান্তিবপেও মা-ই বিরাজিত|। যে মুহূর্তে তাহার 
কথ! মনে পড়িয়া যাইবে, সেই মুহুর্তে যাহ! সম্মুখে পাইবে, তাহাই তোমার 
প্রত্যক্ষ মা,.এই সরল সত্য-বিশ্বাসে পুর্ণকাম নিশ্চিন্ত পুরুষের মত 
শ্ড়াইবে। কিছু দিন এইরূপ করিতে অভ্যন্ত হইলেই, মা যে 
'জগন্মুণ্তিতে প্রকটিতা, তুহ! উপলবিষোগ্য হইবে। 
ম্থরধ জিডজঞাস| করিয়াছিলেন- তাহার স্বরূপ কি? খধি তাহার 
উত্তরে বলিলেন-_-এই জগৎই ত।হার স্বরূপ। এইবার তাহার স্বভাব 
কি তাহার উত্তর দিতেছেন-_-“তয়া সর্ববমিদং ততম্‌।” এই জগত 
তীহ্াকর্তৃক পরিব্যাপ্ত। এই কথাটিদ্বারা শিশ্তহৃদয়ের একটি অমূলক 
'আশঙ্কাও বিদূুরিত হইল। সেই আশঙ্কাটি এই-_পৃর্বেবে বল! হইয়াছে, 
তিনি নিত্যা, হইয়াও অনিত্য জগদাকারে প্রকটিতা । এই অনিত্য স্বরূপের 
সাধন! করিলে আমাদের কি. লাভ হইবে 1 আমর! নশ্বর--অনিত্য 'বলিয়াই ' 
ত.- নিত্য বন্তর সন্ধান করি! অনিত্যের সাধনায় নিত্যলাভ-ত. দুয়ের 
কথা, অনিত্যত। আরও ধনীক্কুত হইবে ন। কি? কারণ, যে যাহার সাধনা 
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করে, সে তাহাই হয়; স্থৃতরাং অনিত্য জগতের সাধনা করিয়া আমরাও 
ত অনিত্যই থাকিৰ ! “তয় সর্ববমিদং ততমু” কথাটিতে এইরূপ আশঙ্কাও 
দূরীভূত হইল। তিনি অনিত্য জগন্মৃস্তিতে প্রকটিত হইলেও, তাহার 
নিত্য-স্বরূপটি সর্বত্র অক্ষুপ্র--ওতপ্রোতিভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনি 
নিজের নিত্যন্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া, এই নামরূপাত্মক অনিত্য 
জগদাকারে প্রকাশিত হন নাই। যেরূপ, বস্ত্রের প্রত্যেক পরমাণুই তুলা 
ভিন্ন অন্য কিছুই নহে কিংবা বরফের প্রত্যেক পরমাঁণুই জল ব্যতীত অন্য 
কিছুই নহ্বে, সেইরূপ এই অনিত্য জগতের প্রত্যেক কর্লিত অণুও নিত্য 
ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; সুতরাং আশঙ্কার কোন হেতু নাই। অনিত্য 
জগতকে মা! বলিতে গিয়া, তে।মাকে নিত্য বজ্তু হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে 
না। তুলাম্বেষী যদি বন্্রখণ্ড পায় কিংবা জলপানেচ্ছু যদি তুষারখণ্ড 
পায়, তবে সে কি অহ্বেষ্টব্য পদার্থ হইতে বঞ্চিত হয়? সেইরূপ তুমিও 
জগগুকে মা বলিতে গিয়! দেখিবে__মায়ের জগম্মত্তি অপস্যত, নিত্য- 
স্বরূপটি উদ্ভাসিত। মা আমার সর্বব্যাপী, বিভু। তিনি আত্ম-স্বরূপে 
এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তুমি পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক 
পদদার্থকে মা বলিতে গিয়া! ইহার অনেক প্রমাণ পাইবে ; দেখিবে-_এই” 
জড়পদদার্ঘই তোমার সহিত যেন চৈতন্বু ব্যবহার করিতে উদ্ভাত। অড- 
পদার্থকে ম! বলিতে বলিতে, সত্য বলিতে বলিতে যে মুহুর্তে তোমার' 
বিশ্বাস স্থির হইবে- জড়ত্বজ্ঞান অপনীত হইবে, সেই মুহূর্তে ইহা একজন 
চেতনাবান্‌ জীবের স্যায় তোমার সহিত ব্যবহার করিবে। জড় বৃক্ষ তোমায় 
অভিলধিত বরদান করিবে, জড় মাটি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবে। ৰ- 
মুনির আশ্রমতরু যে, শকুন্তলার বন্ত্র ভূষণ প্রদান করিয়াছিল, ইহা! কবি- 
কল্পনা নহে, গ্রুব সত্য। সত্য-প্রতিষ্ঠার এমনই কল। সত্য-প্রতিষ্ঠায় 
শু তর শুগীরে। বর্ধমান-যুগেও সত্য বলিয়া, মা বলিয়া! অনেক সাধক 
ছীড়পদার্থ হইতে চেতনবৎ ব্যবহার পাইয়! ধন্য হইয়াছেন ও হইভেছেন। 
“ভগবানের ধে নামটি যাহার প্রিিতম, তগবানৈর সহিত যে আঅগ্বন্ধটি 
বাহায়' অভীষটতম, সেই 'সম্বন্ধ-বিপিষট” নাম ধরিয়া জ়পদার্থে 
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সত্য-প্রতীতি স্থাপন করিলে, দেখিকে জড় বলিয়া কিছু নাই,উহা চৈতহ্যেরই 
ছদ্মবেশমাত্র। সত্যপ্রতিষ্ঠা ঘনীভূত হইলে, সত্যবোধ বিশ্বাসে পরিণত 
হইলে দেখিবে_ জগন্মত্তি কোথায় অদৃশ্য হুইয়াছ্ছে, মহান চৈতন্যময় 
আকাশবৎ সর্বেধক্দ্রিয় বিবর্জিত, অথচ সর্বেবক্দরিয়-ধর্মযুক্ত মায়ের সেই 
নিত্য-স্বরূপটি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । ইহাই “তয়! সর্ববমিদং 
ততম্। ইহাই মায়ের আমার বিশ্বব্যাপী চিন্ময়রূপ ; অথব! উহা রূপও নহে, 
অরূপও নহে * উহা! যে কি তাহা অব্যক্ত; গগনসদূশ--কেবল জ্ঞান- 
মু্তি। উহাই ক্ষীরোদসমুদ্র বা কারণবারি। অস্থরকর্তৃক উত্পীড়িত 
দেবতাবন্দ এই ক্ষীরোদকূলে অন্যক্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিশিষ্ট মুন্তিতে 
চিন্ময়ীর আবির্ভাবের জন্য কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিয়।৷ থাকেন। 
এবং তিনিও অচিরে তাহাদের অভীষ্ট মুক্তিতে আবিভূর্ত হইয়া 
বরাভয়প্রদান করেন। এইরূপ আবির্ভাকেই লোকে উশুপক্না, 
বলিয়া অভিহিত করে। বস্ততঃ মহামায়ার উৎপত্তিও নাই, কর্ম্মও 
নাই। দেবতাদিগের জন্যই তাহার আবির্ভাব এবং দেবকার্যয-সিদ্ষিই 
তাহার কন । 

তোমার ইঞ্ট্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যই দেবতাবৃন্দ। তীহারা যখন নিয়ত 
পরিবর্তনশীল জগদ্ভাবরূপ অশ্থরকন্তুক পুনঃ পুনঃ উতপীড়িত হইয়া 
আপনাদিগকে অতীব জ্্র্ভ বিপদাপন্ন মনে করেন, তখনই তাহারা এই 
অব্ক্তক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া, মহাঁমায়ার বিশিষ্ট আবির্ভাব প্রার্থনা 
করেন। সন্তানবতসলা ম! আমার সেই আকুল প্রীর্থনার প্রবল" 
আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, বিশিষ্ট মৃত্তিতে প্রকাশিত হয়েন এবং উতৎপীড়ক 
হ্বরবিরোধি-ভাবরাশিকে বিনাশ বা! আপনাতে লীন করিয়া 
লয়েন।, ইহাই মহামায়ার আবির্ভাবতত্ব। ক্রমে ইহা! আরও 
পরিস্ফাট হইবে। 

এইবার হ্বরখের সকল প্রপ্মেরই সমাধান হইল। ৬ প্রশ্ন “যছুক্তবা” 
কথাটির খধি আর পৃথক কোন উত্তর দিলেন না; কারণ, প্রথমেই 
বলিয়াছেন-.-'সা নিত্যা” ধিনি নিত্যা, তীহার অন্য হইসে উদ্ভব অসম্ভব? 
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স্থরথ এ পর্যন্ত মহামায়াকে ব্রক্ম হইতে উদ্ভুত মনে করিয়াছিলেন; তাই, 
বহৃন্ধবা” প্রশ্নটির আবশ্বক ছিল; কিন্তু এখন গুরূপদেশে সম্যক্‌ 
অবধারণ করিতে পারিলেন- মহামায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন বন্তু। 


যোগনিদ্রং যদা বিষুতর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে | 
আস্তীর্ধ্য শেষমভজৎ কল্লাস্তে ভগবান্‌ প্রভূ ॥ ৪৬ ॥ 
তদা দ্বাবস্থরে। ঘোরো বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ । 
বিষুকর্ণমলোস্ত,তৌ৷ হস্তং ব্রহ্ধাণমুগ্ধাতৌ ॥ ৪৭ ॥ 


অন্যুব্বাদ্‌। প্রলয়কালে যখন জগত একাণবীকৃত হইয়াছিল, তখন 
প্রভু ভগবানূ বিষ শেষ-আন্তরণ-পুর্ববক . যোগনিদ্রার ভজনা করিতে- 
ছিলেন। .সেই সময় মধু ও কৈটভ নামক ঘোর অস্থরদ্বয় বিষুর 
কর্ণম্ল হইতে উৎপন্ন হইয়া, ব্রঙ্মাকে হত্যা করিতে উদ্ভত হইল । 

যাষ্য।। পূর্বববর্তি-মানত্র খষি বলিয়াছেন, মহামায়া নিত্যা হইয়াও 
দেব-কার্য্য সিদ্ধির জন্য যখন বিশিষ্ট রূপে আবিভূতা হন, তখনই তিনি 
“উৎপন্না” রূপে আখ্যাত হইয়! থাকেন। এইবার সেই দেবকার্ধ্য-লিদ্ধির 
জন্য বিশিষ্ট আবির্ভাব বর্ণনা করিতেছেন । এইখানু হইতেই দেবী-মাহাত্্য- 
বর্ণন আর্ত হইল। | 
,; একললাস্ত শব্দের অর্থ প্রালয়কাল। যখন সৃষ্টির বীজসমূহ 
লুঙ্গে লীন হইয়া! অবস্থান করে, তখন জগত থাঁকে না, একাণবীকৃত 
হয়।, জগত্রূপ কার্যসমগ্রিরই পরম-কারণে লীন হওয়া অর্থাৎ এই, 
কারণীভাব প্রাপ্ত হওয়ার নাম এঁকার্ণব। বেদোক্ত স্ত্িত্কে সমুদ্র ও 
অর্ণব এই দুইটি সৃত্ির উল্লেখ আছে। উথা গুলতঃ একার্থবাচক হইলেও 
একটি কার্য ও অপরটি কারণের বোধক। . বটকণিক। যেরুপ ভবিস্কমাণ 
বিশাল বটমহীরুহের পূর্ববাবস্থা; সেইরূপ যখন: এই জগত্রাপ জঙগখ- 
বৃক্ষের বীজ এ কর্মসংস্কারসমূহ ব্রহ্মাূপ পরম- -কারণে অবস্থান, করে, 
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তখনই কল্লান্তকাল নামে অভিটিত হয়। এই সময় বিশুদ্ধ চৈতন্য 
বাতীত অপর কিছুরই উপলব্ধি হয় না; তাই, ইহাকে একার্ণব ঝা 

কারণসমুদ্র বলে। 

এই কল্লীস্তকালে বিষুর যোগনিদ্রার আরাধনা করেন। বিষুঃশব্দের 
অর্থ জগদ্ব্যাপক চিগুশক্তি । যাহাতে জগৎ অবস্থিত-_-যে চৈতহ্য জগণ- 
প্রতীতিবিশিষ্ট, তাহার নাম বিষুত। সাধনাক্ষেত্রে ইহা প্রাণ নামে 
অভিহিত হয়। শ্রাতিও আছে-_এই সমস্ত জগৎ প্রাণেই ধৃত। উনিই 
ভগবান্‌। “উত্পত্ভিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্‌, বেত্তি বিষ্তাম- 
বি্ভাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি।” প্রাণি-সমূহের উত্পত্তি নাশ আগম 
নির্গম বিষ্যা ও অবিষ্তা এই সকল বিষয় ধিনি সমাক্রূপে অবগত আছেন, 
তিনিই ভগবান্‌। বিষুর আর একটি বিশেষণ আছে প্রভূ । প্রভূ শর্ষের 
অর্থ স্বাধীন-_বিনি স্বতন্ত্ররপে ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত করিতে পারেন। 
মা! ইহাকে এত উচ্চ অধিকার দিয়াছেন যে, ইচ্ছামাত্রে যাবতীয় সংকল্প 
সিহ্ধ করিতে পারেন, তাই ইনি প্রভু । সে যাহা হউক, যখন জগৎ 
থাকে না, তখন জগন্ব্যাপক চৈতণ্ বা প্রাণ কিরূপে অবস্থান করেন ? 
তাহাই বলিতেছেন--“শেষমাস্তীর্য্য” তখন প্রাণ অবশেষাম্ত আস্তরণ 
করিয়া অর্থাৎ ভবিহ্মাণ জগতের বীজসমূহ শধ্যারপে কল্লিভ, 
করিয়া--অধঃকৃত করিয়া বা আপনাতে প্রলীন করিয়া ষোগনিদ্রার 
ভজনা করেন। 

যোগ শব্ধের অর্থ পরমাত্মমিলনী ভাব। শভখন জগদ্ভাব শপ: 
থাকে বলিয়া, জগত-ব্যবহারের পক্ষে ইহা নিপ্রাতুলা। যে বিষুঃ অগধ্‌-: 
ব্যাপকম্বরূপে নিয়ত অবস্থিত, তিনিও জগত্তের অন্তাবে স্বকীয় ব্যাপকতা 
'প্রডুত্ব তগবন্ব প্রভৃতি বিদ্যৃতির গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া, তামসী ্গিস্তা- 
রূপিণী মহামায়ার ক্রোড়ে স্থৃপ্ত স্তুন। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে ? 
একমাত্র যোগের দ্বারাই ইহা সম্তব। পরদাত্মভাবে স্বকীয় বিশিষ্ট ভাবটি 
মিলাইয়া জেওয়াই যোগ । এই যোগ স্থুসিন্ধ হইলেই জগদ্ধ্যাপারে নিষ্তা 
বা স্প্ঞ্কাব হইবেই। ইহা একাটি অপুর্বৰ মধুময়ী অবস্থ!। প্রলয় কালে 
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ভগবান্‌ বিষুঃ এই যোগনিভ্রারূপিণী মহামায়ার ভজনা করিতে থাকেন। 
যে ধাহার ভজনা করে, সে তৎসারূপ্য লাভ করে; ইহা সর্বববিজ্ঞানসম্মত 
তত্ব; স্থৃতরাং এ অবস্থায় বিষুঃর আর স্কতন্ত্রতা থাকে না। “আমি বিষুঃ 
এরূপ প্রতীতিও থাকে না, তখন * শুধু যোগ-নিদ্রারূপিণী মাতৃসন্তা 
বিস্তমান থাকে। 

বিুকর্ণ শবের অর্থ__ব্যাপক চিদাকাশ। শবগুণাতুক আকাশকে 
বুঝাইবার জন্যই কর্ণ এবং ব্যাপকতা বুঝাইবার জন্যই বিধুও শবটি প্রযুক্ত 
হইয়াছে । মল শব্দের অর্থ আবরক। নির্মল গুজ চিদাকাশের আবরণ- 
স্বরূপ বলিয়! মধুকৈটভকে বিষুকর্ণমলোস্ভুত বলা হইয়াছে । মধুশবের 
অর্থ আনন্দ, কৈটভ শব্দের অর্থ বুত্ব। “কীটবৎ ভাতি ইতি কীটভঃ, 
তম্তভাব ইতি কৈটভঃ” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটসমূহ যেমন একস্থানে সম্মিলিত 
হইয়া স্ব স্ব শক্তি-অনুসারে স্পন্দনধন্ম-প্রকাশপূর্ববক একত্র বুতের 
পরিচয় দেয়, সেইরূপ সঞ্চিত কর্ম্মবীজ-সমূহ যুগপৎ বহুভাবের পরিজ্ঞাপন 
করে; তাই, বহুত্বের বীজই কৈটভ-নামে অভিহিত। শ্ুল কথায়-_ 
“একোহহুং বুস্তাম* এই ছুইটি সংস্কারের নামই মধুকৈটভ |. 
এইবার আমরা বথার্থ সাধন-সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হুইয়াছি। এইখান 
হইতেই দেবীম্মহাত্য, দেবীর আবির্ভাব, দেবকার্ধাসিত্বি ও জন্ুর-নিধন 
প্রভৃতি লোকাতীত ঘটনা-বৈচিত্রামধ্যে আপতিত হইব ॥ সাধক ! .এস, 
' স্বীরভাবে অগ্রসর হই, অতি গহন রহস্য! মা* হৃদয়ে বল দাও, তুমি 
সম্মুখে বিজ্ঞানময় গুরুমুন্তিতে দাড়াও, অতি, গভীর  রহস্যারৃত 
"এই সাধন-তত্ব-সমূহ সমুদ্তাসিত করিয়া দাও, আমরা ধন্ত হই। ' 
তোমার জগৎ, তোমার প্রিয়তম সন্তানবৃন্দ,এই প্রহেলিকাছ্ছন্ন স্ুধাভাণ্ড 
লাত্‌ করিয়া অমর কৃউক.। ব্রহ্মষির দেশে আবার গৃহে, গৃহে 
রি বিরাক্ষ'করুক। .. 

. জীবাত্মা সমাধিসহায়ে শুদ্বরেধির়পী গুরুর .নিকট হইতে 
সাদায়া স্বরূপ_:এবং স্বাবু .অরগত -হরয়া, তাহার বিশ আরির্চাব 
আকা পরত্ক্ষ করিবার জনক _স্কাকুলভাবে 'অপেক্ষা করিয়ে খানে 
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সমাধিস্থ হইয়া, এই সকল তত্ব অবগত হওয়া যায়,। মনে রাখিও সাধক ! 
ইহা সবিকল্প সমাধি। আমরা কীলকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি-_কৃষ্ণমী 
বা মনের অর্ধলয়-অবস্থা হইতে *কৃষণচতুর্দশী বা এক কল! অবশিষ্ট মনের 
লয় হওয়া পর্যন্ত যে সমাহিত অবস্থু! হয়, সেই অবস্থায়ই এই সকল তত্ব 
উন্মেষিত হইতে থুকে। সাধক যখন এইরূপ সমাধিস্থ হইয়া কাতর 
প্রাণে আকুল হৃদয়ে মাতৃ-আবির্ভাব, মায়ের ব্লিশিষ্ট কার্য্য, বিশিষ্ট স্মেহ 
প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে, তখন সে মায়ের কৃপায় 
দেখিতে পায়--অহনিশ যে জগন্তাব তাহাকে চঞ্চল করিয়া রাখিত, সে 
জগন্তাব আর জাগিতেছে না; হ্ৃতরাং প্রীণ সুপ্ত অথচ আত্মবোধটি 
বেশ জাগ্রত । জগতের বীজ ঝা সংসারের অস্তিত্ব ঈষৎ-মাত্র প্রতীত হয় ; 
কিন্তু তাহার বিশিষ্ট স্বরূপ কি, তাহার উপলবি হয় না । সম্মুখে অতি 
'ঘন অতি শুভ্র স্বপ্রকাশ মহাব্যোমমাত্র প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে ; ইহারই 
নাম কল্লাস্তকাল, জগতের একাবীভাৰ এবং শেষ-আস্তরণে বিষ 
যোগনিদ্রা। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে, যে অপরিসীম আনন্দের 
সম্ভোগ হয়, সাধক প্রথমতঃ কিছু দিন তাহাতেই মুগ্ধ থাকে । কোনরূপ 
বিশিষ্ট ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। ক্ষণকাল অবস্থান করিয়৷ সে 
অবস্থা হইতে বিচ্যুত বা ঝুখিত হয় আবার জগন্তাবে প্লিবতরণ করে। 
তখন বড় হুঃখ হয়; ,সে আনন্দের শ্মৃতি তাহাকে ব্যথিত করে ;. তখন 
আরও কাতর হইয়া মা ৷ বলিয়া ডাকিতে থাকে। -জ্রীগুরুর চরণকমল 
আরও শক্ত করিয়া ধরে । তাহারই ফলে সৌভাগ্যবান জীব মাতৃক্কপায় 
পৃর্বেবাক্ত অবস্থায় কিছু কাল অবস্থান করিবার সামর্থ্যলাভ করে, তখন মে 
জানিতে চায়--কেম আম এ মধুময় ক্ষেত্র--আনন্দময় মাতৃঅন্ক হইতে 
*বিচ্যুত হই? তাই, প্রার্থনা করে--মা আমায় দেঞ্লাও--কে আমাক 
এখান হইতে টানিয়া আবার জগন্তাবে মুগ্ধ করে 1” তখন: মার :কৃপায় 
সে দেখিতে পায়---সেই নির্মল, শুভ্র চিদ্ব্যোমক্ষেত্রে মল বা আবরক- 
স্বরূপ দ্বইটি সংস্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে--একটি বিশিষ্-আনম্দ, 
অপরটা বহ্ভাবেচ্ছা। ইহার়াই বিষুঃকর্ণমলোভ্ুত মধু ও-কৈটভ। এই 
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বহুভাবেচ্ছামূলক আনন্দ পরমাত্মার, স্বরূপানন্দ হইতে অন্থাপ্রকার 5 
তাই “ইহাকে বিশিষ্ট আনন্দ বলা হইয়াছে। যাহা হউক, অহংবোধাত্বক 
আনন্দ এবং বহুভাবেচ্ছা! এই দুইটি অন্তি ছুরপনেয় সংস্কার । উহারাই 
সাধকের কৈবল্যের বিরোধী ; তাই/&ইহারা ঘোর অন্র বলিয়া অভিহিত 
হয়। ইহারা ব্রঙ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়; কারণ, যে অবস্থায় 
ইহাদের দর্শন হয়, সেইগ্জবস্থায় ব্রক্মা__স্থষ্টিশক্তি বা মন বিষুর নাভি- 
কমলে বা প্রাণ-শক্তির অঙ্কে নিশ্চল, প্রায় নিষ্্িয় অবস্থায় অবস্থান 
করে। অর্থাৎ তখনও মন নাভি বা মনিপুর-চক্রের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করে না। এই অবস্থায় উক্ত সংক্কারদ্বর মনকে পুনরায় 
ক্রিয়াশীল হইবার জন্য, আবার জগদাকারে আকারিত হইবার জদ্য 
উদ্বেলিত করিতে থাকে । ইহাই “হস্তুং ব্রহ্মা ণমুস্াাতৌ” | 

মায়ের কৃপায় সাধক এই মূল সংস্কারের সাক্ষাৎ পায়। মুখে 
সহত্রবার বর্টীলেও ইহার অনুভূতি হয় না। মায়ার কেন্রর কোথায়-__ 
তাহা এই স্থানে মধুকৈটভ-দর্শনে বুঝিতে পারে । পূর্বে বল! হইয়াছে__ 
“ৰলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়। প্রবচ্ছতি” । সেই বলপুর্ববক আকর্ষণ এই 
কেন্দ্র 'হুইতে আরম্ত হয়। ইহারাই অঞ্জেয় অন্থর। ইহারাই আমার 
মাতৃ-অঙ্কে নিট অবস্থানের সর্ববপ্রধান অন্তরায় আমি চাহিয়াছিলাম_ 
বন হইব, বহুভাবের আনন্দ উপতোগ করিব। লে চাওয়া, সে ইচ্ছা 
পরমেশ্বর-ভাবের ; সুতরাং অমোধ। এ ইচ্ছাটি বুকে করিয়া মা 
আমার স্বাধীন ইচ্ছায়, স্বাধীন আনন্দে অসংখ্যযোনি ভ্রমণ করাইতেছেন । 
বহু দিন বহু জন্ম এইরূপ ভ্রমণ করিয়া, একবার মাতৃ-অস্কের সন্ধান 
পাইলে-_নিশ্মল পরমাত্মু-স্বর্ূপের আতাস পাইলে, আর এ বহুম্ব ও 
তন্মূলক আনন্দ এ্াতিকর হয় না; বয়ং অতি তিক্তবোধ হইতে থাকে £ 
তখনই মধুকৈটতভ-বধের সূত্রপাত হয় । . 


দেবীমাহত্যয ২১৯ 
স নাভিকমলে বিষ্োঃ চ্ছিতে। ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ । 
দৃষ্ট। তাবন্থরৌ চোগ্রে প্রস্থপ্ত্চ জনার্দনম্‌ 0৪৮% 
তুষ্টাব যোগনিদ্রং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ | 
বিবোধনার্থায় হরেহরিনেত্রকৃতালয়াম্‌ ॥৪৯॥ 
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি-সংহার-কারিণীম্‌। 
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্কোরতুলাং তেজসঃ প্রভূঃ 1৫০॥ 


অন্নুব্বাদূ। *বিষুণর নাভিকমলে অবস্থিত প্রজাপতি তেজঃপতি 
ব্রহ্মা সেই অন্ুুরদ্বয়কে অতি উগ্র এবং জনার্দন বিষুঃকে নিদ্রিত দেখিয়া, 
হরির নিদ্রাভঙ্গের জন্য- _হরিনেত্রকুতালয়া বিশ্বেশখবরী জগন্ধাত্রী স্থিতি- 
সংহ্ুরকারিণী ভগবভী অতুলনীয়া বিষুরর নিজ্রারূপিণী সেই যোগনিদ্রার 
একা গ্রহৃদয়ে স্তব করিতে লাগিলেন । 

নামা । মধুকৈটভ যখন বিষুঃর নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্ষাকে 
হত্যা করিতে উচ্ভত হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রধান সংস্কারদ্ধয় যখন প্রীণ- 
শক্তির অক্কশ্থিত হ্ৃপ্তপ্রায় মনকে পুনরায় জগঘ্যাপারে উন্মুখ করিতে 
উদ্ভত হয়; যখন মন উক্ত সংস্কারদ্বয়ের উচ্ছেদ-বাসনায় প্রাণশক্তি 
শরণাপন্ন হইতে গিয়া দেখে--প্রাণ যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, জগছ্যাপারে 
বহিমুখ । তখন সেই অবস্তায় প্রাণকে পুনরায় উদ্ধদ্ধ করিবার জন্য সে 
যোগনিদ্রার শরণাপন্ন হয় ।---যোগনিজ্রারূপিণী যে মহতী শক্তি প্রাণকে 
অগদ্যাপারে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে, জগশ-স্প্্ি-স্িতি-সংহারকারিনী 
সেই মহামায়ার বিশিয্ী আবির্ভাবের অন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে 
থাকে । ইহাই এস্থলে আধ্যাত্মিক রহস্য । 

"এই মন্ত্রে যোগনিদ্রার একটি বিশেষণ আছে-_হুরিনেব্রকৃতালয়। ॥ 
হরিশব্দের অর্থ-_বিধু বা প্রাপ। সর্ববভাবকে হরণ করেন বঙিয়া 
ইহার নাম ছরি। ছান্দোগ্য-উপনিষদ্দে প্রাণের উপাসনা -প্রস্তাবে 
প্বাপকেই জগদ্গ্রাসকারী বা! স্বভাবের বিলয়কারক বলিয়া উত্তৎ 
কইয়াছে। বনস্ততঃ ইহা প্রত্যক্ষও হয়--কি জ্ঞালেন্িয়-শক্িপ্রবাহ 
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কি কর্মেন্দিয়-শ্বজি প্রবাহ, কি প্রাণাদি পঞ্চবাযু-প্রবাহ, কি জনন-মরণাদি 
পরিবর্তনপ্রবাহ সবই প্রাণশক্ির আয়ে প্রকটিত ও প্রলীন্দ হইয়া! 
থাকে.। তাই, প্রাণই হরি। জীব যতদিন এই প্রাণের সন্ধান না পায়, 
যতদিন প্রাণকে হরি বলিয়৷ কিংবা হরিকে প্রাণ বলিয়া! বুঝিতে না পারে, 
যতদিন আত্মপ্রাণে ঃপ্রৃতি্ঠিত হইতে না পারে, যতদিন গুরুর প্রাণে 
আপনার প্র।ণ মিলাইয়৷ দিতে না পারে, ততদিন গগনভেদি রবে হরিনাম 
উচ্চারিত হইলেও, জীব অমরত্বের--অভযপদের সন্ধান পায় না। 
মন্থাপ্রভু গৌরাঙ্গদেৰ এই সর্ববাশ্রয় প্রাণের সন্ধান পাইয়াই হক্রিনামে 
আত্মহারা হইতেন। প্রাণহীন নাম মৃত শব্দমাত্র; কিন্তু প্রাণময় নাস 
নামী হইতে শ্রেষ্ঠ । যেনাম উচ্চারণ করিবামাত্র প্রাণের অনুভূতিতে 
সাধক আত্মহারা হইয়া যান, সেই নাম এখন কোটি কণ্ঠে উচ্চাক্রিত 
হইতেছে; কিন্তু কয় জন লোক যথার্থ প্রাণের সন্ধান পাইয়৷ অমরত্ব- 
লাভে চরিতীর্থ হইয়াছেন? নাম করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জন, ভূমি- 
বিলুগঠন কিংবা সংস্কারগঠিত প্রাণহান কোনও দেবনুর্তি-দর্শন এ সকল 
মানুষের পক্ষে উচ্চ অবস্থা হইলেও) যথার্থ চরিভার্থতার পরিচায়ক নছে । 
যাহা! হউক, হরিনেত্রকৃতালয়৷ শব্দে প্রাণের বহিমুধী প্রকাশ- 
ভাবকে বুঝায়। নেত্র প্রাণের বহিঃ প্রকাশ স্থান। মৃত ও জীবন্ত ভাব 
চন্গদতেই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়। আমরা, বে নিঅ প্রাপময়ীর অঙ্গে 
অবস্থিত, তাহ। চক্ষুতেই প্রধানরূপে উদ্ভাসিত । এই আক্ষগত পুরুষের 
সাধনার বিষয় উপনিষদে বিশেষভাবে বর্িত আছে। প্রতিমা-পৃজাদিতে 
চক্ষুদ্ণান বলিয়া যে একটি অনুষ্ঠান আছে, উন্ প্রাণেরই বহিমুখী 
অভিব্যক্তির প্রথুম ক্রিয়াবিশেষ। প্রাণপ্রতিষ্ঠাবান্‌ সাধক ' জানেন--কি 
উপায়ে স্ম্ময় জড়চক্ষুতে চৈতন্থের বিকাশ পরিব্যক্ত'হয়।. এখনও গৃহে 
গৃহে প্রতিসাপুজা হয়; কিন্তু হায়! 'তচ্চঙ্ষুদে বহিতং* ইত্যাদি চচ্ষুদ নর 
মন্ত্র কয়েকটি, পঠিত হয়: মাত্র; উহা যে কি ব্যাপার! কিং উপাতক 
স্বু্য়চক্ষু, চিনয়ীর, বৰিবিকাশযূপে- আভিব্ক্ত হয়। তাক, অন্ভি অঙ্গ 
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আমাদের সর্বববিধ বৈধক্রিয়ারি প্রারন্তেও আঁচমনসন্ত্রে পদিবীব 
চক্ষুরাততম্” বলিয়া বিশ্বব্যাপী প্রকাশ-শক্তির জন্ততঃ আংশিক উপলব্ধির 
বিধান আছে। সকলেই আচমন করেন; কিন্্য কয়জন লোক সেই 
জগদ্ধযাপী বিষু্র পরমপদ, যাহা আকাশে বিস্তৃত চক্ষুব উদ্ভাসিত, সেই 
সর্ববতোভেদী দৃক্শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন! কয়জন লোক মায়ের 
চন্ষ্ুতে চক্ষু মিলাইয়া প্রকৃত চক্ষুত্মান্‌ হন ! কিন্তু সে অন্য কথা-_- 

চক্ষুতেই মা আমার বিশেষভাবে প্রকাশিত ৷ নেত্রর্ূপ দ্বার দিয়াই 
চৈতম্তের বহিমু্খে * বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই প্রীণ 
যখন অন্তর্মখী হয়-_যখন জগগ্ধযাপার হইতে বিরত হয়, তখন চক্ষুতেই 
তাহার প্রথম অভিব্যক্তি হয়। তাই, মা আমার হরিনেত্রকৃতালয়া । 
যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া 'প্রাণের জগন্ুখী বিকাশ নিরুদ্ধা করিয়া 
রাখিয়াছেন, প্রীণ সাময়িক মাতৃযোগজনিত আনন্দে আত্মহারা, 
সংসারের আসক্তি ব! উচ্ছেদ উভয়ত্র নিম্পৃহ। এই অবস্থাটি বিষুঃর 
যোগনিদ্রা। মহামায়া মা প্রাণকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া স্থাপিভ 
করিয়াছেন ষে, সে আর জগতের ভাল মন্দ কিছুতেই নাই। ম৷! কিন্তু 
এভাবেও তাহাকে রাখিতে চান না। তাহার দ্বারাই জগৎ-উদ্ধার-ব্রত 
সম্পাদন করাইবেন। তাই, বিষুর নিদ্রাভঙ্গের জন্য এই আয়োজন 
তাই, ব্রহ্মা! বা মন মাতৃ -চন্ণে লুিত হইয় স্তব করিতে লাগিলেন। 

এই যোগমিদ্রারূপিণী মহামায়াই বিশ্বেশ্বরী জগগ্ধাত্রী এবং স্ফিতি 
সংহারকারিণী ; স্থতরাং অভ্ুলনীয়া, অচিন্ত্য এশর্ধাশালিনী ভগবতী । 
মহামায়ার সৃষ্টি স্থিষ্তি প্রলয় শক্তি-বৌধক শব্দ পূর্বে অনেক বার বল! 
হয়ছে, পরে আরও অনেক বার বল! হইবে। দেবীমাহাস্ত্যে 
এরূপ বলায় পুনরুক্ি-দোষ হয় না; কারণ, উহাই সাধনার বীজ ॥ 
বেদাস্তদর্ণনের. “জদ্মান্তম্ত ষতঃ” এই ব্রহ্ম-নিরূধগ.. সুত্রটিও এ একই 
অর্থেরবোধক। যাহ! হইতে এ জগতের জন স্থিতি ও ভগ" হল তিনিই 
অক্ষ তীহাকে অবগত 7ও, তাঁহার সাধনা কয়। ' বতকিছুংযোৌগত্তপন্তা 
যত কিছু সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সকলেরই উদেন্ঠ' এটুবু'। এ 
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'নন্মানতস্ত যত: | এটুকু উপলব্ধি করিত পারিলেই জীবস্থের অবসান হয় । 
জীব আমরা, চতু্দিকে জীবত্বের গণ্তী। তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া 
আমরা দীন হীন সাজিয়। বসিয়া আছি। যাহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট, 
যাহাতে এই জগত স্থিত এবং যাহাতে এই জগত প্রলীন হয়, কোনওরূপে: 
তীহাকে জানিতে পারিলেই, জীবত্বের অবসান হয়; কারণ, উহাই যে. 
জীবের প্রকৃত স্বরূপ। এই স্বষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তৃকত্বরূপ মহত্বের কথ! 
ছুই একবার শুনিলেই আমাদের আত্ম-্বরূপ উব্ুদ্ধ হয় না; তাই, 
সাধকবরেণ্য খষিপাদগণ পুনঃপুনঃ আত্মার এই গুপত্রয়__-এই ঈশ্বর- 
ভাবটি স্মরণ করাইবার জন্য গন্তীর ধ্বনিতে গশ্ীবুরেদী & হস্তীর নিদ্র 
_ ভঙ্গের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা গন্তীরবেদী হস্তী। কিছুতেই আমাদের 
জীবত্বের ঘুম ভাঙ্গে না; সুতরাং সাধনা-জগতের কথা-__মায়ের মহন্ত 
যত পুনরুক্তি দোষ-যুক্ত হইবে, ততই মঙ্গল। যিনি যত বেশী মাতৃমহত্বের 
পুনরুক্তি করিবেন, তিনি আমাদিগের প্রতি তত সমধিক কৃপাবান্‌। 
আমরা ত পুনরুক্তি-দৌষ দর্শন করিবই, মলিনতা-দর্শনই আমাদের 
স্বভাব); কিন্তু ধাহারা অন্মত্কৃত এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা সহা 
করিয়াও বারংবার আমাদের নেত্রসমীপে মাতৃমহত্ব চিত্রিত করেন, ধন্য 
তীহাদের অহৈতৃক কৃপ। ! 

শুন, আর একটু খুলিয়া বলিতেছি। নাতিকমল বা মণিপুরচক্র 
তেজস্তত্বের কেন্দ্র। মন্ত্রের তেজসঃপ্রভু শব্দটি ব্রহ্মার বিশেষণরূপে 
উক্ত হইয়াছে । এই চক্র হইতেই জাগতিক সর্ববভাবের বিকাশ হয়। 
তেজস্তত্ব হইতেই রূপ-জগতের আরম্ভ | যতক্ষণ জ্লুগত-সংস্কারের বাজ 
থাকে, ততক্ষণ মন বা সৃষ্টিশক্তি এই নাভ্ভিকমলের সম্বন্ধ পরিত্যাগ 
করিতে পারে নাঃ অন্ধ দিকে হরিনেত্রকৃতালয়া ব! আজ্ঞাচক্রস্থিত 
__& চর্চ্ছেদ, মাংসকর্তন এবং রক্তপাত করিকেও যাহার নিজ্রাজ হয় না, 
ভাহাকে গল্ভীরবেদী হস্তী কহে। “তুমিই ত্র” ইহা! সহনবার বুঝাইয়া দিলেও” 
. জীব উহ! উপল্ধি করিতে পায়ে ন1) সেইজগ্ত.জীবংকে গম্ভীয়বেরী হত্্ীর সহিত 
লনা কাই 
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চিপ্রতিবিন্বের মোহিনী শক্তিতে ঠএকান্ত মুদ্ধ থাঁকৈ। এ অবস্থায় মনকে 
আবার বনভাবে স্পন্দিত হইবার জন্য উদ্বেলিত করিলেও, সে আর এ 
শান্ত অবস্থা পরিত্যাগ করিতে" চায় না। তখ্ন যে যোগনিদ্রারূপিণী 
চিতশক্তির অঙ্কে প্রাণ নিক্দিয় অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, সেই শক্তির 
শরণাপন্ন হয়। অভিপ্রায় এই যে, প্রাণ সক্রিয় হইলেই আগামিকর্্মের 
বীজন্বরূপ মূলসংস্কার বা মধুকৈটভ বিনষ্ট হইবে । আর তাহাকে 
বুভাবে স্পন্দিত হইতে হইবে না। 


ব্রন্মোবাচ | 


ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং ছি বষটকারঃ স্বরাতিক। | 
স্থধ] ত্বষক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্রিকা স্থিত ॥ ৫১৪ 


অনন্যুন্াদূ। ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন-হে মা! তুমি স্বাহা, 
তুমি স্বধা, তুমিই ব্ষট্কারাদি মন্ত্র এবং উদাত্তাদি স্বর, তুমিই স্থধা। হে 
অক্ষরে ! হেনিত্যে! তুমিই ত্রিমাত্রা-ম্বরূপা। 
ল্যাখ্যা। ত্বম্‌ব| তুমি শব্দটি সম্মুখস্থ ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হয়। 
'অপ্রত্যক্ষ ব্যক্তিকে তুমি বল! যায় না। যাহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়। 
'ষায়, তাহাতেই তম শব্দের প্রয়োগ হয়। এস্থলে ব্রহ্মা বা মন হরি- 
নেত্রকৃতালয়া যোগনিজ্রারূপিণী মহামায়াকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন বলিয়াই 
“স্ব শবের প্রয়োগ করিলেন । সাধকমাত্রেরই এইরূপ করিতে হয়। 
স্ব স্ততি আবেদন নিবেদন কাতরপ্রার্থনা করুণত্রন্দন যাহা কিছু করিবে, 
'কখমও মাকে অগ্রত্যক্ষ রাখিয়া করিও না। ম! কোথায়- -অলঙক্ষ্য স্ছানৈ 
অবস্থান করিতেছেন, : তুমি তাহার উদ্দেশ্টে কল্পনার সাহাধ্যে এইখানে 
, বসিয়া স্তবাদি পাঠ বা সাধনা করিতেছ; - এইরূপ ভাব যতদিন থাকিবে, 
“ততদিন সাধনা পথে ভ্রতপদে অগ্রসর হইতে পারিবে না'। -সাধনারাঙ্জয 
কল্পনা বা অনুমানের স্কর্ন নাই, অপ্রতাক্ষের- উদ্দেশ্টে কোন সাধনা হয 
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না। সাধ্নার প্রতিপ্ক্ষেপে প্রত্যক্ষতার উপলব্ি হইবে ; প্রত্যক্ষত্তাই 
লাধনার প্রাণ । দেইজন্য এই স্থলে আমর এই ব্রজ্জাকৃত স্তবটির ব্যাখ্যা 
করিবার পূর্বেব একবার মন্ত্রচৈতত্য-বিষয়ে সংক্ষিণ্ড আলোচনা করিয়া 
লইব; কারণ, মন্ত্রচৈতন্য হইলেই দেবতা প্রত্যক্ষ হয়। চৈতগ্যহীন 
মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিলে অর্থাৎ দেবতা অপ্রত্যক্ষ থাকিলে, বনুবর্ষব্যাপী 
কঠোর সাধনাও প্রায় নিদ্ছল হয়। ইহাই খধিদিগের আদেশ । 

মন্ত্র শব্দবিশেষ। যে শব্দটি মনন করিলে পরিভ্রাণ পাওয়া যায়, 
তাহাই মন্ত্র। মন্ত্রপ্রতিপাস্ভ সদর্থই গুরু। এবং তাদৃশ অর্থনূলক 
অনুভূতি বা বেদনের নাম চৈতন্য অর্থাৎ ইফ্টদেব। এইরূপ মৃদ স্্, গুরু ও 
দেবতা একী ত্য হয়। একটি টানার 
বিষয়টি সহজ করা যাউক। মনে কর, তেঁতুল একটি শব্দ। 
এই শব্দটি মন্ত্স্থানীয়; যতক্ষণ তেঁতুল শব্দটির অর্থ বোধ না হয়, 
তেতুল কি তাহা জান না, ততক্ষণ উহা মৃতশব্দমাত্র । মুখে 
লক্ষ বার তেঁতুল বলিলেও তত্বিষযয়ক জ্ঞান হইবে না। তার পর একজন 
আসিয়া তেঁতুলের আকার আন্বাদ ইত্যাদি ভালরূপে বুঝাইয়া দিল। 
তখন তেঁতুলের অর্থ-ভঙ্কান হইল ; এই অর্থেরই নাম গুরু | তখন তেঁতুল- 
শব্দ-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উহ্থার অগ্মতা-বিষযয়ক জ্ঞান ফুটিতে 
লাগিল। ভার পর, বখন দেখিবে--তেঁতুল শব্দ উচ্চারণ করলেই 
এ অন্নতা-বিষয়ক জ্ঞান, তোমার অনুভূতি পর্য্যন্ত ফুটাইয়৷ তুলিতে 
পাঁরে অর্থাৎ যখন দ্বেখিবে-_স্তেতুল বলিলেই, জিহ্বা রসার্র হয়, 
'তখনই - বুবিবে উহ! চৈতল্ঞময় হইয়াছে । এইরূপ সর্বত্র । ভুমি 
বঞজিলে-.“দয়াময়ী মা।” অমমি দয়ার অনুভূতিতে তোমার হা 
আদিত হইয়া গেল। এইরূপ হইলেই বুঝিবে ধে, তোষায দয়াময়ী, 
পঞ্চটি যথার্থ উচ্চারিত হইয়াছে । তুমি ম! বলিতেছ, কে হা! তাহা জান 
মা, মা শের অর্থও অবগত হও নাই; এরূপ অবস্থায় ধতদিন তুমি : মা, 
গুলিবে, ভতদিন উহা মৃত মন্্রমাতর । তাঁর পর একজন তোমায় বুষাইয়া 
ফিলেদ”মা শবের অর্থ “পরিপূর্ণ লেহের আধার জঙগদ্বাশদী: তৈতসত, 
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তিনিই তোমার আত্ম” । গুরুকৃপা'য় ইহা যে দিনবুঝিতে পারিবে, যে 
দিন মা বলিবামাত্র একটা সহঘন জগদ্ব্যাপী চৈতন্কাময় আত্মানুৃতি 
ফুটিয়া উঠিবে লেই দিনই বুঝিবে তোমার “মা মন্ত্রটি চৈতন্যময় হইয়াছে । 
অর্থ না বুঝিয়া এবং এ অর্থানুযায়ী রসে ও ভাবে স্বয়ং রসিক ও ভাবুক না 
হইস্া, মনত্রাদি উচ্চারণ করিলে, উহার যথার্থ ফললাভ করা যায় না। শুধু 
মন্ত্রচৈন্যরূপ একটি জিনিষের অভাবেই সাধনমার্গ দুর্গম ও অন্ধকার, 
বলিয়। মনে হয়; স্ৃতরাং কোন স্তৌত্রাদিপাঠ কিংবা বিশিষ্ট কোন 
নতরজপ অথবা নামকীর্্তন-কাঁলে উহার সদর্ধ জানিয়া, অর্থানুরূপ ভাবে 
স্বয়ং সম্দেদিত হইতে চেষ্টা করিবে, তবেই উহার যথার্থ ফল সত্থর 
প্রত্যক্ষ হইবে। 

ব্রহ্মা বা মন আগামিকর্শ্ের বীজন্বরূপ মধুকৈটভের উচ্ছেদ 
করিবার জন্য মহাশক্তির শরণাপন্ন হইলেন) কারণ, তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে, শক্তিই একমাত্র শন্ব--শক্তিই একমাত্র সাধ্য, শক্তিই 
সর্ধব-কারণ-কারণ, অবাত্মমসোগোচর পরমাত্মা। তীহার কপা--ইচ্ছা! ম! 
হইলে, এই অন্তুরনিধন হয় না। তাই, মহামায়ার শ্তি করিতে 
আরম্ভ করিলেন। ধাহার৷ বলিবেন- সমাধি-আবস্থায় এ সকল ব্যাপার 
কিরূপে নিষ্পন্ন হয় ? তীহার৷ পুস্তক পড়িয়া সমাধি শব্দ মুখস্থ করিক্লাছেন। 
.ষে সমাধিতে স্বভাবের সম্পূণ বিলয় হয়, তাহ! এক দিন একবারসাত্র 
হইয়া! থাঞক্ষে। সে সঙ্গাহি হইলে জার রুখিত হইতে হয় না; তাই, গীতা 
বলিয্াছেন--“হদ্‌ গন্ধ! ন নিবর্তন্তে তগ্জাম পরমং যস*্। আর ইছ। 
(সেই সমাধিতে উপস্থিত হইবার পূর্ববর্তী অবস্থামাত্র। তধে ইহাও 
সমাধি; কারণ, এ অবস্থায় জাগতিক ব্যাপার, ইক্জি়-বৃত্তি-প্রধীছ, 
শ্রাণবায়ু-ম্পন্দন, দেহবোধ প্রসভৃতি শ্রায় বিলুপ্ত হইয়া আঁসে। ধলানীশ্র 
অবশিষ্ট মদ আজুবোধময় মহাচিদ্ব্যোদ-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া, জীবভীধা- 
,পর ক্ষার্ধযকারখ-শৃঙ্খলাদি প্রত্যক্ষ কদিতে থা এবং বিশিষ্ট শ্রীর্থনা বাঁ 
কোদ উপায়ের গাহায্যে শুদ্ধ জাক়বোধে- সনপ্রজ্ঞাত অবস্থায় অগ্রসর 
হইতে সচেষ্ট হয়। গাঁ অংস্থায় আীর্ঘনা; শঁতি অথথ প্রপ্রিষনাবিশে 
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স্থলে প্রকাশ পায় না শব্দহীন অথচ পূর্ণ শব্দময়, ক্রিয়াহীন অথচ 
পুর্ণক্রিয়াময় সে নীরবতার ধ্বনি, সে ক্রিয়াহীন সক্রিয় অবস্থা ধাছারা 
কিঞ্িমম্মাত্র উপলব্ধি কৃরেন নাই, তঁহাদিগের পক্ষে ইহা সহজবোধ্য হুইবে 
বলিয়! মনে হয় না। যাহ! হউক, মোটামুটি এই পর্য্যন্ত জানিলেই হইবে 
বে সমাধির প্রাথমিক অবস্থায় মনবুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি সূক্ষ্ম 
দরণসমহ প্রততক্ষীতৃত হয় ও তাহাদের বিশিষ্ট কার্য-প্রণালী-সমূহ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

এইবার আমরা স্তবের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। ব্রক্গ! বলিলেন-_ 
ম| তুমি স্বাহা। স্বাহা এইটি দেবহবিদ্ানমন্ত্র; কিন্তু এলে যাবতীয় 
দেবকৃত্যের উপলক্ষণ। তৃমি স্বধা-_-এইটা পিতৃদানমন্ত্র; কিন্তু এ স্থলে 
পিতৃকৃত্যের এবং বষট্কার-_-এইটি যাবতীয় মন্ত্রের উপলক্ষণ। আমাদের 
মাকে মনে পড়িলে, সর্বপ্রথমেই করন্মকাণগ্ডগুলি চক্ষুর উপর ভাদিতে 
থাকে; কারণ, এগুলিই মাতৃমাবির্ভাবের পর্ববসূচনা ৷ কর্মকাণ্ড দেব 
ও পিতৃকার্যযভেদে দুইভাগে বিভক্ত। উভয়ই কতিপয়-মনতরসাধ্য 
অনুষ্ঠানবিশেষ। 

মা! তুমি স্বাহা স্বধা এবং বযট্কার। পুজা হোম ব্রত জপ 
পুরশ্চরণাদি দেবকার্ধয, শ্রাদ্ধতর্পণাদি পিতৃকাধ্য এবং এই উভয়বিধ কার্য্ে 
যে মন্ত্সমুহ ব্যবহৃত হয়, তাহ! তুমি। সেই মন্ত্রসূদ্ পাঠ করিতে গেলে যে 
ব্রিবিধ স্বর উচ্চারিত হয়, যাহা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও ন্বরিত নামে অভিহিত ; 
যে স্বরের উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে কাম্য-রন্দমসমূহের কলগত 
তারতম্য হইয়! থাকে ; সেই স্বর-স্রূপাও তুমি। তাই, তুমি হ্বরাজিক। 
ইন্দ্রের নিধনকামনায় বৃত্রান্থরের উৎপত্তির জন্য, খষিগ্লণ যখন উচ্ৈম্বরে 
ন্তরপাঠপূর্ববক আহুতি প্রদান করিতেছিলেন, তখন তুমিই ত মা! সেই, 
সতযদপিঞফিদিগের কে অবস্থান করিয়া “ইন্দ্রশক্র” পদের উচ্চারণ-কালে 
অনুবাত্ত স্বরের বিনিময়ে উদাত্ত স্বরূপে নির্গত হুইয়াছিলে | . তাছায়ই 
ফলে ইন্দ্রকৃক কৃত্রান্ুর নিহত হইয়াছিল; ছুতরাং তুমিই ত শাসক!) 
এতন্িক্ন জীবসমূহের কণ্ঠ হইতে নাররপে যে সব নির্গত হয়) যাহ 
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পরা, পশ্ন্তী, মধ্যম! এবং বৈখরী* নামে অভিহিত হয়, সে স্বরূপে 
তুমি মা! 

পূর্বোক্ত দেব ও পিতৃকার্ধাদি অনুষ্ঠানের "যাহা! ফল বা অপূর্ব, 
সেই কম্ফল বা অদৃষ্টরূপেও তুমি মা। কর্ম্মফলই অমৃত; তাই, তুমি 
স্থৃধাস্বরূপিণী। উপনিষদে দেখিতে পাই-_“অন্না প্রাণোমনঃ সত্যং 
লোকাঃ কন্মষু চামৃতম্” । আচার্য্য শঙ্কর অমৃতশব্দের অর্থ করিয়াছেন-- 
কর্মফল। যতক্ষণ দেব ও পিতৃকার্য্কে মাত্র কর্ম্মরূপে, বৈধকার্ষো 
উচ্চারিত শব্দগুললিকে মাত্র মন্ত্রপে এবং বৈধকার্য্যজন্য ফলসমূহকে মাত্র 
কর্ম্মকলরূপে দেখি, ততক্ষণই উহা ক্ষর-ধন্মী ; কিন্তু যখন দেখিতে পাই__ 
অক্ষর! নিত্যা মা আমার, দেব ও পিতৃকার্য্যরূপে প্রকটিতা, যখন দেখিতে 
পাই--উদাত্তাদি স্বরভেদে এবং মন্ত্রদপে মা তুমিই উচ্চারিতা, তখন 
আর কর্মফলগুলিকে সুধা বা অমৃত না বলিয়৷ কিরূপে অজ্ঞান ব1 
ক্ষরধন্মী বলিব ? 

কর্ম্মমাত্রেরই একটি সাধারণ ফল আছে, উহার নাম জ্ঞান। জ্ঞানের 
উন্মেষ করাই কর্্মরূপিণী মায়ের প্রধান উদ্দেশ্য । ভঞ্কান নিত্য ; সুতরাং 
অন্থত। তাই, কর্্মকলকেই অমৃত বা স্বধা বল! যায়। 

তার পর সর্বব মন্ত্রের সার ষে ত্রিধামাত্র_-ও'কার। যাহা হইতে 
এই জগত, যাহা হইতে ব্রহ্গা! বিষুঃ মহেশ্বর, যাহ! অকার, উকার ও মকার- 
রূপে জগদাকারে প্রকটিত সেই ত্রিমাত্রাও তুমি । 

এই স্থলে ব্রিমাত্রার স্বরূপসন্বন্ধে একটু আলোচনা কর! যাউক। 
মাত্রাশব্দের অর্থ স্পন্দন। স্পন্দন-_শক্তিপ্রবাহমাত্র। চি্ময়ী মহাশক্তি 
গুল জগদাকারে প্রকটিতা হইয়া, জড়শক্তি নামে অভিহিত হন। এ শক্তি- 
প্রধাহ তিন প্রকার ক্রিয়ার প্রকাশ করে। প্রথম--উতপত্তি বা নামরূপ- 
বিশিউই একটি ঘনীভূত শক্তিকেন্্র। ইহাই সৃষ্টি বা অকারমা্রা । 
দ্বিতীয়--স্থিতি। সেই বিশিষ্টরূপে আবিভূতি শক্তিকেন্দ্রটি ফতক্ষণ লয়- 
শক্তির সহিত্ত প্রীতিযোগিত] করিয়া, আত্ম্বরূপ*স্থির রাখিতে সমর্থ, তত- 
লই উহা স্থিতি বা উর্ারমাতরা নামে অভিহিত হয়? ' তৃতীয়__লয়। 


৮ জাধল-গদর 


যখন উত্ত শক্তিকেন্দ্র 'আবার মহাশক্তির অঙ্কে অদৃশ্য হইয়া যার, তখনই 
' লয় বা মকারমাত্র! নামে কথিত হইয়া থাকে । একটি ফল হাতে করিয়া 
দেখ-_কি ষেন একটা 'শক্তি অদৃশ্য পরমাণুগুলিকে ঘন লঙ্িবন্ধ করিয়া 
ফলের আকারে প্রকাশ .পাইতেছে। উহাই প্রথম স্পন্দন বা অকার- 
মাত্রা। ৷ সাধনার ভাষায় উহ ব্রলা। যোগিগণ উহাকে মনরূপে দর্শন 
করেন। তার পর দেখ, উত্ত ফলরূপে স্থুলে প্রকটিত শক্তিপ্রবাহ যতক্ষণ 
লয় বা বিরোধিশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, আত্মস্বরূপটি বিশিষট- 
ভাবে প্রকাশিত রাখে, ততক্ষণই উহা দ্বিতীয় স্পন্দন বা উকারমাত্রা । 
সাধনার ভাষায় উহাকে বিষু কহে। যোগিগণ ইহাকে প্রাণরূপে দর্শন 
করেন। অনন্তর কিছু দিন পরে দেখিতে পাইবে, এ ফলটি পচিতে 
আরম্ত করিয়াছে । এ যে নাশ ঝ! প্রলয়, উহ্থারই নাম তৃতীয় স্পন্দন বা 
মকারমাত্র৷ । সাধনার ভাষায় উহাকে শিব কহে। যোগিগণ উহ্থাকে 
জ্ঞানরূপে দর্শন করেন। এই প্রলয় একটা আকস্মিক পরিবর্তন 
নহে, প্রতি পরমাণুর প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনের ফল। .প্রতিমূহুর্তে 
প্রতিপরমাণুতে পূর্ববকথিত জায়তে, অস্তি, বর্থতে প্রভৃতি ছয়টি পরিবর্তন 
এই ত্রিবিধ স্পন্দনের ভিতর দিয়া চলিয়! যায়। জীব যে দিন 
ভূমিষ্ঠ হয়, সেই দিন হইতেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। 
এক দিনে মৃত্যু হয় না। জন্মশকের অর্থই “মৃত্যুর আরম্ত। তবে, 
যতদিন তৃতীয় স্পন্দন বা মকারমাত্রা অপেক্ষা দ্বিতীয় স্পনান বা 
উকারমাত্র। প্রবল থাকে, ততদিন স্বৃত্যু বলিয়া, বিশিষ্ট ঘটনা প্রত্যক্ষ 
হয় না। 

দগ্গতের প্রত্যেক পদার্থে গ্রতিযুহর্তে এই জিবিধ স্পঙ্দম বা' 
ত্রিশক্তিগ্রীৰাহ চলিতেছে । যখদ বে স্পঙ্দানটি প্রাবলভাবে জিয়া করে, 
তখন সেইটিমাত্র প্রত্যক্ষ হয়। যোগচক্ষু্সান্‌ ব্যন্তিঃ এই জগৎকে জ্রিবিধ 
স্পন্দন ন্/ভীত আর কিছুই দেখেন না । উই শ্টামাপুজায ব্রিকোপ 
য্। পাঁচটা ত্রিকোণ “অঙ্কিত করি শ্টানাপুজা কিবা 
বিধান তাজ পরিদৃষ্ট হয়। »পঞ্চভূত আত্রিধিধ শক্তি প্রধাহরদাত ৪ 


দ্নেবীমাহাত্য। ২২৯ 
কপূরবাদি স্তবের ত্রিপথার শব্ততিরও ' ইহাই * তাৎপর্য । তন্ত্রে যে 
সকল বন্ত্রপুজার বিধান আছে, উহা! শঙ্তিপ্রবাহ উপলব্ধি করিবার 
যোগ্যতা জন্মায়। 


অদ্ধমাত্রাস্থিত। নিত্য যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ । 
ত্বমেব স! ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা ॥৫২।॥ 


অনুবাদ । মা! যাহ! বিশেষরূপে উচ্চারণের অযোগ্য সেই 
নিত্যা অর্ধমাত্রা তুমি । তুমিই সাবিত্রী । হে দেবি ! তুমিই পর! জননী । 

শ্যযাম্যা। মা! এ পর্যন্ত তোমার ষে ত্রিমাত্রাম্বরূপের আভাস 
পাইলাম, উহাই উপনিষত্প্রতিপান্ঠ- জাগ্রত, স্বপ ও সুষুণ্তযতিমানী বিশ্ব, 
তৈজস্‌ ও প্রীত পুরুষ। বহুদিন ধরিয়া তোমার এই ব্রিবিধ স্বরূপ 
দর্শন করিয়! বুঝিতে পারিয়াছি-_তুমিই জগত্রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছ। 
মা! তোমার এ ম্বর্ূপটি অতি মনোহর হইলেও ইহা অপেক্ষা উতকৃষ্টতর 
আর একটি ম্বরূপ আছে, যাহার বিশেষভাবে উচ্চারণ করা যায় না; 
তাহাই তোমার নিত্যম্বরূপ। উহাই অর্দামাত্র। নামে কথিত। উহা 
বাকান্বার! প্রকাশ করা মায় না। মা! তোর ত্রিমাত্রান্বরূপে বরং বিশেষণ 
দেখিয়া বিশেষ্যের প্রতীত্তি হয়, জগণ্ড দেখিয়া শক্তির অনুমান হয়; 
কিন্তু সেখানে- সেই, অর্ধমাত্রাস্বরূপে তুরীষ়্ অবস্থায় তুমি অচিন্ত্য 
অনির্দেশ্ট সর্বেক্দিয়াগমা সত্য । এক কথায়, যখন তোমাতে ত্রিমাত্রার 
পূর্ণভাৰে লন্ম হয়, তখনই'তূমি বিন্ঠুক্ধপে প্রকটিতা হও । 
* ' তৃতীয় মাত্র! বা! মকারটি ব্যপীন, উহ! অর্ামাত্রা। ওকাঁরের মন্তকে 
এ অর্মাত্রাই নাদ ও বিন্দুরূপে প্রকাশিত । থাহার অবস্থিতি আছে; 
হিন্ ফিতৃত্ডি দাই তাহাক্ষে বিন্দু বলে। ইহা! জ্যামিতির অনুশীলন । এ 
ারস্থিডি-অংগটি দিুণ ব্রঙ্গের দ্যোতক : এবং বিভ্কৃতি-অংপাটি সগুণ 
ধা বাঁ পক প্রক্ষাশবর্গা ইহাই নাদ। বাহার! নিষউ্ণের গুণ বা শত 


২৩৩ সাধন-সমর 


স্বীকার করেন না, তীহারাই ব্রহ্ম হইসে মায়াকে পৃথক্রূপে দর্শন করেন? 
যাহার অবস্থিতি আছে, তাহার একটু না একটু বিস্তৃতি আছেই; কারণ, 
বিন্দু-সম্টিই পদার্থ । বিন্দুকে মাত্র চৈতশ্য এবং নাদকে মাত্র জড়শক্তিরূপে 
গ্রহণ করিলে, বিন্দুর শক্তিহীনত! আপতিত হয়। এ মতে শক্তিহীনের 
শক্তি-পরিচালকতা অসম্ভব বিধায় ব্রহ্ম শক্তিহীন হইয়া পড়েন। ইহা 
'বেদ ও যুক্তি-বিরুদ্ধ। 

আমর! কিন্তু জানি মা! তুমি বিন্দুরূপে নিপুণ, নাদরূপে সগ্ুণ 
এবং ত্রিমাত্রান্বরূপে জগতরূপে অভিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ । তবে তোমার 
এই অর্দমাত্রাম্বরূপটি নিত্য--পরিবর্তনহীন এবং অনুচ্চার্য-_বাক্যের 
অগোচর। অতএব হে দেবি! প্রকাশাত্িকে ঘ্োতনশীলে মাতঃ ! তুমিই 
পাবিত্রী--জগত-প্রসবকত্রী, আবার তুমিই পরাজননী। ব্রিমাত্রারূপে 
তুমি জগজ্জননী আর অর্ধমাত্রারূপে তুমিই পরাজননী । 

বাহার! ত্রিমাত্র! ও অর্ধামাত্রাশব্দের অর্থ ম্বর ও ব্ঞন করেন, 
তাহাদের সহিতও আমাদের কোন বিপ্রতিপত্তি নাই; কারণ, শ্বরের 
সাহাষ্যেই বাঞ্জন উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়। স্বর বা শক্তি-জাশ্রয় 
করিয়াই নিগুণ ব্রহ্ম সগুণরূপে প্রকাশ পান। 


ত্ব্ৈব ধার্ধ্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎ ষ্যতে জগ। 
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্থান্তে চ সর্ববদ! ॥৫৩] 


তন্নুত্ধাদূ । হে মা! এই বিশ্ব তোমাকর্তৃক নিয়ত বিধৃত ; তুমিই 
এই জগতের স্ষ্তি এবং পালন করিতেছ। হে দেবি! আবার অস্তকালে 
তুমিই ইহাকে ভক্ষণ ব! গ্রাস কর। 

ব্যাখা। মা! কৃষির পূর্বে বীজরূপে এই বিশ্ব -ভোমারই 
গর্ভে বিধত.থাকে ) আবারু তুমিই উক্ত বীজকে পরিবর্তনঙ্ীল জগৎকুণপে 
প্রেলব কর। তার পর তুমিই. ইহাকে পরিপাল* করিয়া, অন্তকালে ভক্ষণ 


দেবীমাহাত্যয ২৩৯ 


বা সংহরণ করিয়! থাক। ইহাই তোোোমর মাতৃত্ব । গর্ভে ধারণ, প্রসব, 
বক্ষে ধারণ ও জ্জানস্তম্ভে পরিপোষ্ণ এবং অবসানে-_পূর্ণভ্ঞানময় অবস্থায় 
তোমাতে অভিন্নভাবে মিলন-সম্পাদন ইহাই তোমার মহামায়াত্ব ঝ৷ 
মাতৃত্ব। যতদিন আমি জগদ্ভোগের যোগ্যতা লাভ করি নাই, ততদিন 
বীঞ্জরূপে আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া তোমারই রক্ত অর্থাৎ উপরঞ্জান- 
শক্তির দ্বার আমার ভোগ-যোগ্যতা সম্পাদন করিয়াছ। তার পর যখন, 
দেখিলে-_আমি জগস্তোগের সামর্থ্য লাভ করিয়াছি, অমনি প্রসব ৰা সৃষ্টি 
করিয়া আমাকে * বক্ষে লইয়াছ। নিজন্তচ্যে__অমৃতে_বিষয়জ্ঞানে 
আমাকে পরিপুষ্ট করিতেছ। বিন্দু বিন্দু জ্ঞানসঞ্চয়রূপে অমরত্বলাভের 
যোগ্যতা -সম্পাদনের জন্য অসংখ্য জন্মমৃত্যু প্রভৃতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়া 
লইয়া যাইতেছ। যখন দেখিবে- আমি মাতৃন্সেহে মুগ্ধ হইয়াছি, মা. 
বলিয়া আত্মহারা হইতে শিখিয়াছি, অথণ্ড জ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছি, পুর্ণ- 
জ্ঞানময় অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তখনই আমি অমৃত বা. 
তোমার অন্ন হইব । তখন ভুমি আমাকে অশন বা সংহরণ করিয়া অন্নপূর্ণ 
নাম সার্থক করিবে। 

আমরা যে তোমার অন্ন। "সর্ববগ্রাসিনী মা একদিন আমাদিগকে গ্রাস, 
করিবেন।” যতদিন ইহা! বুঝিতে ন! পারিব, ততদিন তুমিই আমাদিগের 
অগ্ন। তোমারই স্তম্য পান করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছি। মা! তোমাকে 
যে কতরূপে ভোগ করিতেছি, তাহা ভাবিতে গেলেও স্তুব হইতে হয়।, 
যখন যাহ! ষেরূপভাবে 'চাহিতেছি, সেইরূপ ভাবে তখনই তাহা সাজিয়া 
আসিতেছ। তুমিই ত বিষয়াকারে আসিয়৷ আমার ইজ্দ্িয়ের ভোগ পুর্ণ 
করিতেছ, আমার উদ্দাম লালসার আহার যোগাইতেছ। এইরূপ এক দিন 
নয়, ছুই দিন নয়, কত জন্ম জন্মান্তর এইরূপ উচ্ছংজ্খল বাসনা বুকে 
করিয়া ছুটিয়াছি। আর তুমি আমার এমনই স্নেহবিমুঢ়া মা যে, আমার 
ভোগবাসন! চরিতার্থ করিবার জঙ্য--বাসনামুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের: 
ুস্তিতে আত্মপ্রকাশ | পাছে আমার স্বাধীন ভোগের মধ্যে 
বিন্দুমাত্র অতৃপ্তি থাকে,“জামার সমুন্নত আমিত্বের বিন্দুমাত্র অসম্মান হয় ৮ 





ই৩২ সাধন-সমযর 


তাই, এত করিয়াও আপনার সত্বা, 'আপনকর্তৃহ লুকায়িত রাখিয়াছ। 
আমাকে বুঝিতে দাও নাই যে, তুমিই আমার বাসনা, তুমিই আমার ভোগ, 
ভুমিই আমার অন্ন এবং তুমিই আমার পরিতৃপ্তি। এত স্নেহ, এত 
ভালবাসা তোমার বুকে ! রোগ শোক দারিগ্রয হুর্গতি আশাভঙ্গ সকল 
অবস্থার ভিতর দিয়া তোমার অনাবিল পুত্রন্সেহ প্রবাহিত! এ স্পেহ 
আমর! কবে বুঝিতে পারিব! মা! এতদিন তোমায় খাইয্লাছি-__অজ্ঞানে 
তোমায় ভোগ করিধাছি, এখন ভূমি আমাদিগকে খাও। কেন আর 
একটা পৃথক আমিত্বের গণ্ডি দিয়া তোমাহইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছ ? 
আমি ভূমি এক হউক! আর সর্ববরূপে কেন মা? সব্বগ্রাসিনীরূপে 
দাড়াও! একবার আকুলনয়নে আত্মহারাভাবে পুত্রের মুখপানে 
তাকাও মা! তোমার দিব্য নয়নে আমার ক্ষীণজ্যোতি মলিন নয়ন 
স্থাপিত করিয়া, আমিও মা মা বলিয়া আত্মহারা হই ! আর ভূমি-_-এস 
পুত্র! এস বস! বলিয়া আমায় গ্রাস কর। আমি মরিয়া অমর হই। 
কি বল্লি মা! তুই স্থধা; অনৃতই তোর আহার ! আমরা এখনও 
অমরত্ব লাভ করিতে পারি নাই-ন্তুধা হই নাই; তাই, তুমি আহার 
করিতে পারিতেছ না! কেন, কার দোষ? আমার--না তোমার ! 
আমি এখনও অযোগ্য সন্তান কার জন্য? তুমি বিজ্ঞানেশ্বরী মা, আর 
আমি অজ্ঞানান্ধ পুত্র! তুমি অস্ত, আর আমি মৃত্যুর কবলে অবস্থিত। 
 কেনমা! কার দোষ? আমি চাহিয়াছিলাম! তাই কি? চাওয়ারূপে 
বাসনারপে কে আমার বুকে ফুটিয়াছিল? লীলা! আর চাহি না মা! 
“ তোমার আনন্দময় জগতলীল| করিতে হয়, সমাক্ভাবে তোমার সহিত 
মিলিয়। করিব। আর পৃথকভাবে কেন? 
এই মন্ত্রে ধার্যতে স্জ্যাতে পাল্যতে এবং অতসি এই চারিটি 
ক্রিয়াপদেয দ্বার সণ ব্রহ্ষের মামায়াত্ব বা মাতৃত্ব পুর্ণভাবে প্রকটিত 
হুইয়াছে। 


দেবীমাহাস্থ্য ২৩৩ 
বিৃষ্ট সৃষ্িরূপা ত্বংস্থিতিরূপা চ পাঁলনে। 
তথ সংহৃতিরূপান্তে 'জগতোহস্য জগ্নন্ময়ে ॥৫8॥ 


অন্যুবাদূ। হে জগন্ময়ে! সৃপ্িকালে তুমিই সৃপ্তিরূপা । পালনে 
তুমিই স্থিতিরূপা, আবার প্রলয়কালে তুমিই এই জগতের সংহত্্ীরূপা । 

ব্যাখ্যা । মা! পুর্বে বলিয়াছি-_তুমিই এই জগতের উৎপাদন 
পরিপালন ও সংহরণকত্রী; কিন্তু উহাতেও ঠিক বলা হয় নাই ; কারণ, 
ওরূপ বলিলে মন্ধে হয়__-তোমাহইতে জগত স্বতন্ত্র। বাস্তবিক, তুমিই 
যে জগন্ময়ী, ভূমি ছাড়া কোথাও কিছুই নাই। যদিও সাধারণতঃ আমরা 
দেখিতে পাই-_ প্রত্যেক কার্য্েই তিনটি জিনিষের প্রয়োঞজন। একটা 
 নিমিত্ত-কারণ বা কর্তা, একটি উপাদান-কারণ ব| উপকরণ এবং অপরটি 
কার্ধ্য বা বিশিষ্ট ফল; কিন্তু মা! তোমার এই জগঘ্যাপারে তুমিই নিমিত্ত 
ভূমিই উপাদান, তুমিই কার্য । জল জমিয়া বরফ হয়, তাহাতেও বরং 
শৈত্যরূপ একটি আগন্তুক হেতু বিষ্থমান থাকে; কিন্তু তোমার এই 
জগঘ্য।পাঁরে সে সব কিছুই নাই। তুমিই কাধ্য, ভূমিই কারণ, আবার 
তুমিই কর্তা । | 

আমি একটি ফল চাহিলাম। এই চাওয়া বা বাসনাই ফলের বীজ ॥ 
(অব্যক্ত ম৷ বাসনারূপে' ফুলের বীজ-আকারে প্রকাশ পাইলেন)। তার পর 
উত্ত বাসনা ঘনীড়ূত হইয়া ফলরূপে বাহিরে প্রকটিত সুপ; কারণ, বাসনার 
ঘনীভূত অবস্থাই ফল'। সেই ফলটা আমার ভোগের অবসানে আবার 
অবাক্তে মিলাইয়া যায়। প্রতিনিয়ত এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। 
এক অবাক্ত ক্ষেত্র হইতে এক একটি বাসনা ফুটিয়া উঠে, পুনঃপুনঃ এ 
বাসনাটা উদ্বুদ্ধ হইয়া অভিলধিত বিষয়রূপে__ইঞ্জিয়-ভৌগ্যরপে 
উপনীত হয়। ভোগের অবসানে আবার অব্যক্তে মিলাইয়া যায় এই 
ষে ব্রিবিধ প্রকাশ; ইহাই কৃপ্টি'স্থিতি ও সংহ্ৃতি নামে অক্তিহিত। 
গ্রতিনিয়ত প্রৃতিজীবে সম্কৃভাবে এই ব্রিশ্তি পরিব্যক্1 হে'উগশময়ি 
1. তোর এক মূর্ত বিশ্রাম নাই।' আমারই জন্ত' তুমি অধ 






২৩৪ সাধন-সমর 


হইয়া জ্ঞানরূপা, শক্তিত্রয়াতীত! হইয়াও*শক্তিরূপিণী, ক্রিয়াতীত৷ হইয়াও' 
ক্রিয়াশীলা। তাই, দেখিতে পাই-_স্থগ্টিকালে তুমিই স্ৃষ্টিরূপা, পালন- 
কালে তুমিই স্থিতিরূপা, আবার প্রলয়কালে তুমিই সংহৃতিরূপা। এই 
ত্রিবিধ ক্রিয়াশক্তিরূপে তুমিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক। 


মহাবিগ্া মহামায়া মহামেধা মহান্মৃতিঃ | 
মহামোহা! চ ভবতি মহাদেবী মহান্থরী 0৫৫1 


অন্যুব্বাদে। মা! তুমি মহাবিষ্া এবং মহামায়া, মহামেধা এবং 
মহা-অস্থতি; স্থৃতরাং তুমি মহামোহরূপিণী; অতএব তুমিই মহাদেবী 
ও মহা-আন্রী। 
ব্যাখ্যা । না! যাবতীয় অসম্ভব ব্যাপার তোমাতেই সম্ভব।' 
আলোক অন্ধকার অতি বিরুদ্ধ পদ্দার্থ হইয়াও. তোমাতেই সঙ্থাবস্থানি 
করিতেছে। মহতী দৈৰী প্রকৃতি এবং মহতী আহুরী প্রকৃতিরপে তুমিই 
বিরাজিতা ; তাই, তুমি মহাদেবী হুইয়াও মহান্থরী; কারণ, ভুমি মহাবিষ্ঠা। 
চ্য়াও মহামায়া। মহতী ব্রহ্মবিষ্ঠারপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হুইয়াও 
লীবজগত্রূপে মহামায়া -মুক্তিতে বিরাজিতা। আবার মহামেধা হইয়াও মহতী 
অস্থৃতি। আত্মঙ্জুন-ধারণোপযোগিনী মহতী ধাস্বরূপা মহামেধা তুমি 
আবার তোমাকে ভু য়া থাকা, তোমার অস্তিত্ব বিস্মৃত হওয়া, ইহাও, 
তোমারই প্রভাব। তুমিই মহতী বিস্মৃতিরূপে জীবহদয়ে বিরাজিতা + 
সুতরাং মহামোহরূপিণীও তুমি। তোমার সর্বববিধ কার্য, জাগতিক 
-শৃঙ্ঘলা-ভ্ভানের অতীত . মানবধুদ্ধি তোমাকে বুঝিতে পারে 
না। মানুষ মনে করে__আন্বোক অন্ধকার একস্থানে থাকিতে পারে না | 
জ্ঞান অঙ্ঞান, মেধ! বিস্মৃত যুগপৎ অবস্থান করিতে লারে না; কিন্তু 
ম | (মাতে সকরাই সম্ভব $ দৈবী এবং আহ্দং প্রকৃতি পরম্পর অত্যন্ত 
বিরুদ্ধ হইয়াও ডোমাতে, নিত্য অবস্থিত। : তোমীর সই জীবজগতে 


দেরীমাহাত্য ২৩৫ 


দেখিত্তে পাই-_তোমার এই উত্ভয়বিধ মুস্তির অভভূতপূর্বব : যুগগপত, 
সমাবেশ । (১) | 

ষাঁহারা মহাৰিভ্ভা-শন্দে কালী তার! প্রভৃতি দশ মহাঁবিষ্যারূপ অর্থ করেন, 
তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পার! যায় না; কারণ, এই মন্ত্রে 
মায়ের দুইটা মহতী প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হুইয়াছে। একটি দৈবী ও 
অন্চটি আস্করী। এই দুইটা প্রকৃতির স্বরূপ পরিব্যক্ত করিতে গিয়া 
মহাবিষ্ভ1 ও মহামায়া, মহামেধা ও মহতী অশ্মৃতিরূপ 'পরস্পর অত্যস্ত- 
বিরুদ্ধ স্বরূপবয় কঞ্সিত হইয়াছে ; স্থৃতরাং মহাবিষ্ঠা শব্দের অর্থ এস্থলে 
ব্রক্মবিস্তা করাই সঙ্গত। 


প্রকৃতিস্তঞ্চ সর্ববহ্য গুণভ্রয়বিভাবিনী | 
কালরাত্রিমহারাত্রিমেহ্রাত্রিশ্চ দারুণ! ॥৫৬॥ 


অন্যুবাদ। মা! তুমি সকলের প্রকৃতি । সত্ব রজঃ ভমঃ এই 
ত্রিগ্ুণদ্বারা তোমার প্রকৃতি-স্বরূপটী বিভাবিত হয়। 'আবঝর এই 


(১) .শিশুকাল হইতে শুনিন্না আসিতেছি জ্ঞান অজ্ঞান, বিস্তা অবিস্তা, 
সৎ অসৎ ইহার! পরম্পর অত্তস্ত বিরুদ্ধ পদার্থ; কিন্তু সত্যই কি উহ্বারা অত্যন্ত 
বিরুদ্ধ? পরস্পর-বিরোধি- পর্দীর্ঘঘয়ের একাধিকরণে সহাবস্থান মানব-বুদ্ধির 
অতীত হইলেও, "্পরমেশ্বরে সকলই মন্তব* বণিয়া, যুক্তিবিুদ্ধ কথা স্বীকার 
করিয়া লইতে হয়। উপলব্ধিও হয়--জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান থাকে না, আবার 
অজ্ঞান থাকিতেও জান প্রত্যক্ষ হর নাঁ। তথাপি এ অজ্ঞানট যখন জ্ঞানেই 

অবস্থনি করিতেছে, তখন অঞ্জানকে জানবিরোধি না বলিরা, ঈষৎ জ্ঞান বিলে 
কোনক্নপ যুক্তিবিক্ধ কথা শ্বীকাপ্ন করিতে ছয় ন1) কারণ, অখণ্ড পূর্ণজ্ঞান ও 
ঈষৎ বান পহাবস্থান অসস্তব হয না। এইরূপ অবিস্তা অসৎ প্রসৃতি' শবেও 
নঞ্টীর উবাদ্থ ্বীকার করিম লইলেই সর্ধববিধ তর্কের অধলান হ্য়।' বিরোধ 
এরা শীষ, এই উভরীর্থ ই. যখল্ঠলাক্ষণিক তখন ঈবদর্থ ্বীকার করিতে আরতি 
কিঃ.য়ার় মজে রিদ্ লী লাক্ষণিকতাই ত্বীরুত'হয় নাই! 
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অিগুণলয়ের জগ্য তুমিই দারুণ *( তয়ঙ্করী ) কালরাত্রি মছারাত্রি ও 
মোহরাত্রিরূপে প্রকটিতা হও । 

জ্যাধ্যা। মা! তুমি কেবল সমগ্তিরূপা মহতী প্রকৃতি নও, বস্তি 
প্রকৃতিরূপেও তুমি । প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র প্রকৃতিরূপে তুমি অধিষ্ঠিতা ৷ 
প্রকৃতি-শবের পুল অর্থ-_্বভাব। বে জীবের যেরূপ শ্বভাব, তাহাই 
তাহার প্রককৃতি। মা! সমগ্টিতে তোমার মহাদেবী ও মহা-আহ্বরী এই 
ভুইটা প্রকৃতি দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে ব্যহিতেও আবার তাহাই 
দেখিতেছি। কাহারও দৈবী প্রকৃতি, কাহারও আস্থরী প্রকৃতি । কেহ 
সাধু, কেহ অসাধু । এঁ যে সাধক মা মা বলিয়া আত্মহারা হইয়া মুক্তি" 
পথে চলিয়াছে, উহার ভিতরে সাধনারূপে যে দৈবী প্রকৃতি ফুটিয়া 
উঠিয্লাছে, উহ! তুমি । আবার এঁ যে পাপের নিম্মতম সোপানে অবতরণ 
করিয়া, কেহ নরকের চিত্র উদঘাটনপূর্ববক জগতে ঘ্বণাভাজন হইতেছে, 
এ নিন্দিত আন্তুরী প্রকৃতিরপেও তুমি । তুমি যখন যে জীবকে যে 
মুত্তিতে কোলে করিয়া বসিয়া থাক, তখন সে সেইরূপ স্বভাবেরই পরিচয় 
দেয়। ইহা অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ আশ্বাসবাণী আর কি আছে! যাহার যেরূপ 
প্রকৃতিই থাকুক না কেন, তাহাই তাহার মা। 

মা! পৃর্ব্ধে তোমার মহতী মুর্তি দেখিয়৷ আতঙ্কিত হইয়াছিলাম_ 
বুঝি আমাদের গ্ীণ কণ্ঠের কাতর আহ্বানূ "কৈলাসের হৈম সিংহাসন 
পর্যাস্ত পৌছিত না; তাই, তুমি এই নিত্য-সঙ্লিহিত অভয়ামুন্তি 
দেখাইলে। তুমি ব্রক্গাণ্ডের জননী, ব্রক্ষা বিরুঃ মহেশ্বরের প্রসূতি হইয়াও 
আমার প্রকৃতিরপে একা আমার মা_তুমি শুধু আমার শ্রীতি-সাধন, 
আনার ভোগাপবর্গ-সাধনের জন্য আমাকে বক্ষে করিয়া রাখিয়াছ ! আদার 
প্রত্যেক অভাব অভিযোগ, আমার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বাসনাটী পর্যান্ত পূর্ণ 
করিবার জন্য তুমি প্রকৃতিরূপে আমার মা! এইরপ প্রতি জীবের, ক্ষুত্র 
কীটাধু হইতে রক্ষা! বিষুঃ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের যে বিভিন্ন প্রক্কতি, উহ তুদি। 
"ভাই “প্রকৃতিত্বঞ্চ সর্ববন্ঠ ।* তূর্মি ইপকলের মা,- জাবার ব্যন্িতে 
প্রতোকের মা। হুউফু তোমার ছি বসন, তোমার রুক্ষ ?কেপ, 
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কুউক তোমার মলিন গাত্র, হউক তোমার রুগ্ন দেহ; তথাপি ভূমি আমার 
আ। শুধু আমার ! আর কাহারও নয় ! 

স্ব শ্ব প্রকৃতিরূপিনী তোমাকে অবজ্ঞা করিয়াই জীবের নানারূপ 
ভুরবন্থা, সাধনা-জগতের অসম্ভব বিপর্যয়, সাম্প্রদ্ণায়িক-ছুষ্টভাব প্রভৃতি 
সংঘটিত হয়। ঘরের মাকে অবজ্ঞ। করিয়া, কোথায় কাহাঁকে মা বলিতে 
খাওয়া জীবের কি মুঢ়তা ! আপনার মাকে পরিত্যাগ করিয়৷ অপরের 
বারে ন্নেহপ্রার্থা হইলে যে, অবিধিপূর্ববক তোমারই কৃপা প্রার্থনা কর! 
হয়, ইহা গীতায় ল্লীজগুহ-যোগে তুমি বিশেষস্তাবে বলিয়াছ। মা! 
আমিও একদিন তোকে চিনিতে ন! পারিয়া, তোর দীনতার মলিন বেশ 
দেখিয়া, ঘ্বণাভরে দূর করিয়া দিতে উদ্ভিত হুইয়াছিলাম। সেই দিনের 
তোর সে অভিমানভরা ও অশ্র্ভারাক্রাস্ত মুখখানি মনে পড়িলে, এখনও 
বক্ষ বিদীর্ণ হয়। তৃমি যে আমার রাজরাজেশ্বরী মা! অনন্ত জগতের 
অধীশ্বরী মা, তাহা! কি সে দিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম! কত অব্ঞা 
করিয়াছি, এখনও করিতেছি, আর প্রতি মুহূর্তে তুমি অভিমানগ্রে 
বলিতেছ-__“অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌।” সত্যই মা! 
মানুষ আমরা তোমায় বড়ই অবজ্ঞা করি। তোমার তির্য্যক্সম্তানগণ 
তোমায় জানে না, তাহাদের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তির বিকাশ হয় নাই) সুতরাং 
তাহাদের অবজ্ঞা সম্ভব নহে] তার পর তোমার প্রিয়তম সন্তান দেবতা- 
বৃদদ--তীহারা তোমাতে নিতাযুক্ত। নিত্য স্ব স্ব প্রকৃতিরূপিণী মহামায়ার 
পূজায় নিরত ; কিন্তু মানুষ আমরা মানুষী-তনু-আশ্রিতা প্রকৃতিরপিণী 
তোমাকে নিয়ত-_-প্রতিপদক্ষেপে অবজ্ঞা করিতেছি। আমার কোন্‌ 
কার্যযটা তোমাব্তীত হয় মা! নিশ্বাসটা হইতে মোক্ষ পর্যন্ত, কোন 
কাঠাটা ভোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্ভব হয়! ওগো! ভোগর্ধপে তুমি, 
অপবর্গরূপেও তুমি, নুখরূপে তুমি, অস্থখরূখেও তুমি। হাসির 
তুমি, কাক্লারপেও তুমি। জনা-নৃত্যুরূপে তুমি, আবার বন্ধন-মুভিরূপেও 
'তুমি। প্রতিজীবে বিভিন্টা আকারে বিভিন্ন গলুষ্ঠানে, বিভিন্ন জাজে 
“কুমিই'বিযাজিত।। 
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শুধু কি তাই মা! আমি বহুস্কপ্রিয়, আমি নিত্য নূতন সাজে সাজিতে' 

চাই, অমনি তুমি আমারই জন্য নিত্য নুতন সাজ পরিধান করিয়া, একই 

তুমি বিভিন্ন মৃত্তিতে প্রকটিত হও। কখনও সাধু সাজিতে চাহিয়াছি, 

অমনি তুমি সাধুর সাজে আমায় কোলে করিয়া রাখিয়াছ। কখনও তস্কর 

সাজিতে চাহিয়াছি, অমনি তুমি তক্ষরের মলিন সাজ পরিয়া আমায় কোলে 

করিয়া বসিয়া আছ। এইরূপ কি স্বর্গে, কি নরকে, ভুমি ত আমায় এক 

মুহুর্তের জন্য কোলছাড়। কর নাই! শুধু আমার মা হইয়া, আমার 

প্রত্যেক অভিসন্ধি পুরণ করিবার জন্য বিশ্বস্ত অন্নচরের মত, প্রিয়তম 

সখার মত, সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছ ! যেদিন আমি তোমার মহতী মুত্তির 

সুধাময় অঙ্ক হইতে বহুত্বের উল্লাসে লাফা ইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন 

হইতে তুমি আমার একার ম! সাজিয়াছ। সেই দিন হইতে তুমি আমার 

চির সার্থী। এত ভালবাসা ! এত আদর ! এক দিন তাকাইয় দেখিলাম 

না! তুমি আমার জন্ক এত করিয়াছ, করিতেছ ; অথচ বিন্দুমাত্র 

প্রতিদানের অপেক্ষা রাখ নাই। কৃতজ্ঞতা, প্রতিদান--দুরের কথা, 

প্রতিনিয়ত তোমার অক্কে বসিয়া! তোমায় অবন্ঞ| করিয়। আসিতেছি ; 

তথাপি ভুমি যেমন স্রেহশীলা, যেমন পুজ্স্সেহে অন্ধ তেমনই রহিয়াছ। 
আমার দোষ দেখিবার চক্ষু তোমার নাই, অবজ্ঞ| দেখিবার অবঙ্র তোমার 
নাই, এমনই মা তুমি ! কবে আমি তোমায় মা বলিব! বেশী নয়, একবার- 
মাত্র মা বলিব! শুধু এটুকু অপেক্ষা করিয়া নির্ণিমেষ নেত্রে অহঙ্গিশ 
আমর পানে তাকাইয়৷ রহিয়াছ-_কবে আমার মুখ দিয়! যথার্থ মাতৃনাম 
বিনির্গত হইবে । শুধু এটুকু তোমার অপরিসীম স্তেহের প্রতিদান । 
কই, তাহাও ত পারিনা! তোমার পায় পুস্পাঞ্জলি দিলেই বে ভুমি 
রাজরাজেশ্বরী মুর্তিতে আবিড় ত হইবে, ইহা ভ কিছুতেই বুঝিতে পারি ন1! 
তাই, তোমাকে ভগ্ন-গৃহে উপেক্ষিত! পরিচারিক! সাজাইয়৷ রাখিয়াছি। 
গো! তোনার প্রিয়তম পুভ্রগণকে বলিয়া রাও--ম্য স্ব প্রক্কতিই যা? 
এরাহারা ছাকে অনুযন্থার্ন বন্ধিয় পায় দা, তারথাদিগকে বিয়া দাও--ন্ষ-প্য 
পপ্রীকৃতিই মা। বাহার! সাধন! করিয়া' হতাঁশ হয়, .ভাঁহাদিগচক, র্িয়। 


দেবীমাহাত্মা ২৩৯. 


দাও---ন্ব স্ব প্রকৃতিই সাধনার অবলম্বন । যাহারা গুরুর সন্ধান করিয়! 

পায় না, তাহাদিগকে বলিয়! দাও-স্বম্য প্রকৃতিই গুরু, 
মা ! তুমি গুণত্রয়বিভাবিনী; সন্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে তোমার 
বস্তি ও সমষ্টি প্রকৃতি বিভাবিত-_পরিব্যক্ত হইয়া থাক্। নিগুণা 
না! তুমি যখন সর্ববপ্রথমে একত্ববোধে সম্থ্ধ হইয়াছিলে, তখন এক- 
দ্বারা গুণিত হইলে-__ ইহাই সন্বগুণ। তার পর যখন বু হইবার জন্য 
ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করিলে, তখন দ্বিগুণিত হইলে--ইহাই রজোগুণ। 
আর যখন বন্ত হইত গিয়া, তোমার চৈতন্যময় স্বরূপটি জড়াকারে 
পরিণত হইল, তখন তৃতীয় বার গুণিত হইলে- ইহাই তমোগুণ। সম্বগুণে 
তোমার সত, রজোগুণে চি এবং তমোগুণে আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। 
সচ্চিদানম্দময়ী মা! তুমি আপনাকে বিশিষ্টভাবে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া, 
তিন গুণে গুণিত হইয়া, সমষ্টিতে মহতী, দৈবী ও আহ্ুরী প্রকৃতিরূপে 
এবং বাষ্টিতে জীব-প্রকৃতিরূপে অভিব্যস্ত হও । তুমি অনির্দেশ্া অব্যক্ত- 
স্বরূপা হইয়াও পুত্র স্নেহের প্রেরণায়, গুণত্রয়-বিভাবিনী--প্রকৃতি। 
দর্শনকারগণ বলেন- গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি । উহা অব্যক্ত; 
সৃতরাং অসাধ্য । আমরা চাই-_-তোমাকে আমাদের সুল ইন্ট্রিয়দ্বারা 
ভোগ করিতে । আমরা স্ুল হইয়া পড়িয়াছি ; তাই, তোমার স্ুলভীবের 
সেবা করিয়াই আত্মতৃপ্তির জন্ধান করি; সুতরাং ত্রিগুণাত্মিকা ব্যন্তি- 
ুন্তিই আমাদের আরাধ্য ।, ধাঁহার! সমষ্টির সন্ধান পাইয়াছেন-+হিরণ্যগর্ড 
হইয়াছেন, তাঁহার! উচ্চ অধিকারী-_তাহারা তোমার সমগ্ি-প্রক্ৃতি 
গহাদেবীমূর্তির পুজা করুক। আমরা ক্ষুদ্র অবোধ শিশু, খেলার পুতুল 
ভালবুসি; তাই, তোমার সর্ববভাবময়ী সর্বেক্তিয়যুক্ত বস্তি রকৃতিরূপা 
র্ঠিই আমাদের প্রিয়। তাই, আমাদের নিকট তুমি গুণত্রয়বিভীবিনী । 
আমরা জানি--তোমার এই মৃত্তির পুজা করিতে পারিলেই, মহতী মুস্তির 
সন্ধান পাইব 7 কারণ, এই তিন গুণকে সম্ক্‌ লৃয় করিবার জন্য, তুমিই 
কালরীতি, হাতি এব দৌ্ািরপে প্রকট হইয়া খাক। 
২ ফলও বে' স্থান প্রকাশিত হয় না ভীতি ইাজনানিত 


২৪৭ সাধন-সমর 


লয়স্থানকে কালরাত্রি কহে। এইপ রজোগুণের লয়স্থানকে মহারাত্তি 
এবং তমোগুণের লয়স্থানকে মোহরাত্রিকহে। মোহ তমোগুণের বহিঃ- 
প্রকাশ; উহার রাত্রি__অপ্রকাশ অর্থাৎ লয়স্থান। 

গুণত্রয়বিভাবিনী মা! ব্যন্তিপ্রকৃতিরূপে তুমি শুধু আমার মা__ 
আর কাহারও' নয়, কেবল আমার মা। এইরূপ কেবল আমার ম! 
তোমাকে পৃজ! করিতে গিয়া, ক্রমে তোমার যে তিনটা স্বরূপ দেখিতে 
পাইৰ, এই স্থানে তুমি তাহারই পূর্বাভাস দিলে । তুমি কালরাত্রিরূপে 
খআবিভূতি হইয়া আমার কালজ্ঞান দূর করিয়া! দিবে ভূত ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমানরূপ ত্রিবিধ কালপ্রতীতি, গভীর জন্ধকারময় ক্ষেত্রে_ 
জঅপ্রকাশযোগ্য স্থানে বিলীন হুইবে। সকলই বর্তমানবত প্রতীত 
হইবে। তখন আমি কালের অতীত হইয়া মৃত্যুঞ্জয় হইব, তোমার রক্ত-চরণ 
বক্ষে ধরিয়া শিব হইব, জীবত্ব চিরদিনের জদ্য ঘুচিয়া যাইবে । ইহাই 
সন্ঘগুণের প্রলয়। আবার মহারাত্রিন্ধপে আবিভূত হইয়া, তুমি আমার' 
মহত্ত্ব পর্্যস্ত বিলীন করিবে। তখন আমার ক্রিয়াশীলতা৷ বা রজোগুণ- 
জনিত চঞ্চলতা চিরদিনের জগ্থ বিলুপ্ত হইবে, আমার নৈষ্ন্দ্য লাভ হইবে; 
তখন আমি শুধু চৈতশ্যময় আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ থাকিব। আর মোহরাব্রিরূপে 
প্রকটিত হইয়া, আমার জগতমোহ সংসারধাধা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত 
করিবে। তখন আমি অজেয় মোহকে জয় করিয়া নিত্য চিন্ময়ী মুস্তিতে 
চিরতরে মুহমান থাকিব। 

মা! তোর এই মুক্তিব্রয় দারুণা-_ অতীব ভয়ঙ্করী। যেখানে কাল- 
শক্তি রুদ্ধ, জগত্প্রকাশ ন্ৃণ্ত, মোহশক্তি বিমুগ্ধ, তোর সেই কৃষণ্! রাত্রি- 
মুদ্তি স্মরণ করিলেও জীবের তীতি উপস্থিত হয়। অমাবন্যার ঘনকৃ্ণ 
মেঘাচ্ছন্ন রজনীর সুচীতেন্ঠ অন্ধকারেও বরং একটা প্রকাশ জাছে; কিন্তু 
মা( তোর সেই কৃষ্ণামুর্তিতে তাহাও নাই। সর্ধববিধ বিকাশ সেখানে 
বিলুপ্ত । “ন তত্র সুর্য! ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌। নেমা বিহ্যুতো তাস্তি 
কুতোহয়মগ্রিঃ* ॥ সে ক দারুণ মুঝ্তি! অঞ্চ স্বপ্রকাশ অনন্ত-শীস্তিময়ী। 
আমিত্ের গাত্রসংলগন স্বববিধ জঙ্গল দুরীতূত কাঁদিয়া, মন বুদ্ধ চিত্ত গহহ্কারের 


দেবীমাহাত্ময ২৪১ 


রাজত্ব ছাড়িয়া) শুধু জাতমবোধটা লইয়া সেই স্থানে অবস্থান করা যায়। 
রাত্রিরূপিক্ঈী মা! তোমার সেই মধুময় অঙ্ক যে কত লোভনীয়, তাহা 
ভাষায় কিরপে ব্যস্ত করিব! সেই দেবীপুরাণের একটি শ্লোক 
দেখিয়াছিলাম-_“'ব্রহ্ষামায়াত্তমিক! রাত্রিঃ পরমেশ-লয়াত্মিক1” যেখানে জীব 
ত দুরের কথা পরমেশ্বর পর্য্যস্ত বিলীন, সেই একমাত্র ব্রঙ্থামায়াই তোমার 
স্বরূপ। এই ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিরপিনী তুমি, ত্রিগুণলয়ের জন্ত 
জীবভাবের, পক্ষে অত্যন্ত ভীতি প্রদা কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রিরূপে 
অভিব্ক্ত হইয়া থুক। 


বং শ্রীস্বীশ্বরী ত্বং ত্রীত্্ং বুদ্ধিরের্বাধলক্ষণ| | 
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুণ্িত্্ং শাস্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ 1৫৭ 


অন্নুন্বাদ। মা! তুমিই শী, তৃমিই ঈশ্বরী, তুমি অকর্ম্ম-জুগুপ সা 
রূপিণী ত্র, ভূমি বুদ্ধি এবং তুমিই শুদ্ধবোধন্বরূপা ৷ লজ, পুষ্ি তুষ্ট 
শান্তি এবং ক্ষমাও তৃমি। 

ন্ব্যাম্খ্যা। মা! তুমি বে ব্ি-প্রকৃতিরূগে সর্ববজীবে বিরাজিত 
রহিয়াছ. তাহাই এই বক্ষাস্তোত্রে বিশেষভাবে পরিব্যস্ত হইয়াছে। 
“বং মা তুমিই জীবের সৌভাগ্যরূপিণী। যখন দেখিতে পাই__ 
কোন.জীব সৌন্দর্য্য এই্রর্য যশঃ অভ্যুদয় প্রভৃতি নানাবিধ সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছে, তখনই বুঝিতে পারি-_শ্রীরূপিণী তুমি তাহাকে কোলে করিয়া 
বসিয় আছ ।. বখন. দেখিতে পাই, কেহ. ঈশ্বরত্বব_প্রাডুত্ব অর্থাৎ সহ 
সহজ, লোকের উপরে আধিপত্য লাভ করিয়াছে; তখনই বুরি-ভুমি 
কেহ অসৎ কর্ম করিয়া নিন্দার ভয়ে গোপন..করিবার চেষ্টা! করিড়েছে, 
তখনই বুঝি, সে ত্ত্রীর্পণী ভোমারই. অর্ক অবস্থিত । আমাদের যে 
নিন্চয়াত্িক! বৃত্তি বা ছি, যাহা! এই জগৎকে প্রকাশ করিতেছে, যাহা 
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না থাকিলে জগণুসত্ত৷ থাকে না, সেই ধুদ্ধিরপে তুমিই বিরাজিতা। আবার 
বখন জগৎবোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়, শুন্ধবোধ-মাত্ররূপে আত্মসত্তা সম্থ,দ্ধ 
থাকে, শুধু বোধ ব্টতীত বাহার অন্য কোন লক্ষণ নাই, তুমিই সেই 
বোধলক্ষণা মা । কোন নিন্দিত কর্ণ্মের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া, যে স্বাভাবিক 
সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, সেই লঙ্জারূপে প্রাতিজীবে তুমি অধিচ্িতা । 
এইরূপ বখন দেখিতে পাই-_কেহ দৈহিক পুষ্টিলাত করিয়া জনসমাজে 
অতুলনীয় বলবান্‌ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে, তখনই বুবি-_পুণ্িরপিণী মা 
ভুমি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ। যখন দেখি, কেহ মনের 
আনন্দে হাসিয়। খেলিয়৷ দ্রিন যাপন করিতেছে, তখনই বুঝি-_তুষ্টিরূপিণী 
মা তুমি তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আছ। যখন দেখিতে পাই-_কেহু 
আত্মজ্ঞান লাভ করিয়৷ জগতের সুখ দুঃখের অতীত শান্তিময় অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে, তখনই বুঝি-শাস্তিরূপিণী মা তুমি তাহাকে বক্ষে 
ধারণ করিয়া রাখিয়াছ । যখন দেখিতে পাই-_কেহ প্রতিকার করিবার 
সামর্থ্য সন্ত্বেও পরের অপকার অল্লান বদনে সহা করিতেছে, তখনই 
বুঝি--সে ক্ষমারূপিণী মা তোমারই অঙ্কে অবস্থিত । 

ম।! এই সকল মুর্তিতে সর্বজীবের প্রকৃতিরূপে তুমি নিয়ত 
বিরাজিত রহিয়াছ ; কিন্ত মুড জীবগণ এ সকলকে মানসিক বৃত্তিমাত্র 
বলিয়৷ উপেক্ষা করে। হায়! তাহারা জানে ন| যে, তাহাদের ভোগ- 
বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহাদিগকে ধর! দিবার জন্য তূদিই এইরূপ 
বছ মুস্তিতে আসিয়া তাহাদিগকে আদর করিতেছ। মা! 'তোমার এ 
সকল নিত্য প্রত্যক্ষ মুর্তি- তোমার সর্বত্র সর্বদা প্রকট গ্বরূপ পরিত্যাগ 
করিয্না কোথায় কোন সপ্তম্ব্গের পরপারে, কোন পর্ববতত্থের অতীত 
ক্ষেত্রে জীব তোমাকে অন্বেষণ করিতে ধায়! যাহাকে তুমি চু দিয়া, 
সেযে সর্ববভাবে তোমার আঙ্লিঙঈনে সংবন্ধ থাকিয়া দিয়উ প্রঙ্ধাদন্দ 
উপভোগ করে। কিন্তু সে অস্ত বথা। 


দেবীমাহাত্থয ২৪৩ 
খড়িগনী শুলিনী ঘোর? গদিনী চক্রিণী তথা । 
শখ্গিনী চাপিনী বাণভুশুত্তী পরিখায়ুধা 1৫৮ 


অন্নুলীদ্। মা! তুমি খড়গ ও শৃলধারিণী, তুমি ঘোরা তোমার 
এক হস্তে নৃমুণ্ড; তুমিই গদা চক্র শঙ্খ ধনু বাণ ভূশুত্তী ( কণ্টকাকীর্ণ 
(লৌহ-লগুড়-বিশেষ ) এবং পরিঘরূপ ( লৌহমুদগর) আয়ুধসমূহ 
ধারণ কর। 

ব্যাধ্যা।৬ মা! পূর্বববর্তিমন্ত্রে জীব-জগতে তোমার শ্রী, ঈশ্বরী 
প্রভৃতি দশবিধ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ বণিত হইয়াছে । উহারা মাতৃভাবে 
স"ব্রহ্ষভাবে উপাসীত না হইলে অর্থাৎ যাহার! “মনোব্রক্গা” এই শ্রুতি 
প্রতিপাদিত সাধনায় বিমুখ, তাহাদিগের পক্ষে তোমার এঁ সকল মুত্তি. 
'উৎ্পীড়নকারিণী দশপ্রহরণধারিণীরূপে আবিভভত হয়। উহা! বাসুবিক 
উৎ্পীড়ন নহে, শীদনের আকারে মাতৃন্নেহের বহিবিকাশ। অনভিততঃ 
শিশু-সন্ভতানকে অনেক সময় শাসনরূপ স্সেহবিকাশে ভকানের 
উজ্জ্বলক্ষেত্রে আনয়ন করিতে হয়; ভাই, তুমি খড়গ শুল গদা প্রি 
আমুধ-বিমগ্ডিত হইম্ব! আবিভূ্ত হও 

ফে.'জীব শ্রীরূপিণী প্রকৃতির অঙ্কে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ সর্বববিধ 
সৌভাগ্যলাভে ধন্য, সৈ যদি অনভিজ্ঞ শিশুর মত এ সৌভাগ্য ভোগ 
করিয়। যায়--তুমিই যে তাহার অভু/দয়রূপে প্রকটিতা, তাহা বদি না দেখে, 
অস্তযুদয় রূপিণী মা! তোমার চরণে যদি কৃতজ্ঞতার পুষ্পাপ্রলি না দেয়, 
স্রবে সেই জীকের পক্ষে শ্রীন্ধপিণী মা তুমি খড়িগনী মুক্তিতে প্রকটিতা হও। 
অর্থাৎ ঈীত্রই উক্ত. সৌভাগ্য-দ্বখকে খড়গচ্ছিল্নের গ্ায় বিচ্ছিন্ন করিয়া 
দাও. তুমিই যে শ্রীযাপে আসিরাছিলে, ইহা বুঝাইবার জনতা অর্থাশু যে 
অহঙ্কার জে'মাকে না দেখিব্! ম্বয়ং সৌভাগ্যবাগ্‌ হইয়া বসিয়াছিল, তার 
মস্তক ছিন্গ করিবার জন্যই. তোমার শ্রীমুদ্তি খড়গধারিণীরপে প্রকটিত হয়। 
এইরূপ বাহার! প্রডুত্ব হাত. করিয়া ঈশ্বরীষুদ্তি তোমায় ' অবজ্ঞা” করে, 
তাছাদিগের নিকট: তুমি” শুলধারিণীরপে ' প্রবটিত হও। প্রডুত্ব হইতে 


৪৪ সাধন-সঙর 


ক্চ্ুতিরূপ শুলাঘাতে তাহাদিগকে বিদ্ধ তাই, তোমার ঈশ্বরীমুত্তি 
শুলধারিণী | যাহার! অসতুকর্্ করিয়৷ নিন্দাভয়ে গোপন করে, সেই 
্রীমুত্তিরূপিণী তোমারই, অন্কস্থিত জীব যদি তোমার উদ্দেশ না রাখে, 
যদি তোমায় স্মরণ না করে, তবে অচিরাৎ তুমি এক হস্তে নৃমুণ্ডধারিণী 
ঘোরারূপে আবিভূতি হইয়া, তাহার সেই অসকণ্্ম জনসমাজে প্রকাশিত 
করিয়া, তোমার শরণাগত হইতে শিক্ষা দাও। এইরূপ যাহার। বুদ্ধি- 
বৃত্তিকে তোমারই স্বরূপ না দেখিয়া বুদ্ধিমাত্র মনে করে, তাহার! পুনঃ পুনঃ 
দৈব-প্রতিকুলতারপ গদার আঘাতে আহত হইয়া, স্বকীয় বুদ্ধিকে 
ভ্রমসঙ্কুল৷ মনে করিয়া ব্যথিত হয়। ভাই, বুদ্ধিরূপিণী মা! সে 
স্থানে তোমার গদাধারিণী-মুক্তিতে প্রকাশ । যাহারা তোমার 
কৃপায় শুদ্ধবোধের সন্ধান পাইয়াও উহাকে তত্বমাত্র-বোধে উপেক্ষা 
করে, উনিই যে একজন, ইহা না বুঝিয়৷ একটি আকাশীয়-ভাবমাত্র মনে 
করে, তাহাদের সংসারচক্রে পরিভ্রমণ নিবৃত্ত হয় না॥ তাই। ম! 
তোমার বোধলক্ষণ। মুগ্তি অজ্ঞান জীবের নিকট চক্রুধারিণীরপে প্রকটিতা 
হয়। যাহারা অসতকর্ম্ে সক্কোচরূপ লজ্জাকে তোমারই বিশিষ্ট 
আবির্ভাব বলিয়া দেখে না, তাহাদের সেই নিন্দিত কর্ম অচিরাণ 
শঙ্খনিনাদে সর্ববজন-বিদিত হইয়া পড়ে । তাই, মা তুমি লজ্জারূপে 
শঙ্খিনী। যাহারা শারীরিক পুষ্তিকে মাত্র জাহার ওধধ অথবা 
বায়ামের ফল মনে করিয়া, পুষ্তিরূপিণী তোমায় অনাদর করে, 
তাহাদের সে পুষ্টি হুরারোগ্য রোগে পরিণত হুইর়া, তোমার চাপিনী 
ৰা ধনুর্ধারিণী মুত্তির আবির্ভাব ঘোষণা করে। যাহার! মানসিক 
তুষ্টিকে তোমারই মুদ্তি ন৷ দেখিয়া, মান্্র বিষষ্টভোগের সন্ধান করে, 
আকশ্মিক বিপঞ্পাতরূপ বাণবিদ্ধ হুইয়া তাহাদের মর্ঘমদেশ চিরদিনের 
জন্য ব্যথিত হয়; তাই, তোমার ভূগ্িমৃত্তি ৰাণধারিণী। বাহার৷ শান্তি- 
লাভ করিয়া শাস্তিরপিনী তোমার মুদ্ধি দেখিতে না পায়, আসসম্পন্গ 
হইলেও তাহাদিগকে সাংসারিক হূর্ঘটনায়প লৌহ্লগুড়াঘাত-জদিত ধাঁতনা। 
সহ করিতে হয়+ তাই, তূমি গ্ক্িরলে 'ভুগুপ্তীধারিপী। ' বাহার! 


দেবীদাহাত্্য ২৪৬. 
অপরকে ক্ষমা করিয়া, তোমার শ্ষমাময়ী মুর্তি না দেখে, তাহারা অন্য কর্তৃক 
অব উৎপীড়িত হইয়া, তোমার পরিঘধারিণীরূপের বিকাশ দেখিতে গায় । 

এইরূপ যাহার! সর্ববভাবে তোমায় না দেখে, তাহারা বতদিন তোমার 
ন! দেখিবে, ততদিন তুমি এ সকল ভাবের ভিতর দিয়া একটা না একটা 
উত্পীড়ন আনিয় তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাক । সন্তানের অজ্ঞান দূর 
করিবার জন্যই তোমার এই শাসনকত্রী মূর্তি! যাহারা একবার শাসনে 
বুঝিতে না পারে, তাহাদের নিকট বাধ্য হইয়া তৌমাকে পুনঃপুনঃ এরূপ 
বিভিন্ন আমুধধারিণী মূর্তিতে আবিভূর্তি হইতে হয়। ইহা! তোমার সম্তান- 
বাতসল্যের অপূর্ব নিদর্শন । সন্তানকে অপুণ দেখিয়া পুর্ণা তোমার পরিতৃপ্ত 
হয় না; তাই সন্তানের ইচ্ছার অভ্যন্তর দিয়া সন্তানের অভিলাষ পূরণের 
অন্তস্তল দিয়া, তোমার মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছা অলক্ষিতে পরিচালিত হয়। 
সেই ইচ্ছা ততদিনই শাসনের আকারে আসিয়। থাকে- যতদিন জীব 
সর্ববভাবে তোমাকে দেখিতে না পায়। আর যাহার! তাহ। পারে, তাহা- 
দিগের নিকট তুমি এই সকল মুর্তিতে প্রকটিত৷ না হইয়৷ সৌম্যা-মুর্তিতে 
আবিভূত হও। পরবপ্তি-মন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে । 


সৌম্যা লৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্য্্তিহন্দরী | 
পরাপরাণাং পরম! ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥৫৯। 


অসজ্নুত্থাদ। মা! তুমি সৌম্যা, সৌদ্যতর! এবং সৌম্যতম| | তুমি 
' অতিশয় সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা। তুমি পর এবং অপর উভয়েরই জাশ্রয়__ 
পুজনীয়া ; চ্কুতরাং তুমিই পরমেশ্বরী । 

আ্যাধ্যা। মা! যাহার! সর্ববভাবে তোমাকে 'দেখিতে, অত্যন্ত হয় 
নাই, সেই. অজ্ঞান, শিশুগণের জ্ঞাননেত্র-উদ্দীলনের জন্ম, তুমি নানা 
গা ভি ৩1১ প জা ্ প্রকজিকে 


২৪৬ সাধন-সমর 


স্বরূপ মনে করে, যাহারা “ঈশ্বরঃ সর্বডৃতানাং হৃদেশেহজ্ডুম তিষ্ঠতি € 
জ্বাময়ন্‌ সর্ববভূতানি বন্ত্রারঢ়ানি মায়য়া”। এই গীতোক্ত মন্ত্রের সাধনায় 
সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের নিকট তুমি সৌম্য-মুন্তিতেই আবিভূর্ত হও । 
যাহার! কেবল জ্ঞানে বুঝিয়াছে_-দর্ববভাবে একমাত্র তুমিই বিরাজিতা 
অর্থাৎ যাহার! বুদ্ধিযোগে প্রথম অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের নিকট মা তুমি 
সৌম্যা। যাহারা তোমাকে প্রাণদিয়া, সর্ববভাবে আত্মপ্রাণের বিশিষ্ট 
উদ্বেলনমাত্র দেখিতে পায়, তাহাদের নিকট মা তুমি সৌম্যতরা। আর 
যাহারা সর্ববতোভাবে তোমাতে মন অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছে__অর্থাৎ 
সবটা মন তোমাতে মিলাইয়া দিতে সমর্থ তাহাদের নিকট তুমি 
“অশেষসৌম্যেভাঃ অতিম্ুন্দরী” অর্থাৎ সৌম্যতমা মুন্তিতে প্রকটিতা। 
এইরূপে তুমি তিন স্থানে ত্রিবিধরূপে প্রকটিত হও। বুদ্ধিষোগীর নিকট 
তুমি সৌম্যা, প্রাণদর্শাদিগের নিকট সৌম্যতর! এবং মন বিলয়কারীদিগের 
নিকট সৌম্যতমা। মা! যে সকল সৌভাগ্যবান্‌ সন্তান সম্পূর্ণ মনটা 
“তোমাকে অর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তাহার! সর্ববভাবে মাতৃময় হইয়া ধায় 
এহাদের স্থূল ইন্দ্রিয় পর্য্স্ত মাতৃধন্, মাতৃমহিম প্রত্যক্ষ করিতে থাকে 
তাহার! অন্তরে বাহিরে সর্ববত্র মায়ের সৌম্যতম! মুত্তির প্রকাশ দেখিয়। মুগ্ধ 
হয়। মা! তোমার সৌন্দর্য্য যাহার চক্ষে পড়িয়াছে, সে কি আর কখনও 
জগতের বিশিষ্ট সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। চন্দ্রে পূর্পে কামিনীর কমনীয় 
মুখমগ্ডলে যে সৌন্দর্য-_ধে হলার্দিনী-শক্তির বিকাশ দেখিয়! জীব মুগ্ধ হয়, 
উহ! তোমার সৌন্দর্যরাশির কোটিতম অংশও নহে । জগতের যেখানে যত 
সৌন্দর্য্য আছে, উহা! সৌন্দর্যযসিদ্ধু তোমারই ক্ষুত্রতম বিন্দুমাত্র । অনন্ত 
্রঙ্মাণ্ডে যেখানে যত সৌন্দর্য্কণ! রহিয়াছে, সকল একত্র করিয়া যে 
সৌন্দরধ্যরাশি কল্পনায় গঠিত হয়, তাহাই তোমার সৌম্যতমা ঘুস্তির আভাস । 
মা! তুমি 'পরাপরাণাং পরমা ।' পর- ব্রক্মাদিং অপর--দেব 
মগু্যাদি। এই উভয়েরই তুমি আত্ীয়-_পুজা ) হৃতরাং তুমিই পরমা__ 
প্ববত্রোষঠা, তুমিই পরমেশ্বরী'। ধীহরিা! তোমার পৃষবীক্ত প্রিবিধ সৌম্য- 
পশ্তির বিফাশ-দর্শনে ধন্ট হইয়াছে, যাহাঁদের বুদ্ধি, প্রীণ উ মন স্াক্তারে 


দেবীমাহাত্য ২৪৭ 


মাতৃযুক্ত হুইয়াছে তাহারাই দেখতে পায়_ বর্ষা হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত 
অনন্তকোটি-ব্রন্মাণ্ড তোমারই সততায় সত্তীবান। এরই ব্রহ্ষাণ্--যজ্জাগারে 
পর অপর উচ্চ নীচ যেখানে ধাহা আছে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, সকলেই 
তৌমার পুজায় নিরত। তাহাদের নিকটই তুমি এইরূপ পরমেশ্বরীমুস্তিতে 
প্রত্যক্ষ হও । 

এইখানে একটু খুলিয়া বলিতেছি-_স্য স্ব প্রকৃতিকে মা বলিয়া 
বুঝিতে পারিলে, সর্ববভাবে মীতৃষোগে তভ্যন্ত হইলে, তখন আর ক্ষুত্র 
লৈবী প্রকৃতি থাকে না । তখন এ প্রকৃতিই জগদ্বিধাত্রী দৈবী মহতী 
প্রকৃতিরূপে উপলব্ধ হয়। তখন আর তাহাকে দীনা মলিন! মা বলিয়া! মনে 
হয় না। সেই অবস্থায় সাধক দেখিতে পায়-_এত দিন ধাহাকে শুধু 
আমার মা বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি-__তিনিই পরাপরপুজ্যা 
পরম] পরমেশ্বরী। “আমারই মা সর্ব জগতের মা” সাধকের যখন এই 
উপলবি হয়, তখন তাহাকে “লৌম্যতমা অতি সুন্দরী” ন! দেখিয়া আর কি 
মলিন! কাঙ্গালিনী মুন্তিতে দেখিতে পারে ? 

যখন দেখিতে পাই-এঁ সূর্য্য অনন্ত অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ 
পরিবেগ্িত হইয়া আমারই মায়ের অঙ্গে প্রতিনিয়ত কিরণ বিকীরণ 
করিতেছে; যখন দেখিতে পাই-এঁ সমীরণ কুম্ম-সৌরভ-সম্তার 
বহন করিয়া আমারই মায়ের তৃপ্তি সাধন করিতেছে ; যখন 
দেখিতে পাই--জলপদরন্দ পৃতবারি-বর্ষণে আমারই মায়ের অঙ্গ মিগ্ধ 
করিতেছে । যখন দেখিতে পাই--উন্নত শৈলরাজি মস্ত উন্নত 
করিয়া! আমার মাকে দেখিবার জন্য ধীরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ? 
যখন দেখিতে পাই--পুষ্পিত তরুবৃুন্দ আমার মায়ের চরণে 
পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে) যখন দেখিতে পাই-_বিহজম্নিচিয় 
কলকণ্ঠে আমার মায়ের বন্দনাগীত গান করিতেছে; এইরূপ বখন 
সর্ববভাবে সর্বত্র আমারই মায়ের পুজ| সেব৷ দেখিতে পাই; তখন আমি 
যে কি হইয়! যাই, তান্ঠ) বলিতে পারি না তখন আর আমি থাকে ন্লা, 
থাকে ওঠ মাল সয়ের এই. বাজ্দেবমু্ি |. .এইজপ, অবস্থায় লাফ 
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এক অদ্বিতীয় ব্রদ্ম মুণ্তির সম্েদনে একান্ত আত্মহার| হুইয়! পড়ে; ইহাই 
গায়ের আমার অতিৎসুন্দরী সৌম্যতম| পরমেশ্বরী মৃ্তি। 


যচ্চকিঞ্চিত কচিছ্বস্ত সদ্‌সদ্বাথিলাত্বিকে। 
তম্য সর্ব্বস্ত যা শক্তি সা ত্ব কিং স্ত,য়ামে তদ৷ 1৬০1 


অনুবাদ । হে অখিলাত্মিকে জননি ! ( যখন দেখিতে পাইতেছি ) 
সখ অসশ যেখানে যাহা কিছু বস্ত আছে, সবই তুমি এবং যে শক্তি 
এই সর্ববভাবে বিরাজিত, তাহাও তুমি, তখন আর তোমাকে কি স্তব 
করিব ! 

ব্যাখ্যা । মা! যাহার! আত্মপ্রকৃতিকে মা বলিয় সাধনাক্গেত্রে 
অগ্রসর হয়, তাহারা কিরূপে স্তরে স্তরে ভেদভ্ঞানশুন্য অইৈত-তন্তে 
উপনীত হয়, তাহাই এই ব্রহ্মার স্তোত্রে একে একে দেখাইয়। দিলে। 
মা! তুমি পরমাত্মরূপে ছুরধিগম্য ; কিন্তু প্রকৃতিরূপে মনুষ্যমাত্রেরই 
উপলবিষোগ্য। ৷ প্রকৃতিরূপিনী তোমার সেবা করিলেই, তোমার পরমেশ্বরী- 
মুত্তি প্রকটিত হয়; তখন সৎ বা অসৎ বলিয়া কোন তেদ থাকে না। 
সর্বময় জগল্ময় আত্মার বিকাশ-দর্শনে এবং সর্ধবরাপে যে বহুত্বপ্রতীতি 
হয়, উহা যে আত্মারই শক্তিমাত্র, এইরূপ টানা রিনি 

ংশয় তিরোহিত হয়। 

বখন সকলই আমার প্রকৃতি--আমার মা-আমার আত্মা বা 
আমি ; বখন ভ্তব্য, স্তোতা ও স্তুতি, সকলই আমি-_মা, তখন আর কে 
কাহার স্তব করিবে? “যদা সর্ববমাক্ৈবাড়ুৎ তদা কেন কং পশ্মে 
এইরূপ উপলব্ধিতে উপস্থিত হইলে, সেই মুহুর্তে সর্বববিধ ক্রিয়া রুদ্ধ 
হইয়া যায়। . পুজ্যপুজকতেদ থাকে না, এক হইয়া বায়। আমিত্বের 
শহাপ্রসারে জীবভাধীয় আমিত্বুবিয়া যায়। বাহ$ *সর্ববন্ত প্রকৃতি” ছিল, 
াহা মহাদেবী হইয়া যাঁয়। চিত্ত-বিক্ষেপ,' বাঁকা, নিশবংস, হাৎপিত্ডের জিয়া 


দেবীমাহাত্ত্য ২৪৯ 
আপনা হইভে বন্ধ হইয়া যায়; শুধু একটা ঘন আনন্দময় সত্তা বিদ্যমান 
থাকে। যাহাতে উপস্থিত হইলে মনে হয়_-”আছে” বলিয়া কথাটা 
এইখানেই বলা যায়। জগতের অস্তিত্ব ইহার নিকট নাই বলিলেই 
চলে। যাক্‌ সে অন্য কথ।। 


যয়া ত্বয়। জগতত্রষট1 জগৎপাতাততি যে! জগ । 
সোহপি নিদ্রোবশং নীতঃ কম্ত।ং স্তোতৃমিহেশ্বরঃ ?৬১॥ 


অন্যুহ্ধীদূ। যিনি জগত-স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা সেই বিষুঃ 
পর্য্যন্ত যখন তোমার প্রভাবে যোগনিজ্রায় আচ্ছন্ন, তখন আর কে 
তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে ? 

ব্যাখ্যা । হেমা! যেপ্রাণ হইতে সমস্ত জগত জাত, যে প্রাণে 
এই সমস্ত জগত বিধৃত এবং যে প্রাণে সমস্ত জগত লয়প্রাপ্ত হয়, স্বষ্টি- 
স্থিতি-প্রলয়কারী সেই প্রাগ বা বিষুঃশক্তিই যখন যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, 
স্বয়ং বিষুঃই যখন জগম্ীজ-_অর্থাৎ জন্ম মরণের মূলীভূত সংস্কার পর্য্যস্ত 
দূরীভূত করিত্তে বিমুখ, তখন আর কে তোমার স্তব করিবে? আমি 
(ব্রঙ্মা) প্রাণের অঙ্ধে অবস্থিত মনমাত্র, বিষুঃ টিনার ডা 
তোমার স্তব করিবার সামর্থ্য আমার কোথায়? 


বিষুঃঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। 

কারিতান্তে যতোহতন্্াং কস্তোতুং শক্তিমান্‌ ভবেং ॥৬২॥ 

অন্পুবাচি। বিদুঃ, আমি এবং ঈশান আমর! তিনজনেই বখন 
€তোমাহইত্ে শরীর গ্রহণ করিয়াছি; (দদামাদের শক্তি:হখন ডোমারই 
স্শর্িঃ) তুতরাং ভোদার শ্বাব করিতে কে গমর্থ হইতে? +. ৯ 
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ব্যাখ্যা । ম1! তুমিই জ্বান, প্রাথ ও মনোরূপে প্রকটিত হইয়া শিব, 
বিষুঃ ও ব্রঙ্গা নামে অভিহিত হও। যখন তুমি-জীবভাবাপন্ন সংস্কাররূপে 
আত্মপ্রকাশ, কর, তখনই তোমার নাম মন। এইরূপ প্রত্যেক জীবের 
হৃদয়ে অনুভূত ব্যস্তি চৈতস্তই প্রাণ এবং প্রতিজীবে. নিয়ত প্রকাশমান 
_ বুদ্ধিই জ্ঞান নামে অভিহিত। প্রত্যেক জীবে অনুভূয়মান এই ব্যগ্ডি মন, 
প্রাণ ও জ্ঞান একটা সমষ্টি বিরাট মন, প্রাণ ও জ্ঞানের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
বুদ্ধদূমাত্র। প্রীতিজীবে যাহা মন, প্রাণ ও জ্ঞান নামে অভিহিত, 
সমষ্টিতে তাহাই ব্রহ্মা, বিষুঃ ও মহেশ্বর নামে বর্ণিত। ৪এ সকলই যখন 
মহামীয়। মা তোমারই বিশিষ্ট বিকাশমাত্র, আমরা যখন তুমি ছাড়া অন্য 
কিছুই নয়, তখন আর আমাদের তোমাকে স্ব করিবার সামর্থ্য 
কোথায় ? 
এখানে একটু সাধনার রহস্য বলিয়! রাখিতেছি-_এ বিরাট, মন, প্রাণ 
ও ভান অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষুঃ মহেশ্বর উহাদের সাক্ষাৎকার ., লাভ করিতে 
হইলে, স্বকীয় জীবভাবীয় মন, প্রাণ ও জ্ঞানের সন্ধান করিতে হয়। 
উহ্থাদিগকেই ব্রক্ষ! বিষুঃ মহেশ্বর বলিয়া! পুজ! করিতে হয়। যেরূপ 
পৃথিবীর অন্তর্নিহিত জলপ্রবাহ স্পর্শ করিতে হইলে, নিজ-প্রাঙ্গনে 
কুপ খনন করিলেই অভীষ্ট পুর্ণ হয়, সেইরূপ বিরাটের বা সমগ্টির 
সন্ধান করিতে হইলে, নিজের অন্তরে অহরহঃ ' অনুডয়মান বাষ্ি সত্তার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। মহামায়ার যে শিক্তিবিন্দুটুকু তোমার 
ভিতরে প্রকাশ পাইতেছে, যে অংশটুকু তোমার আয়ত্তে আছে, উহাকেই 
্র্মা বিষুঃ মহেশ্বরের জননী বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। উহারই চরণে 
তোমার স্তবখ হুঃখের কথা নিবেদন কর। উনিই মহতী শক্তিরপে 
প্রকটিত হইবেন; তোমার সকল অবসাদ দূর করিবেন। 
এম্থলে ' দেখা ' যাইতেছে- প্র! শ্তব' করিতে করিতে এমন এক 
ক্ষেত্রে আসিকা উপস্থিত হইয়াছেন, যেখান হইতে সর্বময় মাতৃকর্ভৃ্ দর্শন 
করিয়া, লর্ববভাবে- মাতৃত্বয়প উপলকি করিয়া, সর্ভাতর মাতৃশক্তি নব 
করিয়া) তিনি ক্রমে -ন্তোও্র হইতে বিরত 'হইতেছেন।. পাধমা, ক্ষেত্রেও 
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ঠিক এইরূপই হুইয়া থাকে । প্রারুক্তে দৈত-বোধ দিয়া-__-জীব ও ঈশ্বর 
এই দ্বিবিধ ভাব অরলম্বন করিয়! অগ্রসর হইতে হয় । গ্রমে দ্বেত-প্রতীতির 
বিলোপ হইয়া আত্মানুভূতিসাত্র বি্মান থাকে। «কি সমস্ত জীবনের 
সাধনায়, কি দৈনন্দিন সন্ধ্যা বন্দনাদি অনুষ্ঠানে এইরূপ উপলব্ধি করিতে 
হয়। সাধকগণ যতদিন পর্য্যন্ত দৈনন্দিন উপাসনায় এইরূপ অবস্থার 
আভাসও পায়- না, ততদিন বুঝিতে হইবে- সাধন! ঠিক হইতেছে না। 
প্রতিদিনের সাধনায়ই অন্ততঃ একবার করিয়া সালোক্যাদি চতুর্বিধ 
মুক্তির মধ্যে প্রথম তিন প্রকার মুক্তির আম্বাদ লইতে হয়। সে তত্ব 
পরে বলিবার ইচ্ছা আছে। 


সা ত্বমিখং প্রভাবৈঃ শ্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তৃতা। 
মোহয়ৈতৌ ছুরাধর্ষাবহ্থরৌ মধুকৈটভৌ ॥৬৩। 
প্রবোধঞ্চ জগতস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু । 
বোঁধশ্চ ক্রিয়তাঁমন্ত হস্তমেতো মহাহবরো ॥৬৪॥ 


অন্যত্াদ্ে। হে দেবি! স্বকীয় অতি উদার প্রভাবের দ্বারা স্বয়ং 
সংস্তকত হইয়৷ ( নিত্যতৃণ্ডা, তুমি বিশেষভাবে প্রসন্নতার পরিচয় দিতেছ ; 
স্থৃতরাং প্রার্থনা করি) এইই ছুর্দমনীয় অন্রদ্ধয়কে মুখ ও জগতকর্তী 
অচাত বিষুঃকে প্রবুদ্ধ কুর এবং বাহাতে তিনি এই অস্তুরবয়কে নিহত 
করেন, সেইরূপ বোধের অনুপ্রেরণা কর। | 

ম্যাম । মা! এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি--তোমার স্ব, 
তোমার সাধনা তুমিই কর। তোমার অতি উদ্দার প্রভাব, অলৌকিক 
মহত্তবের গাথা, মহতী শক্তির অনির্বধচনীয় কাহিনী, স্নেহের অনস্ত নিঝ র- 
রহস্ত বদি তুমি নিজে বর্ণন! না কর, নিজে নিজকে প্রকাশিত না কন্স-_ 
নিলে ই করিয়া ধরা না দ্য ও তবে, কাহারও সাধ নাই রে. জনাফে 
ধরিতে বা বুঝিতে পারে । 'নায়মাত্থা, প্রবচনেন লভো! ন মেধয়া মর বান! 
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শ্রদতেন” যত শাস্ত্র-জ্ঞান, যত বেদ-অধ্যয়ন, যত কঠোর তপস্ঠা হউক না 
কেন, ভুমি ইচ্ছ! করিয়া ধরা না দিলে, কাহারও অধিকার নাই যে, 
তোমাকে জানিতে পারে । আজ তোমার স্তব করিতে গিয়া, তোমার 
বিশিষ্ট প্রভাব দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং বিশেষভাবে 
বুঝিতে পারিয়াছি, এই যে স্তুতি, এই ষে ব্যাখ্যা যাহা এই মুখ হইতে 
নির্গত হইয়াছে, এরূপেও তুমিই আবিভূ ত হইয়াছ। তুমিই তোমার স্তব 
করিলে ; এবং তাহারই ফলে নিত্যতৃপ্তা তুমি বিশেষ প্রসন্নতার লক্ষণ 
প্রকাশ করিতেছ; হ্থতরাং প্রার্থনা করি--মা! বদি বিশেষ দয়া- 
প্রকাশে সন্তানের হৃদয় আলোকিত করিয়! স্বপ্রকাশ-রূপিনী পরমেশ্বর 
মুক্তিতে আবিভূ ত হইয়া থাক, তবে, এই অন্নুর ছুইটাকে ( মধু কৈটভকে ) 
মুগ্ধ কর। এই যে বু হইবার সাধ, এই ষে বস্ছত্ব ক্রীড়া ইহারা 
আমাদিগকে বড় উত্পীড়িত করিতেছে । ইহারা একটু স্থির তইয়া তোমার 
সৌম্যমৃত্তির জগদতীত সৌন্দর্ধ্য ভোগ করিতে দেয় না। যাহাতে এই 
স্বরবিরোধী ভাবৰয় স্বকীয় ভাব পরিত্যাগ পুর্ববক, তোমার একরস 
আনন্দঘন মুস্তিতে মুগ্ধ হয়, তাহা কর। 

শুধু ইহাদিগকে মুগ্ধ করিয়। রাখিলে চলিবে না। ষে প্রাণশক্তির 
অঙ্কে ইহারা প্রকাশিত, ধিনি এক মুহুর্তের জন্য কাহারও ৃদয়-বৃন্দাবন 
হুইতে বিচ্যুত হুন না, সেই অচ্যুত বিষ যাহাতে প্রবোধিত হন, তাছাও 
করিতে হইবে; কারণ, বিষুঃ যোগনিদ্রার আচ্ছন্ন বলিয়াই ত এই অসুরের 
অত্যাচার! প্রাণ ক্ষণিক আতক্মমিলনের মোহে অগদ্ব্যাপার উচ্ছেদে 
করিতে বিমুখ রহিয়াছেন। এই অন্ুরদ্য়কে নিধন করিলেই যে 
চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ হয়, ইহা তিনি বুবিযাও নাডোরোদ না; তাই, 
তিনি অন্ুরনিধনে পরাণ্থুখ । 
আমরা মুখে বলি- আর সংসার চাই না, আর বিষয় চাই না, আর 
দেছেন্দ্রিয় মন বুদ্ধির মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতে চাই না; চাই-_নিত্য 
সনাতন মাতৃচরণ ; কিন্তু প্রাণের দিকে চাহিতূাই বুঝিতে পারি, উহ, কথার 
কথা মাত্র। - প্রাণ হথার্থ পূর্ণভা-ব. মাকে চায় না, যতটুকু চাহ্যাছে 
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তিতটুকু পাইয়াছে। এখনও পূর্ণভাষ্টব জগণুখেলা রত করিতে চায় 
না; তাই, যোগ থাকিতেও নিদ্রা । এই নিদ্র! দুর করিতে হইবে । 

যোগিগণ যে সমাধি হইতে বারংবার ব্যথিত হুন,*তাহার কারণ আর 
কিছুই নহে, এ যোগনিদ্রা-__এঁ মধুকৈটভভ । তীহাদের ইচ্ছা মা ও জগৎ 
উভয়ই থাকুক। তীহার! দুই দিক বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইতে চান ; 
কিন্তু মা! তুমি যে সর্ববগ্রাসিনী, সকল একা গ্রাস না করিয়া তোমার 
তৃপ্তি নাই; স্থতরাং এই অস্থুর-উৎ্পীড়ন প্রাণে ফুটাইয়! প্রাণের দ্বারাই 
অন্ুরনিধন করাও । সম্যক্ভাবে আপনাতে মিলাইয়! লও । ইহাই তোমার 
মধুকৈটভবধের রহস্য । 

এখানে দেখিতে পাই-_ ব্রহ্মা মায়ের নিকট তিনটি বর প্রার্থনা 
করিলেন । একটি মধুকৈটভের মোহ, একটি বিষুর জাগরণ এবং অন্তুটি 
বিষুঃর অন্থরবধানুসারিণী বুদ্ধির অনুপ্রেরণা । কার্যযতঃ এই তিনটি না 
হইলে, এ দুর্জয় অন্থর বিনাশপ্রাপ্ত হয় না; কারণ, অস্থররূপেও মা। 
মায়ের এই আমন্তরী প্রকৃতি যদি স্বেচ্ছায় আত্মনিধন যাচিয়া না লয়, তবে 
কাহারও সাধ্য নাই যে, উহা্দিগকে নিধন করে। দ্বিতীয়তঃ বিষুঃ ঝা 
প্রাণশক্তি সম্যকৃভাবে প্রবুদ্ধ না৷ হইলে, মাতৃলাভ হয় না। তৃতীয় 
মাতৃমিলনের অভিলাষ পূর্ণভাবে উদ্ধদ্ধ হইলেই, প্রাণ জগন্তাৰকে বিমধিত 
করিতে উদ্ভত হয়) ইহাই বিষুর অন্থর-নিধনে বুদ্ধির অনুপ্রেরণা । 





ধষিরুবাচ। 
এবং স্তৃতা তদ। দেবী তামসী তত্র বেধস!। 
বিষ্ঠোঃ প্রবোধনার্থায় নিহস্তং মধুকৈটডৌ ॥ ৬৫। 
নেত্রীস্ত-নাঁসিকীবাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ | 
নির্গম্য দর্শনে তস্টো ব্রহ্ম ণোইব্যস্তজন্মনঃ & ৬৬ ॥ 
অন্দুত্রাদ। খষি কললিলেন- ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ হ্বৃত হইয়া 
'তামসী দেবী বির জাগনুণ এবং মধুকৈটভের নিধনের জম্মু, নেত্র মুখ 


৫৪ লাধন-সমর 
নাঁসিকা হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া, অব্যক্ত-জন্মা ব্রহ্মার 
দর্শনবিষয়িণী হইলেন। 

ব্যাম্যা। ব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায় মহামায়া তাঁমসী মুন্তিতে 
আবিভূ্ত হইলেন । . তমোগুণেই সর্ববভাবের বিলয় হয়। পূর্বে বলা 
হইয়াছে, মহামায়া দ্বিবিধ প্রকৃতিতে প্রকটিত হয়েন।-_মহতী প্রকৃতি ও 
জীব ভাবীয় প্রকৃতি । প্রকৃতি-_-গুণত্রয়-বিভাবিনী | জীব-ভাবীয় প্রকৃতি 
যেরূপ সত্বরজস্তমোময়ী, মহতী প্রকৃতিও সেইরূপ ব্রিগুণাত্মিকা। 
ভগবদগীতায় এই দ্বিবিধ প্রকৃতিই যথাক্রমে পরা ও অপর! নামে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । পরা প্রকৃতির যে স্থলে সন্বগুণের অভিব্যক্তি, অপর প্রকৃতির 
সেইটাই সর্বব প্রথম বিকাশ বা পরিণাম। পরা প্রকৃতি তমোগুণ 
হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে তম রজঃ ও সন্বগুণরূপে এবং 
অপর! প্রকৃতি যথাক্রমে সত্ব রজ; ও তমোগুণরূপে অভিব্যস্ত হয়। 
অপরা প্রকৃতির সর্বশেষে এবং পরা প্রকৃতির সর্বপ্রথম 
তমোগুণ। সন্বগুণ উভয় প্রকৃতির স্গিস্থল । নিজ্রা তন্দ্রা মোহ 
আলস্য জড়তা প্রভৃতি অপর! প্রকৃতির তমোগুণের ধর্ম, আর 
সর্ববভাবের বা বহুষ্ধের বিলয় পরা প্রকৃতির তমোগুণের ধন । এক 
কথায় মহামায়ার জগত্মুখী বিকাশের নাম অপর! প্রকৃতি এবং 
পরমাত্মাভিমুখী বিকাশের নাম পরা প্রকৃতি । জীব-প্রকৃতি যখন' 
তমঃ ৪ রজোগুণের প্রধান্াকে অভিভূত করিয়! বিশুদ্ধ সন্বগুণে 
অবশ্থিত হয়, তখনই পরা প্ররুতির রজোগুণের ক্রিয়াশীলতাদবারা এ 
সন্বগুণ প্রলয়াভিমুখী হয়, অর্থাৎ পরা প্রকৃতির তমোগুণে বিলীন হয়; 
সুতরাং এস্থলে মহামায়ার তামসী মুক্তির আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয় । 
মধু ও কৈটভ সম্বগুণ হইতে সঙ্পাত_-সত্বগুণেরই অভিব্যত্তিঃ। 
তমোগুণে ব৷ তামসীমৃস্তির অস্কে এই বহু-ভাবেচ্ছা! ও তম্ম,লক আনন্দরূপ 
অন্থ্রদ্ধয়কে বিলীন করিবার জন্য মধ্যবস্তি-রজোগুণের ক্রিয়াশীলতা বা 
গ্রীণের জাগরণ একান্ত আবশ্যক । ইহাই প্রক্ষার স্তবে ভামসী মুণ্ডির' 
আঁবিতাঁব, এরং মধুকৈটত-নিধনের জন্ম বিবুঃর জাগরণ । 


দেবীমাহাত্য) ২৫৫ 


এই ভামনী প্রক্কতি স্থুলভাঁবে প্রকাশিতা হইলেই, পুরববকবিত 
খড়গ শুল প্রভৃতি দশবিধ প্রহরগধারিণী মহাকালী মুদ্তিতে আবিভূ্তা 
হয়। এই নীলকাস্তমণির ন্যায় ভ্ুতিবিশিষট ; ইহার হস্ত পদ ও মুখ 
প্রত্যেকে দশখানি। ইহারা জ্ঞান ও ন্দয়রূপ দশবিধ চিতুশক্তি- 
প্রবাহের ঘ্ভোতক। একমাত্র চিৎশক্তিই যে দশ ইন্দ্রিয়পথে বনুভাৰে 
বিকাশ পায়, ইহা পরিস্ফ,ট করিয়া এই বনুভাবকে একত্বে বিলীন করিবার 
জন্যই এইরূপ তামসী মহাকালী মুস্তির আবির্ভাব হয়। এই মুক্তিতে 
একত্ব ও বন্ুত্বের শপর্বব সমন্বয় প্রকটিত। ০০০০৮ 
ধন্য হইয়া থাকেন। 

চিদ্ব্যোম-ক্ষেত্রে যখন কোন বিশিষ্ট মুত্তির আবির্ভীব হয়, তখন সেই 
মুণ্তিটা সাধকের সংস্কারানুষায়ী গঠিত হইয়া থাকে । মায়ের নিজের কোন 
বিশিষ্ট মুস্তি নাই। সর্ববরূপেই তিনি, অথচ স্বয়ং রূপবিবজিত। তথাপি 
“সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা”। সাধকের হিতের জস্যাই 
সত্য-সংকল্প ব্রহ্ম বা মা আপনাতে বিশিষ্রূপের কল্পনা করেন। উহাই 
আমাদের পুরাণাদি-শান্্-বণিত দেব দেবী। সাধক যেরূপ সংস্কারে, 
যেরূপ বিশেষণে, যেরূপ গুণে আত্মাকে বিশেধষিত করেন, তক্তিপ্রিয় 
অরূপ পরমাত্মা সেইরূপ গুণে গুণময় হইয়া, সাধকের অভিলাষ পুর্ণ 
করেন। ইহাই সাধনা-জঠাতে বিশিষ্ট মৃত্তি-দর্শনের রহস্য । 

ছুই দ্থানে এইরূপ বিশিষ্ট মু্তি-দর্শন হয়। এক মনোময় ক্ষেত্রে 
অন্ত বিওযানময় কোষে বা প্রজ্ঞায়। মনে মনে কোন বিশিষ্ট মুস্তির কল্পন! 
€ প্রতিদিন অভ্যাসের ফলে ) ঘন করিয়া তুলিলে, প্রায় এরূপ মুন্তি-দর্শন 
হয়। কোন কোন স্থলে এরূপ অভ্যাসের সাহায্যে কল্পনা ঘন ন! করিলেও 
কদাচিৎ কোন ঘুষ্তির দর্শন হইয়। থাকে । বুঝিতে হুইবে--সে সকল 
পুর্ববজন্ম সঞ্চিত ঘন-কল্পনার ফল। যাহা হউক, মনো ক্ষেত্রে যে'সরুল 
মুণ্তির দর্শন হয়, উহা ক্ষণিক আননাদায়ক ও ভগবসত্তার বিশ্বীমবর্থফ ; 
এ দিয়ে কোম সংগয নারী কিন্তু এ সকল মুদি সাধককে কৃতার্থ করিতে 
গাঁয়ে মা; কারণ, উহান্জে প্রাণধর্পোর বিকাশ নাই: অর্বব্জাত! রর্ধধদর্শিতা, 
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সর্ধশক্তিমত। প্রভৃতি মহত্বের স্কুরণ নাই। উহা মন£কল্িত একটি 
ছায়াবিশেষ-মাত্র ; হৃতরাং সাধককে বরাভয় দানে, অমরত্ব প্রদানে সমর্থ 
হয় না; কিন্তু প্রজ্ঞাক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট মুগ্তির দর্শনিলাভ ঘটিলে সর্বব- 
বিধ সংশয় দূর হয়, জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, সাধক অভীষ্ট বরলাভে 
ধন্য হয়। 

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে- নেত্র আস্ত নাসিকা বাহু হৃদয় 
এবং বক্ষঃ্হছল হইতে নির্গত হইয়া তামসী দেবী ব্রহ্মার দর্শনগোচর হইয়া- 
ছিলেন। এ সকল স্থান প্রাণশক্তির বিশিষ্ট অনুভূতিপ্ কেন্দ্র। জগতের 
বীজসমূহকে পুনরায় অস্কুর-উৎ্পাঁদন-শক্তি-হীন না করিয়া, পরমাত্মার 
সহিত যে মিলন-প্রয়াস সেই অবস্থাকে যোগনিত্রা বলে। এই অবস্থায় 
প্রাণের ক্রিয়াশীলতা স্তবূ থাকে; সৃতরাং চক্ষু মুখ নাসিক বাহু হৃদয় এবং 
ক্ষস্ছল প্রভৃতি বিকাশকেন্দ্র হইতে উপসংহৃত হইয়া, প্রাণশক্তি পরমাতর 
নস্কে সংলীন হইতে প্রয়াসী হয়। এই অবস্থা হইতে বুখিত হইলে 
অর্থাৎ যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইলে, এ সকল কেন্দ্রে প্রাণশক্তির ক্রিয়াশীলতা 
পুর্বববশ্ পরিলক্ষিত হয়। সাধকমাত্রেই বুঝিতে পারেন-__প্রথম প্রথম 
যখন দেহাতুবোধ ও বহুভাব পরিত্যাগ পূর্ববক শনৈঃ শনৈঃ পরমাত্মাভি- 
মুখী গতিলাভ হয়, তখন চক্ষু মুখ হৃদয় প্রভৃতি অবয়বের অস্বাভাবিক 
স্পন্দন বা বিক্ষেপ হইতে থাকে। আবার, যোগযুক্ত অবস্থা হইতে 
বহি্মুখ হইবার উপক্রম হইলেও, এই সকল অবয়বের এরূপ বিক্ষেপ 
আরম্ত হয়। এত দিন জগম্ু্তি মায়ের রূপ দেখিয়া নেত্র, গুণ কীর্তন 
করিয়া! আস্ত, চরণ স্পর্শ করিয়! বাহ, সত্তানুভূতিগ্বার! হৃদয় এবং ন্নেহ- 
বহন করিয়! বঙ্গস্থল পরিতৃপ্ত ছিল। এ সকল অবয়ব এখন আর মায়ের 
এই পরিচ্ছিল্ন ভাবসমুহে মুগ্ধ থাকিতে চায় না । তাই, মা! জামার তামসী 
মুক্তিতে ইন্দরিযবর্গের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ববক, বিশুদ্ধ আখা- টর শী 
হইবার জন প্রীপশত্তিকে প্রবৃদ্ধ করিয়া দিলেন 

মনে বরঙ্মাকে.অব্যক্তজন্মা লা হইয়াছে । গার হেই 
মনের, জল্ম হয়। মনুষ্যসার্রেই' উপলকি কারিতে. পারেদ--'চিতের 
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বৃত্তিগুলি কোন অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় 
উহাতেই বিলীন হয়। এই অব্যক্ত ক্ষেত্রের সন্ধান পাইলেই সাধক 
পরমাত্ুন্বরূপের একান্ত সন্নিহিত হয়। ৃ 


উত্তস্থোৌ চ জগন্নাথস্তয়। মুক্তে! জনার্দিনঃ | 
একার্ণবেহহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ ॥৬৭। 


মধুকৈটভে। হুব্াত্মানাবতিবীর্যযপরা ক্রমৌ | 
ক্রোধরক্তেক্ষপাবত্তং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ 1৬৮ 


অন্যুহ্যাদে। যোগনিড্রা কর্তৃক বিমুক্ত জনার্দন জগন্নাথ একার্ণবে 
শেষশয়ন হইতে উশ্থিত হইলেন। এবং দেখিতে পাইলেন--ছুরাত্! 
অতি-বীর্য্যবান্‌ পরাক্রমশালী ক্রোধরক্তলোচন মধুকৈটভ ব্রঙ্গাকে ভক্ষণ 
করিতে উদ্ভত হইয়াছে । 

ব্যাখ্যা। বর্ষার স্তবে বিশেষ পরিভুষ্টা মহামায়া, মা বিষুর 
যোগনিদ্রা-মুত্তি পরিত্যাগ করিলেন। নিদ্্রামুক্ত জগন্নাথ উঠিলেন ; কিন্তু 
জনার্দিনরূপে এবার যে অনুর নিধন করিতে হইবে) তাই বিষুঃর এই 
জন-পীড়ক রূপধারণ। * 

পূর্বেবে যে মন অতি চঞ্চল ও জগদ্ব্যাপারের সর্ববপ্রধান নিয়ন্তা ছিলি, 
আঞ্জ সেই মনই পরম 'শাস্তভাবে অবস্থান করিবার জন্য, অন্ুর-নিধনৈর 
জন্য মহামায়ার প্রসাদে প্রাণশক্তিকে উদ্বন্ধ করিয়া দিল। চঞ্চলতা- 
পরিত্যাগ যেকি ন্বখের, কি আনন্দের, তাহা প্রশান্ত ভাবের একটু 
তম্বাদ না পাইলে উপলান্ধ হয় না। খুলিয়া বলিতেছি__জগত্ময় 
সতাপ্রতিষ্ঠার ফলে, প্রত্যেক পদার্থে আত্মসত্তা-দর্শনের ফলে, জগদ্‌- 
বাপারের উচ্ছেদ সাধন না করিয়াই প্রাণ মাতৃযুক্ত হয়। এ দিকে 
এইরূপ মাতৃযুক্ততার ফলে, অতি চঞ্চল মনও চিরাত্যন্ত 'চ্চলতার বীজ 
উপ্মু্িত করিতে উস হয়; কিন আদি-সংক্ষাররূপী অনুরদ্বয় তাহাকে 
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পুনরায় বহতাবে তরঙ্গিত হইবার জনয প্রয়ান পায়। ইহাই মধুকৈটভের 
্রন্াকে গ্রাস করিতে উদ্ভম। এত দিন জগন্ধর্তা প্রাণ জগৎকে 
একার্ণবীকৃত করিয়া__জগসংস্কারসমুছকে শধ্যারূপে পর্বিকল্লিত করিয়া, 
মাতৃযুক্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। জগম্মতি-মাতৃম্বরূপে পরিতৃপ্ত 
প্রাণও ভাবাতীত মাতৃসত্তায় পূর্ণভাবে মিলন-বিষয়ে উদাসীন ছিল; কিন্ত 
এখন সে মোহের অবসান হইয়াছে । যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া মা 
তাহাকে জনার্দনরূপে-_অন্ুুর-পীড়করূপে প্রবুব্ধ করিলেন; তাই, আজ 
প্রাণ আদি-সংকল্পের বিলয় করিতে উদ্ভত। 

এইরূপই হয়। যতদিন মা আমার দয়! করিয়া জীবের মোহনিদ্রা 
ভাঙ্গিয়া না দেন, যতদিন নিদ্রারূপিণী ম! প্রবোধরূপে প্রকাশিত না হন, 
ততদিনই জীব জগতের ধূলি গায় মাখিয়া, অতি চঞ্চল নশ্বর-হ্থখে মুষ্ধ 
থাকিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। তারপর গীতাতত্ব উন্মেষিত 
_ হইলে, বুদ্ধিযোগরূপ জগত্ময় সত্যদর্শনের ফলে, বিশিষ্টভাবে মাতৃলাতে 
ধন্য হয়। এই অবস্থায় জীব এই গুণময়ী ভাবময়ী মায়ের দর্শনকেই 
জীবনের চরম চরিতার্থতা মনে করিয়া, আত্মতৃপ্তির সম্কীণ মোছে আছ্ন্ন 
থাকে। তারপর ধীরে ধীরে চণ্তীতত্ত্বের উন্মেষ হয়। একে একে 
অস্ত্রর-কুলের আবির্ভাব হইতে থাকে, বহ্থাত্বের সংস্কারসমূহ সাধককে চঞ্চল 
করিয়া তোলে। সেই চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভাবরূপ--গুণরূপ 
অসথর-নিবহকে নিধন করিয়া, ভাবাতীত গুগাতীত সততায় প্রবেশ করিবার 
জন্য উদ্ভম করে। এ উদ্ভম বাহিরে দেখিবার নহে, ইহা বিজ্ঞানময় কোষের 
সাধনা । সেখানে কি ব্যাপার সংখটিত হয়, তাহ! ধাহার! বিজ্ঞানময় 
কোষে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়াছেন, মা হারাই দর্পন বা! অনুভব 
করিতে পারেন। 


দেনীমাহাত্য ২৫৯ 
সমুণ্থায় ততস্তাভ্যাঁং তুযুধে ভগবান হরিঃ | 
পঞ্চবর্ষসহআণি“বাহুপ্রহরণে! বিভুঃ ৬৯1 


অন্ুুন্বাদ। অনস্তর সর্বৈশব্্য-সমন্থিত, বান্ুপ্রহরণ, বিড়, সরবব- 
সংহারক হরি নিদ্রা হইতে উঠিয়া, পঞ্চবর্ষসহত্স সেই অন্তবরদ্বয়ের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

ব্যাখ্যা। যোগনিদ্রা-বিমুক্ত প্রাণ, আপনাকে ভগবান, বিভু এবং 
. হরি এই ব্রিক্িধ উপলবিতে মহাশক্তিমান্‌ বলিয়া বৌধ করেন।। ভগবান্‌ 
শব্দের অর্থ-_সর্বৈরশর্য-সমস্থিত। বিডু শব্দের অর্থ__ব্যাপক, অসীম- 
শক্তি-সম্পন্ন। হরি শব্দের অর্থ--সর্বব-সংহারক। এই ত্রিবিধ অমুভূতি 
প্রাণে না ফুটিলে, অস্ত্র-নিধনের যোগ্যতালাভ হয় না। 

অবসাদ দুর করাই প্রথম সাধনা । “আমি কি এই অনাদিকাল-সঞ্চিত 
অজ্ঞানকে দূর করিতে পারিব ?” এইরূপ ভাব প্রাণের অবসাদসূচক 7 
স্থতরাং একপক্ষে ইহা! নিদ্রা-স্থানীয়। মায়ের চরণ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া 
থাকিলে, যথার্থভাবে মায়ের কৃপ। প্রার্থনা করিলে, প্রাণে মা এমন বল 
সঞ্চারিত করেন যে, সাধক যথার্থই অনুভব করিতে পারে--আমিই 
ভগবান, আমিই বিভু, আমিই সর্ববসংহারক হরি; সুতরাং নিশ্চয়ই আমি 
অন্থরকুল নিম্মাল করিতে সমর্থ । ইহাই পরম পুরুষকার। 

বাপ্রহরণ শব্দে গ্রহণ বা আদানশক্তি বুঝ! যায়। বানু ঝা 
গ্রহণেন্দরিয় যাহার প্রহরণ অর্থাৎ অন্ত্রবিশেষ তিনিই বাহুপ্রহরণ নামে 
অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাণশত্ি আদি-সংস্কারের. ফলোম্মখতা 
নিরাক্কৃত করিবার জন্য__আপনাতে মিলাইয়৷ লইবার জন্য, আদ্লান-শক্তির 
প্রয়োগ করেন। ইহাই মধুকৈটভের সহিত বিষুঃর বাহ্যুদ্ধ। এই যুদ্ধ 
পঞ্চ-বর্ষসহত্র-ব্যাগী হইয়াছিল। 'পঞ্চবর্ধ-সহ্রাণি ইহার আধিভৌতিক 
অর্থপাঁচ হাঞ্জার বৎসর ব্যাপিয়া; কিন্তু আধ্যাত্মিক. দর্শনে ইহার 
ঝবল্তরূপ অর্থপ্রতীতি হয়। পঞ্চ শবের অর্থ--রূপ রসাদি বিষয়পঞ্চক। 
না খন্ডের অর্থনচ্ছান এবং সহত্র শব্মটী অসংখ্যের বৌধক) স্থৃতরাং 
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'পঞ্চ-বর্ষসহআ্াণি* শফের অর্থ-_অসংখ্য তেদবিশিষউ বিষয়পঞ্চকের 
অনুভূতিস্থানকে লক্ষ্য করিয়া । 
মনের যে কেন্দ্র হইতে পঞ্চবিধ বিষয়ানুভূতি ফুটিয়া উঠে, সেই 
স্থানের নাম পঞ্চবর্ষ । এ পঞ্চবিধ অনুভূতিই আবার অসংখ্য নাম রূপা 
ভেদবিশিষ্ট হয়। তাই, 'সহআ্াণি' পদটিতে বুবচনের প্রয়োগ হুইয়াছে। 
যে স্থান হইতে এই অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট পঞ্চবিধ বিষয়ের অনুভূতি 
ফুটিয়৷ উঠে, সেই কেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আদান বা গ্রহণশক্তির প্রয়োগ 
করিতে হয় । 
খুলিয়া বলি__'আমি বহু হইব এই সংস্কারের মুলে ছুইটী ভাব 
আছে। একটী আনন্দ এবং অপরটী বনুত্বের ইচ্ছ।। উহারাই মধু- 
প্চটজ্ঞ | উহার্দিগকে নাশ করিতে হইলে, বহু ভাবের কেন্দ্রস্থানকে লক্ষা 
'১রিয়া। পুনঃ পুনঃ আদানশক্তির প্রভাবে আত্মোপসংহরণ করিতে হয়! 
যতদিন অনুভূতিসমুহ আত্মরতি ও আত্মতৃপ্ত না হয়, ততব্দিন এই বাছু- 
প্রহরণ-প্রয়োগ একাস্ত আবশ্যক । অনুভূতিগুলি বিষয়াভিমুখে ধাবিত 
হয়, আর প্রাণ যেন পশ্চাদ্ভাগ হইতে ছুই হাতে ধরিয়া আপনাতে 
মিলাইয়া লইতে থাকেন। ইহাহইি আদনশক্তি বা বাহু প্রহরণ-প্রয়োগের 
রহস্ত। অনুভ্ূতি-কেন্দ্র বুজন্মাবধি পঞ্চবিধ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে 
অন্যান্ত। এঁ তরঙ্রগুলি আবার বিভিন্ন নামরূপ, ও ব্যবহারে অসংখ্য 
ভেদবিশিষট হইয়া আবির্ভূত হয়; স্ৃতরাং মধুকৈটতের নাশ করিতে 
হইলে, এ অনুভূতি-কেন্দ্র বা পঞ্চবর্ষসহত্রকে লক্ষ্য করিয়৷ আদানশক্তির 
প্রয়োগ করিতে হয়, অর্থাৎ ঝাহুপ্রহরণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে 
“মধুকৈটভের নিধন নিষ্পল্ন হইতে পারে না। তাই, এস্থলে অসথরদ্য়ের' , 
সহিত বিষুর বাহুযুদ্ধের কথাই উক্ত হইয়াছে। 
কেহ কেহ পঞ্চবর্ষসহত্র শব্ঝটীর দীর্ঘকালরাপ অর্থ করিয়া থাকেদ। 
সে মতের তাৎপর্য্য এই যে, জীবত্বের মৌলিক উপাদান-দ্বরূপ এ ছুইটা 
প্রবল সংস্কার ঈশ্বরতাবীয় অবস্থাবিশেষ: স্থতরাং জীবভাবীয় শক্তি প্রয়োগে 
উহার বিনাঁশসাধন করিতে হইলে, দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভ্যাস ও বৈরাগার়প 


দেষীমাহাত্য র ২৬১ 
উভয় হস্তের শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে, দীর্ঘকাল-ব্যাগী- 
শরনধাপূর্ববক নিরস্তর অভ্যাস এবং বিষয়-বৈরাগ্য ব্যতীত জীবস্কের গ্রন্থি 
কিছুতেই সমূলে ছিন্ন হয় না। 


তাবপ্যতিবলোম্মভৌ মহামীয়া-বিমোহিতৌ | 
উক্তবস্তৌ বরোহম্মতো ব্রিয়তামিতি কেশবম্‌ ॥৭০। 


অআ্যুলরাদগ । তাহার! উভয়ে অতি বলোন্ুত্ত ; কিন্তু মহামায়া- 
স্বরূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার! কেশবকে বলিল__“ভুমি আমাদের নিকট হইতে 
বর গ্রহণ কর।” 

্যাম্যা। মধুকৈটভ অতি বলোম্মত্ত অসুর; কারণ, “সোহকামং* 
এপ স্তাঁং প্রজায়েয়” এই যে বনুভাবের ইচ্ছা--সংস্কার ইহা সর্ববাপেক্ষ। 
রহত্তম ক্ষেত্র বা ব্রহ্ম হইতে সঞ্জীত; স্থৃতরাঁং অতি প্রবল। আর 
“বনুভাবে প্রকাশিত আমি এক হইব” এই ইচ্ছাটী জীবভাবীয় সংস্কার 
হইতে সঞ্জাত ; সৃতরাং ভুর্ববল। ছুর্ব্ল কর্তৃক প্রবলের উচ্ছেদ অসম্ভব; 
তাই, মহামায়া মা স্বয়ং আত্মম্বরূপ প্রকটিত করিয়া এ অস্থুরদ্ঘয়কে 
বিমোছিত করিলেন ( তাৎপর্য এই ষে, প্রাণ যেখানে মাতৃন্নেহে মুগ্ধ, মন 
যেখানে মায়ের মহতী শক্তিতে মুগ্ধ; এই উভয়ই ধখন আর বন্ভাব চায় 
না, মহামায়! মায়ের অনন্ত উদার নিত্য শাস্তিময় সর্ববভাববিরহিত নিরঞ্জন 
সত্তায় মিলাইয়! যাওয়াই যখন উভয়ের উদ্দেশ্য, একান্ত অভিলাষ, তখন 
উহাদের কাতর প্রার্থনায় বাধ্য হুইয়া, মহামায়া মা মধুকৈউভকে আত্ম 
স্বরূপে মুগ্ধ করিলেন। তাহার! মেই নীলাশ্মছ্যাতি তামসী-মুত্তির মনো- 
হরযূপ দেখিয়া যুগ্জ হইল। এ স্বরূপে টিনা 
প্রকাশ 'ফরিল। 

ঠিক এইক্ূপই হয়? ওরে, খায়ের আদার এমনই রূপসধুরী | যে 
একবার দেখিয়াছে+সে আর ভুলিতে পারিবে না। সেই স্সি্চ-্ঠামা, সেই 


৬ সাধন-সমর 


কোটি-চন্র-ূর্্য-ম্লানকারিণী স্থধাময়ীঁ মাধুরী, সেই অভিনব চিদঘন 
চারুতা, তাহা! একবার দেখিলে আর জগত ভাল লাগে না,আর বন্ধুত্ব 
তাল লাগে না। সর্ববদাই তাহাতে মিলাইয়৷ যাইতে বাদনা হুয়। 
সেই যে আমার বথার্থ স্বরূপ, সেই যে আমি গো, এখানে যে 
আমি আমি করি, এ ত বথার্থ আমি নয়! এ যে কাঙ্গাল আমি, 
হস্তপদ-শৃঙ্খলাৰদ্ধ জীব আমি। সে আমি স্বাধীন সরল বি 
নিরগ্রন, আনন্দঘন আরও কত কি বলিব! একবার সেই আমিকে 
দেখিলে, আর কেহ এই আমিতে থাকিতে চায় কি?'তাই, বুধের 
সংস্কাররূপী অন্ুরদ্বয় আজ মাতৃসত্তায় বিমুগ্ধ হইয়া, নিজেরাই নিজেদের 
বিনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে ; মরিয়া অমর হইতে ছুটিয়াছে। 
তাই, কেশবকে বলিল__“আমাদের নিকট হইতে বর গ্রহণ কর।” 

প্রাণ এখানে কেশব-মুদ্তিতে বিরাজিত; অর্থা স্বভাবের বীজ 
সংহরণ করিয়! স্বকীয় বিশিষ্ট ভাবটী পর্য্যন্ত বিলয় করিয়া, মহাকারণে 
সম্মিলিত হইতে উগ্ভত। ইহাই কেশব-মুন্তির ম্বরূপ; কারণ-সলিলে 
যিনি শবব অবস্থান করেন তিনিই কেশব। সে যাহা হউক, প্রাণের 
প্রলয়কালীন শক্তির আভাস পাইয়া, মাতৃম্বক্সপে মুগ্ধ অন্থরদ্বয় প্রাণকে 
বলিল--“তুমি যাহা! বলিবে তাহাই করিব, আর আমর! তোমার বিরুদ্ধে 
ধাড়াইব না। এতদিন বুঝি নাই, তুমিই আমাদের । মহামঙ্গলের একমাত্র 
হেতু ; তাই, বহুভাবে বিকাশ ও তজ্জনিত আনন্দে মুগ্ধ ছিলাম; কিন্ত 
এখন তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি__তুমি আমাদিগকে মাতৃঅঙ্গের 
ভূষণ করিয়া দিবে, তাহারই চেষ্টা করিতেছ; তাং তুমি বাহ। চাও 
তাহাই দিব। | 

খুলিয়া বলি-: সংস্কাররাশিও ভঠান। জ্ঞান জস্ক-পদার্থ নহে; 
সুতরাং জ্ঞানের ধ্বংস অসপ্তব। সংস্কারগুলিও দগ্ধ-বীজবত ভ্রন্দেই 
অবস্থিত থাকে । উহাই মাতৃকণ্ঠে মুণ্ডমালা। কোনরূপ ভাব উৎপাদন 
করিতে পরে না বলিয়। উহার স্বত। এ সকল রহ দ্বিতীয় তৃতীয় 
উদিত্রে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইবে । 


দেবীমাহাত্যয ২৬৩ 
জ্রীভাবানুবাচ। 


ভবেতামদ্য মে তুক্কৌ৷ মম বধ্যাবুভাবপি । 
কিমন্যেন বরেীত্র এতাবদ্ধি রৃতং মম ॥৭১॥ 


অন্নুব্বাদূ। ভগবান্‌ কহিলেন__যদ্দি তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট 
হইয়া থাক, তবে উভয়ই আমার বধ্য হও । এস্থলে অন্য বরে আর কি 
প্রয়োজন ? ইহাই আমার প্রাথিত বিষয় । 

স্ব্যাখ্যা। কিছু দিন অনুভূতি-কেন্দ্র লক্ষণ করিয়া, আদান-শঙ্তি- 
প্রয়োগ বা মাতৃম্বরূপ-দর্শনে অত্যন্ত হইলে অর্থাৎ প্রত্যেক অনুভূতিই 
মা; এইরূপ বোধ যখন সংশয় ও বিপধ্যয়-প্রতীতি-শৃন্য হয়, তখনই 
মধুকৈটভ বধ্য হয়। সাধক! তুমিও দেখ_তোমার পঞ্চবর্ষ 
( অনুভূতি-কেন্দ্র ) প্রতিনিয়ত সহত্র সহত্র ভেদ-বিশিষ্ট হইয়া উপস্থিত. 
হইতেছে । তোমার বাহছই প্রহরণ। তুমিও ছুই হাঁতে সেই ভাবরাশিকে 
গ্রহণ করিয়া বল--এস মা আমার, এস আত্মা আমার, এস আমি 
আমার, এস সর্বস্ব আমার। রূপ হইয়া আসিয়াছ, এস মা! 
রস হইয়া আসিয়া, এস মা! শব্দ হইয়া আসিয়া, এস মা! 
এইরূপে সর্ববভাব আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্ববভাবে দর্শন কর।' 
দেখিবে--অজেয় অন্কুর স্বেচ্ছায় আপনার মৃত্যু ষাচিয়! লইবে। 

কিরূপে ইহা! হয় % যখন তুমি দেখিতে পাইবে-দৃঢ় অধ্যবসায়বলে' 
সংস্কাররাশিকে মাতৃময় করিয়া ইলিয়াছ, তোমার অনুভূতিকেন্দ্রে সত্যরূপ 
অগ্নি জ্বালিয়াছ, পতঙ্গব সংস্কাররাশি আসিয়৷ সেই অগ্নিতে পড়িয়। 
সত্যময় হইয়া উঠিয়াছে, সবই মা হইয়াছে, তখন তুমি আদরের সন্তান 
মাকে বলিতে পাঁর-_“আর কেন মা এই বন্ভাবে ফুটিতেছ ? এইবার 
তোমার বছুভাব সংহরণ কর।” তখন সন্তানবতসল। ম৷ বত্রূপ সংহরণ 
করিয়া লইবেন। মা নিজে যদি সন্তাননেহে মুগ্ধ হইয়া, তাহার আশ্মরী 
মন্তির সংহরণ না করেন্ট তবে আর কাহারুও সাধ্য নাই যে, উনার অঙগ 
স্পর্ণ করে। যতই যোগ, যতই বৃত্তিনিয়োধ, যতই দৃঢ় অধ্যবসাঁ-সহকারে। 


*২৬৪ সাধন-সমর 


চিন্তবিক্ষেপ দর করিতে চেষ্টা! করনা €কন, তোমার সকল চেষ্টাই বৃথা 
হইতে পারে--যদি প্রকৃতিরূপিণী ম! স্বকীয় আম্রীভাব ( পুনঃপুনঃ 
পরিণামরূপ বনুত্ব) স্বরীয় অঙ্গে বিলীন করিয়া না লয়েন। ইহাই 
যথার্থ তন্ব। | 

সে যাহ। হউক, -আমরা দেখিতে পাইতেছি-_-ভগবান্‌ বিষুঃ অন্থুর- 
দ্বয়ের বধ্যন্ব প্রার্থনা করিয়া বলিলেন__“কিমন্তেন বরেণাত্র । আর 
অন্যবরে কি প্রয়োজন? আর কিছুই চাই না। আমি সিদ্ধি শক্তির 
দ্বারা মণ্ডিত হইয়া, জগতে শক্তিমান বলিয়া প্রতিষ্ঠা রাখিতে চাই না, 
অথব! প্রেম ভক্তি জ্ঞান সৎকর্ম প্রভৃতি সর্বের্বা্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া, 
মহিমময় মহাপুরুষ সাজিতে চাই না, গায়ের মলিন পোষাকগুলি 
খুলিয়া আমাকে মহামল্য রত্বৃভূষণে সাজাইব, ইহাও আমার বাসন! নছে। 
আমি চাই-__মামাকে সর্ববতোভাবে তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া দিব। 
তোমার চরণে আত্মবলি দিয়া, অনন্ত জীবনব্যাপী অকৃতভ্ঞতার একবিন্দু 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করিব। এইরূপ নিক্ষামতা বা বার্থ মুমুক্ষুভাব 
প্রাণে বিকাশ পাইলেই, অন্থুরের নিকট প্রার্থনা করা যায়__“তোমরা 
আমার বধ্য হও৮। সংস্কাররূপী অন্থুর মাতৃমুন্তিতে মিলাইয়া যাউক, 
ইহাই একমাত্র প্রার্থনা । | 


খধিরুবাচ। 
বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ধমাপোময়ং জগৎ | 
বিলোক্য তাভ্যাং গদিজে। ভগবান্‌ কমলেক্ষণঃ ॥ 
আবাং জহি ন যত্রোববী সলিলেন পরিপতা ॥৭২। 


 অন্নুব্রাদ। খধি বলিলেন_ সেই অন্গুরঘূয় আপনাদিগকে বঞ্চিত 
নে করিয়ী এবং সমগ্র জগত রসময় দর্শন .করিয়া, .কমললোচন ভগবান 


দেবীমাহাত্মা ২৬৫ 


বুকে বলিল-- পৃথিবী যেখানে সুলিল-পরি্লীতা নহে, সেই স্থানে 
আমাদিগকে বধ কর। 

ল্যাখ্যা। মধুকৈটভ আজ মহামায়ার স্বর্ুপে মুগ্ধ; ই, তাহারা 
এতদিন পরে বুঝিতে পারিল-_আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। বন্ুভাবের খেলা 
খেলিয়া, ভূমা স্থুখ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। ঠিক এইরূপ জীবও যতদিন 
মহামায়ার মায়ায় সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ না হয়, ততদিনই জগদ্ভাবে___বন্ভাবে 
মুগ্ধ থাকে, জগতকেই আনন্দের স্থান বলিয়া মনে করে। যতদিন জীব 
অতি অল্পকালস্থায়ী ইন্ড্রিয়ভোগ্য বিষয়স্থখেই চরিতার্থ হয়, ততদিন 
আপনাদিগকে"বঞ্চিত বলিয়া মনেও করিতে পারে না; কিন্তু মহামায়! মা 
যে দিন আত্মন্বরূপ খুলিয়া, তাহার চক্ষুর সম্মুখে ধরেন, সেই দিনই বুঝিতে 
পারে-_“হায় ! এতদিন জগতে যথার্থ স্থখ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি ।৮ 

“আপোময়ং জগণ্”--দেবীসুক্ত-ব্যাখ্যাঅবসরে আচার্য সায়নদেব 
অপ. শবের অর্থ করিয়াছেন--ব্যাপনশীল! ধী-বৃত্তি । এই স্থানে অর্থাৎ এই 
বুদ্ধিতদ্বেই পরমান্মা বিশেষভাবে অনুভূতিযোগ্য । সাধক দেহাদি হইতে 
আত্মবোধ অপহ্যত করিয়া ধী-ক্ষেত্রে আরোহণ করেন, আর পরমাত্ব! 
জীবের প্রতি নেহপরবশতাহেতু ষেন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। 
এই স্থানেই জীব ও পরমাত্মার মিলন সংঘটিত হয়। ইহাই জীবম্মুক্তের 
আনন্দ-নিকেতন। ,.ইহাই বৈষ্ণবের ভাষায় বৃন্দাবন-_এইখানেই 
রাঁসলীলা। রসম্বরূঙী আত্মা ইন্দ্রিয়শক্তিরূপিণী গোপীগণ-পরিবেষ্টিতা 
আরাধিকা জীবপ্রকুতির সহিত এই স্থানেই রমণ করেন। এ আনন্দ 
ভাষায় বর্ণনার যোগ্য নহে। “আত্মারামোপ্যরীরম্” আত্মারাম হুইয়াঁও 
কিরূপে তিনি আমাদের সহিত রমণ করেন, তাহ! এই বৃন্দাবনে না 
আমিলে কিরূপে বুঝিবে? গোপী ব৷ ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ ঘখন আত্মার 
মহাকর্ষণে বিষয়রূপ কুল পরিত্যাগ করিয়া, তীব্র বেগে বংশীধ্বনির 
অনুসরণে কৃষ্াস্বেষণে পরিধাবিত হয়, রাধিকা--”জীব আমি” যখন 
সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ-প্রেম্টে_পরমাত্মমোহে মুগ্ধ হইয়া, এই বুদ্ধিময় ক্ষেত্র- 
রূপ বুন্দাধনে উপনীত হয়, তখনই আত্মমিলনের মহা-সন্ধিক্ষণ । শৈবের 


২৬৬ সাধম-গমর 


ভাষায় এই ধী-ক্ষেত্রই কৈলাস । .এইখানেই বিজ্ঞানময় শিব পার্বতী 
রূপিণী পরাপ্রকৃতির সহিত আনন্দে বিহার করেন। এই স্থানে আমিলেই 
"সর্বমাপোময়ং জগত” সমস্ত জগৎ ব্যাপনশীল-ধীময়--বোধময় দৃষ্ট হয় । 
এখানে সকলই আছে; কিন্তু মাত্র বোধদ্বার! গঠিত অর্থাৎ চিন্ময় । জড়ভাৰ 
এখানে সম্পূর্ণ ভিরোহিত। পক্ষান্তরে, অপ, শব্দের অর্থ রস। পরমাত্মাই 
একমাত্র রসন্বরূপ । আনন্দময় আত্মদর্শন হইলেই জগৎ আপোময় বা 
রসময় প্রতীত হয়। মধুকৈটভ এতদিন পরে আনন্দময়ী মহামায়াম্বরূপে 
মুগ্ধ হইয়াছে; স্থুতরাং সমগ্র জগৎ আপোময় দেখিতেছে। 

যে বিষুও তাহাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্ভত, সেও এখন তাহাদের 
দৃষ্টিতে “ভগবান্‌ কমলেক্ষণ”-_-অতি প্রিয়দর্শন হইয়াছে । যেহেতু এখন 
তাহার! প্রাণকেই প্রকৃত বন্ধু বলিয়৷ বুবিতে পারিরাছে। প্রাণ ষে. 
তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়া, রসের সমুদ্রে ডুবাইতে যাইতেছে, 
ইহ! উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাহারা রসসমুদ্রের তরঙ্গমাত্র ; তরঙ্গ- 
রূপে আর বিকাশিত হইতে হইবে না, একেবারে সমুদ্র হইয়া যাইবে। 
প্রাণই এই মহামিলনের একমাত্র উপায়; শ্বতরাং প্রাণই পরম প্রিয়; 
তাই, সে এখানে কমলেক্ষণ- ন্নেহ-দৃষ্টি-সম্পন্ন । 

মধুকৈটভ বিষু্র নিকট যাহা! প্রার্থনা করিল, তাহা আরও বিশ্ময়- 
কর। “যেখানে উবর্বা সলিলিদ্ধারা পরিপ্নত নহে, সেই স্থানে আমাদিগকে: 
বধ কর।” কি সুন্দর প্রার্থনা ! তাহারা জগতকে, বোধময় বা রসময় 
দর্শন করিতেছে । রস বা আনন্দসমুদ্রের কতকগুলি. তরঙ্গই উববী বা 
পৃথিবীরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে এই সলিল-পরিপ্ুতা পৃথিবী 
নাই, যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সলিল অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন রস, শিরবচ্ছিন্ন আনন্দ 
সেইখানে আমাদিগকে নিধন কর-ডুবাইয়া দাও । আর এই বিশিষ্ট .. 
আানন এবং এই কীটের গ্তায় বহুভাবে বিকাশ চাহি না। বেখান, 
হইতে আলিয়াছি, সেইখানে লইয়া চল। 

শুন-বুদ্ধিময ক্ষেত্রে উপনীত হইলে, জগঠসত! নত হয়। 
এখানে জগৎ বোধময়রূপে প্রকাশ পায়।. এ বোধটা আননদন্বরূপ ; 


দেবীমাহাত্য ২৬৭ 


তাই, মন্ত্রে “আপোময়ং জগত বলা হইয়াছে। যেখানে বোধময় 
জগদ্ভাবও নাই, যেখানে নিরবচ্ছিন্ন বোধ বা আনন্দ সেইখানেই 
বিষয়সংস্পর্শজন্য আনন্দ ও বনুত্বের অবসান হয়। বুদ্ধি বা মহত্তন্ত্বের 
উদয়ে দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিভাবটার উপলবি হয়। জগৎটা. যেন ছায়ার 
মত বুদ্ধিসত্তায় ভাসিতে থাকে। ন্থুখ 'ছুঃখ হাসি কানা প্রভৃতি 
বিরুদ্ধ-ভাবগুলি আর সাধককে চঞ্চল করিতে পারে না। “আমি এই 
সর্ববভাবের দ্রষ্টা-মাত্র” এইরূপ বোধ ফুটিয়৷ উঠে। এই অবস্থায় আত্- 
বোধময় উদাসীন ক্ষেত্রে জগণসত্তা ক্ষীণভাবে থাকে; ইহাই “আপোময়ং 
জগ” । যেখানে এ ক্গীণ সত্তাটুকুও নাই, সেই বিশুদ্ধ-বোধমাত্রম্বরূপেই 
সর্ববভাবের অবসান হয়। মধুকৈটভ সেইখানে যাইতে চায়। ধন্য 
তাহাদের প্রার্থনা ! 


ধষিরুবাচ। 


তথেতুযুক্তর ভগবতা শঙ্খচক্র-গদাভূতা। 
কৃত্বা চক্রেণ বৈ চ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥ ৭৩ ॥ 


অন্যুব্বাদ। খধি কহিলেন-_শখ চক্র গদাধারী ভগবা ন্ই“তাহা 
হুউক” বলিয়া মধুকৈটভের মন্তকদ্বয় স্বকীয় জঘনদেশে স্থাপনপূর্ববক 
চক্রবার! ছেদন করিলেন । 

আ্যাধ্যা। । শঙ্খ--ইহ! নাদশক্তির প্রতিভূ । যে প্রণবধ্বনি অনস্ত- 
উগু-পরিব্যাণ্ত, অনাহত-চক্র হইতে সাধক যে ধ্বনি শুনিতে পায়, যাহার 
বিভিন্ন তরঙ্গসমূহ জগতে শব্দ-আকারে পরিচিত শঙ্খ তাহারই প্রতিনিধি 
গীতায় দেখিতে পাঁই-_সারধিরূপী ভগবানের হস্তে শঙ্খ সুশোভিত ).. আর 
এখানেও মধুকৈটতারি ভগর্বীনের হস্তে নাদঃশক্তির -প্রতিভূম্বযূপ শঙ্খ: 
বিস্তদাদ। নাদতত্ব পরে বলিবার ইচ্ছা! রছিল। 


৬৮ সাধন-সমর 


চক্র শব্দের অর্থ জগণ্ড। অন্ন হইতে প্রাণী, পর্জজন্য হইতে অঙ্গ, 
তত হইতে পর্জদ্, কণ্ম্ঘ হইতে যত, বেদ হইতে ক্্ম এবং অক্ষর পুরুষ 
হইতে বেদ সস্ভূত। অুলোম ও বিলোমভাবে এই চক্রব গতির নাম 
ংসার। ইহাই বিষুঃর হস্তস্থিত চক্র । ইহাই নুর্শন-চক্র নামে অভিহিত । 
্রক্ম হুইতে প্রবন্তিত এই জগত-চক্রকে. ধীহারা নিয়ত ব্রহ্ষে প্রতিঠিত 
দেখেন, তাহাদের চক্ষে এই চক্র অতি হুন্দর-দর্শন | পু 
গদা-লয় ব| সংহার-শক্তির প্রতিভূ। যে শক্তিপ্রভাবে এই 
জগত-চক্রের প্রলয় হয়, তাহাই গদা! নামে অতিহ্থিত। গ্দ্‌ ধাতুর অর্থ_ 
বাক্ত শব্দ। শঙ্খ বা প্রণবনাদে জগতের উৎপত্তি; উহা অব্য্রধ্যনি। 
আর গদা বা ব্যক্ত নাদে__ব্যোম্‌ (বি+ওম্‌) শব্দে জগতের প্রলয় ; 
স্বতরাং শঙ্ঘ-চক্র-গদাঁধারী বলিলে-_স্ৃষ্টি-ন্ফিতি-প্রলয়-কর্তা বুঝ যায় 1 
মধুকৈটভ স্বেচ্ছাপূর্ববক নিহত হইতে অভিলাবী। প্রাণশক্তি মহা: 
মায়ার শক্তিতে শক্তিমান__স্্টি-স্িতি-প্রলয়-সামর্থ্য উদ্তাসিত। এই 
অবস্থায় বিষু মধুকৈটভের মস্তক স্বকীয় জঘনদেশে স্থাপনপূর্ববক ছেদন 
করিলেন । “মহীতলং তজ্জনে” বিষুটর জঘনদেশ-_মহীতল । মহী বা 
ক্ষিতি-তত্ব জড়ের সর্বশেষ পরিণতি । জড় হইতে চৈতম্যকে বিচ্ছিম্ 
করিতে হইলে, স্ুলতম ক্ষিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এক কথায় 
পার্থিব দেহ ব্যতীত জড়-চৈতন্যের তেদ উপলবিষোগ্য হয় না; 
সৃতরাং মানব-দেহুই সাধনার ক্ষেত্র । ইহ! হইর্তেই ভোগ এবং অপবর্গের 
লাভ হয়। ইহাই বিষুর জঘনদেশ নামে অভিবর্ণিত ইইয়াছে। 
মন্তকচ্ছেদন কথাটার মধ্যে একটু রহস্য আছে। আমাদের 
ানেন্দি়সমূহ কঠের উপরিভাগে অবস্থিত । যদিও ত্বক্‌ সর্ববশরীরব্যাপী: 
হথাপি ত্বকের ধর্ম স্পর্শ প্রধানগ্ভাবে অধর-ওষ্ঠেই পরিবাক্ত'। কে" 
উপরিভাগ--জ্ঞান বা চিওক্ষেতর এবং নিমভাগ জড়ক্ষেত্র | এই, চিৎ-জড়- 
মিলনের নাম জীব। ইহার বিচ্ছেদ করাই জীববরপ-বন্ধন-বিমুক্তিত। " ঘে 
জড়ের সংমিশ্রণে চৈতগ্ন তাহার স্বকীয় শুদ্ধ 'ভাবকে.-তিরন্কৃত করিয়া 
পরিচ্ছন্ন জীবভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছেন, সেই জীবভাব,হইতে চৈতন্যকে নু 
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করাই সর্ধবিধ সাধনার উদ্দেশ্য ।ৎএই উদ্দেশ্টকে লক্ষ্য করিয়াই অন্মদ্দেশে 
দেবতাপুজায় উৎ্সর্গাকৃত ছাগাদি'পশুর কণ্টুদেশ ছেদন করা হয়। 

যাহা হউক, এইরূপ যোগনিদ্রা-বিমুক্ত বি 'মধুকৈটভের শিরশ্ছেদন 
করিলেন। ইহার তাশুপর্য্য এই যে, ষে মৌলিক সংস্কারবশে জীব অনস্ত- 
কালব্যাপী জন্ম মৃত্যুর খরত্বোতে ছুটিয়৷ চলিতেছে, সেই আদি-সংস্কীর__ 
সেই বনুত্বমূলক আনন্দ ও বহুভাবেচ্ছা এত দিনে প্রবুৰ প্রাণশক্তি, কর্তৃক 
স্থল বা পার্থিব দেহকে আশ্রয় করিয়াই বহুত্ব হইতে বিমুক্ত হইল। 
ইহাকেই জীব্রে ব্রহ্গগ্রন্থিতেদ বলে। মন যে অজ্ঞান গ্রস্থিবশতঃ প্রতি- 
নিয়ত বুত্বের সঙ্কল্প করে এবং তাহাতেই আনন্দ পায়, সেই গ্রন্থির 
উচ্ছেদ হওয়ার নাম ব্রহ্ম গ্রস্থিভেদ । ব্রহ্মা বা মন যে গ্রস্থিতে আবদ্ধ, সেই 
বহুভাবমূলক মৌলিক সংস্কাররূপ প্রথম গ্রন্থির উচ্ছেদ এই মধুকৈটভ- 
বধ-প্রসঙ্গে বণিত হইয়াছে । এই ব্রঙ্গগ্রন্থিভেদ হইলে সাধক বেশ 
বুঝিতে পারে এই জগত, এই স্ত্রী পুক্রাদি, এই দেহ সকলই কল্পনামাত্র। 
মায়ের বিরাট মনের কল্পনাই যে বিশ্বরূপে প্রতিভাত তখন ইহার স্পঙ্ট 
উপলব্ধি হয়। আর ভবিষ্যতের আশা আকাঙক্ষাও দূরীভূত হইয়া যায়। 
ধিষু। ও. রুদ্র-গ্রস্থি-ভেদ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরিত্রে ব্টাখ্যাত 
হইবে। পরমাত্ঝদর্শনেই এই গ্রস্থত্রয়ের ভেদ হয়। এক কথায়, ইহাই 
আগামী, সঞ্চিত এবং প্রারক এই ত্রিবিধ-কর্মমফল-ধবংম নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। 

কন্মাফল-ধবংস-বিষয়ে ভগবান বলিয়াছেন__“ নামি: সর্ববকর্্মাণি 
তন্মসাৎ 'কুরুতে”। যেরূপ প্রজ্ছবলিত বহি ইন্ধনসমূহকে ভন্মসাত 
করে, সেইরূপ জজানাশ্ি সর্ববকণ্্ম তম্মসা করিয়া থাকে। আচার্য 
ংঙ্থর ইহার বাখা করিতে ' গিয়া, এস্ছলে সর্ব শব্বটির সঙ্কোচ 
ফরিয়াছেন। তিমি বলেন-জ্ঞানলাভ 'হইলে আগামী এবং সঞ্চিত 
এই বিবিধ কর ক্ষয় পা? কিন্তু গ্ারক কর্মের ক্ষয় হয় না। দৃষ্টান্ত- 
বাপ ব্যাধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেনণ। - ফোন ব্যাধ একটা স্বগকে 
ক্ষ্য করিয়! ধুতে একটা “বাণ সংযোজিত করিয়াছে । বম ইত্তে অপর 
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একটী শর এবং পৃষ্ঠে বাণ-পূর্ণ তৃণীর বৃহিয়াছে। অনুরস্থিত পলায়মান 
সবগের উদ্দেশে শর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরক্ষণে ভগবতকৃপায় র্যাধের 
জ্ঞানোদয় হইল। অবল্মাৎ বৈরাগ্যের আবির্ভাব হওয়ায়, হস্ত ও পষঠস্থিত 
বাণ পরিত্যাগ করিল। সে আর কখনও প্রাণিহত্যা করিবে না; কিন্তু 
যে বাণটা হস্তচযুত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্যভূত মৃগকে বিদ্ধ করিবেই। সেই- 
রূপ জ্ঞানলাভ হইলে,বর্তমানে যে কন্ম্ম ভবিষ্যৎ করের বীজন্বরূপ হইতেছে, 
অথবা যে কর্মের ফলভোগ এখনও আরম্ত হয় নাই, সঞ্চিত রহিয়াছে, 
সেই উ্তয়বিধ কণ্ণ্মই বিনষ্ট হইতে পারে; কিন্তু যে কর্মের ফলে 'বর্তমান 
দেহ আরস্ত হইয়াছে, তাহার সমাক্‌ তোগ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই 
ক্ষয় হয় না। কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত বটে; শাস্ত্রে আছে--“ম! ভুক্তং 
ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি” অভুস্ত কর্ম কোটিকল্প কালেও ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হয় না। আমাদের কিন্তু মনে হয়--যখন ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_- 
“ভ্ঞানামিঃ সর্ববকর্ম্মাণি ভম্মসাত কুরুতে” তখন যথার্থ জ্ঞানলাভ হইলে, 
নিশ্চয়ই সর্বৰ কর্ণ কষয়প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান যতট! উজ্ব্বল হইলে- ভঙ্তানের 
যে অবস্থায় পৌছিলে, সাধকের প্রারব-কর্ফলরূপ এই স্কুল দেহুটি 
পর্য্যস্তেরও বিলয় হইয়া যায়, জ্ঞানের সেই উন্নত-স্তরে উপস্থিত হইতে 
পারিলে, যথার্থই সর্বব-কর্্ম-ক্ষয় হইয়৷ যায়। জ্ঞান যতটুকু উদ্ভ্বল হইলে. 
আগামী ও সঞ্চিত কর্মমাত্র ক্ষয় পায়, মাধকগণ, দৃঢ় অধ্যবসায়-বলে, 
ততটুকু পর্যন্ত লাভ করিতে পারেন ; কিন্তু যা যাহাত প্রীরক পর্যন্ত ক্ষয়- 
প্রাণ হয়, তত উচ্্ জ্ঞান লাত করা অতি ছুকৃহ,বযপার। বীারা 
বারংবার সমাধিস্থ হইয়া, আবার দেহাত্মবোধে বুিত হন, বুঝিতে 
হইবে--তীহারা জ্ঞানের সেই উদ্স্বলতম ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে পারেন 
নাই। . কাষেই: তাহাদের প্রার-ভোগ-ক্ষেত্রয়প দেহটি থাকিয়! বায়; 
কিন্তু সাধকের এমন একটা দ্বিন আসে-যে দিন সমাধিস্থ হুইয়/.আর 
নেহাত্মবোধে প্রত্যাবর্তন করেন না । “বাগত্ব। ন নিবর্তন্তে তন্ধাম পরমং, 
মা ইহা জ্ঞানের. উজ্ব্বলডুম, স্বরূপ । : এব জ্ঞানের এই অবস্থায় 
ই হইলেই যথার্থ সম্যক জ্ঞান অধিগভ হু ।.. 
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এবমেষা সমুৎপন্ন| ব্রহ্মণাঁ সংস্তৃতা স্বয়মূ। 

প্রভাবমস্থা৷ দেব্যাস্ত ভূয়ঃ শৃণু বদাঁমি তে ॥৭8॥ 

ইতি মার্কগেয়-পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বত্তরে দেবীমাহাত্তযে 
মধুকৈটভবধঃ | 


অন্যুবাদ। ত্রঙ্মা কতৃকি স্তুত হইয়া, মহামায়। এইরূপে স্বয়ং 
আবিভূত হইয়াছিলেন। বতস স্থুরথ! এই দেবীর প্রভাব--মাহাত্ময 


পুনরায় বর্ণনা কুরিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রুবণ কর। 
মার্কগেয়-পুরাণান্তর্গত সাবপিক-মন্বস্তরীয় দেবী-মাহাত্ম-প্রসঙ্গে 
মধুকৈটভ-বধ সমাপ্ত । 


ন্যাম] । ব্রক্ষা ব| মন কর্তৃক স্তত হইলেই দেবী স্বয়ং বিশিষ্ট 
মুক্তিতে আবিভূ্তা হন। যতক্ষণ মাত্র বুদ্ধিতে ভগবদ্ভাব ফোটে ততক্ষণ 
সন্তামাত্রের উপলবি হয়। প্রাণে খন ভগবদ্ভাব বিকাশ পায় তখন 
সর্ববত্র অব্যক্ত চৈতন্য-সত্ত! প্রত্যক্ষ হয়। আর যখন মন পর্য্যন্ত ভগবদ্‌- 
ভাবে তন্ময় হইয়া পড়ে, তখনই ম! আমার মনোময়ী ইন্দ্রিয়ধন্ধময়ী বিশিষ্ট 
মুর্তিতে প্রকটিত হুইয়। থাকেন; সুতরাং ব্র্া ব৷ মন যদি মায়ের আরাধনা 
করে, যদ্দি মাতৃ-আবির্ভাবের জন্য যথার্থ ব্যাকুল হয়, তবে মা নিশ্চয়ই 
এইরূপ স্ুলমুদ্তিতেও “দেখা দেঁন। এইবপ ধাহারা বুদ্ধি, প্রাণ ও মন 
সম্যক্ভাবে মাতৃময় কাঁরয়া মাতৃলাভে ধন্য হয়েন, তীহাদের সেই দর্শনই 
সর্্ধবিধ সংশয়ের নিপ্নাস ও হৃদয় গ্রন্থির ভেদ করিয়! দেয়। 

বীহারা বুদ্ধি ও প্রাণের সন্ধান না লইয়া, মাত্র মনের গতি কথধিংৎ 
ভগবত্মুখী করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হন, তীহারাও অনেক সময় 
'পবিশিষ্ট মুস্তির দর্শন পাইয়া থাকেন; কিন্তু সে মুর্তি চিত্রিত মূর্তির 
যায় জড় ব্যতীত অগ্য কিছুই নহে। মাতৃধর্মের-_মাতৃমহত্ের' অভিব্যক্তি 
না থাকিলে, মুদ্তি কদাপি সাধকের জন্ীষ্ট পুর্ণ করিতে পারে না। 
. লে বাছা হউক, এঁই প্রথম চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই-_সমাধি- 
সহায় হুরখরগী জীব মেংস্রূগী বিজ্ঞানময় গুরুর চরণে জাশ্রয় লইয়া, 
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ক্রমে ক্রমে মাতৃমহত্বের- _মহামায়ার প্রভাব-দর্শনে ধন্য হইতেছে। মধু ও 
কৈটভ-_শাগামী-কর্্োর বীজ । এই ঝুঁজ ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থাৎ পুনরায় 
অস্কুর-উতপাদন-শক্তি-শৃন্ হইলেই ব্র্ষগ্রন্থি-ভেদ হয় । “আর আমি 
কিছু চাই না, এহিক পারত্রিক কোনরূপ ভোগের--কফলের কামন! 
আমার নাই” এইরূপ নিফাম ভাবই “এক আমি বু হইব” এই আদিম 
সংস্কীবের বিরোধী । আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় ইহাকে “ইহামুত্রফলভোগ- 
বিরাগ” বলা হয়। তিনি বলেন,-_এঁটা হইলে, তবে পরমাত্মসাক্ষাৎকারলাভ 
হয়, আর দেবী-মাহাত্ন বলেন-__মহামায়ার তামসী-মুর্তিতে আবির্ভাব এবং 
বিষুতর জাগরণ হইলেই, যথার্থ কলভোগ-বিরাগ উপস্থিত হয় । আমর! জানি 
_-মাকে দেখিবার পূর্বে কেহ পুর্ণভাবে বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না। 
মাকে দেখিবার উপায় কি? উপায়_ইচ্ছা। দেখিবার ইচ্ছ! 
হুইলেই দেখা যায়। তিনি ত আর লুকাইয়া নাই যে, কোনওরূপ উপায়ের 
সাহায্যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে! তিনি সর্বত্র শ্প্রতি- 
ভাত। জীবের ইচ্ছা হয় না, তাই দেখে না । মাকে দেখিবার ইচ্ছা হইলে, 
তিনি সদ্গুরুরূপে প্রথমে দেখা দেন। সদ্গুরুলা হইলেই সাধক তাহার 
দেহ মন প্রাণ সর্বস্ব গুরুচরণে অর্পণ করিতে উদ্যত হয়। ক্রমে গুরুই 
তাহার “আমি” হুইয়! ধান, জীবভাবীয় কর্তৃ্বোধ শিথিল হইয়া পড়ে, 
সু অসহ যেরূপ কর্ম হউক, সে আর “আমি কুরিতেছিশ এরূপ ধারণাই 
করিতে পারে না । তখন “কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন ধর্থা নিধুক্তোহস্মি 
তথা করোমি” এইরূপ জ্ঞানে জাগতিক কার্য্য গুলি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। 
তাহারই ফলে বর্তমান কর্মমগুলি অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্ত ইয় ; সুতরাং হা 
ভবিষ্যৎ কম্মের বীরূপে বা বন্ধনরূপে পরিণত হয় না: এইরূপে 
জাগতিক কর্মে বে পরিমাণে আসক্তি কমিয়। আসিতে খাঁকে, সেই" 
পরিমাণে হায়স্থ গুরুর প্রতি সাধকের আসক্তি পরিবন্ধিত হা আস 
বত বৃদ্ধি পায়, ততই সে তাহাতে মুগ্ধ হইতে থাকে ॥ কর্মে স্ববইতোভীবে 
আাক্মসদপন করিয়া সাধক নিশ্চিন্ত হর | তখন বুঝিতে পারৈ--ুযু ও 
মা তিক্ন নহেন, একজন । তিনিই অিধিরে' থাফিয়!” তাহার খাব্তীর 
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অনুষ্ঠান শেষ করাইয়! লইকেছেন। এই সময়ই সাধক দেখিতে পায়__ 
তাহার. ত্রিবিধ কর্মফল ক্ষয় করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে মা বিশিষ্টভাবে 
আবিভূত হইতেছেন। তখন'আর তাহার কর্তব্য বলিয়া কিছু থাকে না। 
অহংবুদ্ধিতে বিশিষ্পুরুষকার-প্রয়োগ করিতে হয় না। কোনও অলঙ্য্য 
নিয়মবশে সমস্ত কার্যগুলি যেন একটার পর একটা স্বয়ং নিষ্পন্ন হইয়া 
যাইতেছে । যখন যে গ্রন্থিটী ভেদ করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় প্রয়োগ 
আবশ্টক, মা আমার স্বয়ং সেইরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। 
ক্হাই সাধনা-জগতের যথার্থ ক্রম বা সোপান। যেকোন সম্প্রগয়ের 
সাধকই হউন, তাহাকে এই সাধারণ ক্রমগুলির মধ্যে আসিয়া পড়িতেই 
হইবে। তবে একটী কথা, ইহার প্রথমটা আসিলেই, পর পরটী আপনি 
কসিতে থাকে, ইহাই সাধনার সুশৃঙ্খল পদ্ধতি । স্রথ-সনাধির উপা- 
খ্যানের ভিতর দিয়া এই তত্তবই স্থন্দরভাথে পরিস্ফ,ট হইয়াছে । 

প্রথমে মধুকৈটভনিধন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় মহিষাম্থরবধ বা 
চৈতম্কপ্রতিষ্ঠ। এবং সর্বশেষে শুভ্তবধ বা আনন্দপ্রতিষ্ঠা। মা! আমার 
“সচিস্নাদিনাত্বরূপা” তীহার জগতমুখী অভিব্ক্তি বা সি যেরূপ 
স্চ্চিদানন্দস্বয়ূপ ( পুর্বের্ব ইহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে) আত্মাভিমুখী 
অভিব্যক্তি ব৷ প্রলয়ও সেইরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ; ন্থৃতরাং সৎ বা সতের 
প্রতিষ্ঠীই নাধনার প্রথম স্তর (১)। চিৎ বা প্রীণপ্রতিষ্ঠা ঘিতীয় স্তর 
এবং সর্বাশেষে আননী প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিত্যমুক্তভাব। বথবৰা সত্য ও 
প্রাণের প্রীতিষ্ঠা হইলে, আনন্দপ্রতিষ্ঠা আপনি হয়। সুধু অস্তিত্বের 
উপগলর্ধিই যথার্থ সত্প্রতিষ্ঠা। এই "মা রহিয়াছ* এই বিশ্বাস ঘনীভূত 
হইলেই জীবভাবীয় বর্তৃহ শিথিল হয়। আগামিকর্মের মূল ধ্বংসপ্রাপ্ত 
*হয়। ইন্থাকেই ব্রক্ষগ্রস্থিভেদ বা মধুকৈটভবধ কছে। 

. রহ কেহ অনুরাগ এবং বিছ্েকে মধু ও কৈটভ বলেন। তাহাদের 
সহিত আমাদের কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি নাই ; কারণ, রাগ এবং দ্বেষ 
এই ঢুইটীই বথার্থ- বন্বধনর হেতু । রাগ-বেধ-বিমুক্ত হইলেই, কর্ণ্মগুলি 

(২) ল্রজগ্রতিষ্ঠু-নামক স্ষুডরপুজকে টহা,সবিশেষ 'শালোচিত হইয়াছে। 
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বন্ধন-উৎপাদন-শক্তি-হীন হয়। সর্ব কর্ট্দের ভিতর যে একমাত্র সত্য- 
গ্রূপা মহামায়া নিত্য বিষ্তঘান রহিয়াছেন, এই 'সত্যাংশমাত্র জীবের 
লক্ষ্য হইলেই, কর্্মগুলি রাগবেষশূন্া হইয়া যায়। তন্ভিন্ন অন্থা কোন 
উপায় নাই, যাহাতে উহা নিম্পন্ন হইতে পারে; সৃতরাং এ দিক দিয়! 
দেখিতে গেলেও সত্যপ্রতি্ঠাই যে মধুকৈটভ-নাশের আত্তান্তরিক 
তাৎপর্য, তাহাতে কোনরূপ সংশয়ই উঠিতে পারে না। 

তত্বজিজ্ঞান্ু জীবাত্মরূপী স্থুরথের সংশয় নিরাস করিতে গিয়! বিজ্ঞানময় 
গুরু মেধস্‌ পূর্বে ৰলিয়াছিলেন-_“দেবকার্ধ্য-সিদ্ধির অস্ত মুহামায়৷ বখন 
বিশিউভাবে আবিভূতা হন, তখনই তিনি উৎপন্ন! বলিয়া অতিহিতা৷ হইয়া 
থাকেন।” পরম করুণাময় গুরু সৃরথকে মহামায়ার সেই আবির্ভাবটা 
প্রত্যক্ষ করাইয়া বলিলেন-_“এবমেষা সমুশপন্না”। বিপন্ন ব্রহ্মীকে 
অন্ুরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া, মা কিরূপে তামসী-মুদ্তিতে আবিড়ূ তা 
হয়েন, তাহা দেখাইয়া দিলেন। এবং পরে যথাক্রমে আরও বিশিউ 
'াবির্ভীব প্রত্যক্ষ করাইবেন, তাই বলিলেন-_মহামায়ার আরও মহত্ত্বের 
কথা আমি বর্ণনা করিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর--দর্শন কর। 

মায়ের প্রিয়তম সন্তান! সাধক! মনুজবৃনদ! তোমরা কি 
এইরূপ মধুকৈটভের দ্বারা ক্ষণস্থায়ী বিষয়ানন্দজনিত চঞ্চলতাত্ারা 
আপনাদিগকে উত্পীড়িত বলিয়! মনে করিতৈছে 1 যদি এই বহছুত্বের 
আনন্দকে 'উতগীড়ন ও আত্মবঞ্চনা বলিয়া বোধ হইয়া ধাকে, তবে 
নিশ্চয়ই তুমি সরগুরু-কৃপায় মাতৃলেছে মুগ্ধ হইতেছ। অচিগাৎ মা 
তোগায় বক্ষে লইবেন তাহারই পূর্বব আয়োজন চলিতেছে। তুমি মৌনগ- 
শা উপনিষদ্রহস্য ব| গীতার সোপানশ্রেণী ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া 
“সর্ববধন্্ান্‌ পরিত্যাজ্য আমিতব্বে--চিগায়-ক্ষেত্রে' প্রশান্ত উদার " 
মাতৃবঙ্গে- আনন্দময় মুক্তি-জলধিতে বাঁপ দিয়াছ! নিশ্চয় ডুষিবে। 
ভিদটা তরঙগমান্র দেখিতে পাইবে। তাহার একটাতে তোমার অবিশ্বাস 
ও পন্নেহের যে লেশটুধু ছিল তাহা ধুইয়া ঈর্ধ্বিধ বাসমার অনল 
নির্বধাপিগ্ড করিয়া ্িবে। তখন জগ্তরের অন্তাম তদ' অধেধণ 
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করিয়াও বিন্দুমাত্র কামনার গ্সন্ধান পাইবে না। সর্বত্র আনন্দময় 
মাতৃসত্তীর বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ় ও ভ্লচলপ্রতিষ্ঠ হইবে । যে মনকে 
এখন বতত্বপ্রিয় ও বিষয়াঈক্ত বলিয়৷ নিজেকে অকর্ণণ্য-_মাতৃলাভের 
অযোগ্য বলিয়া! ধারণ। করিয়া লইয়াছ, পেই মনই অগ্রসর হইয়া মাতৃশক্তি 
উদ্বোধিত করিয়া, বুত্ব ও তম্মলক আনন্দ বা আসক্তির উচ্ছেদসাধন 
করিবে। মধুকৈটভ নিহত হুইবে। তোমার আগামিকর্্মের বীজ উম্মুলিত 
হইবে। ব্রহ্ধগ্রস্থিভেদ হইবে__ তুমি সত্যপ্রতিষ্ঠ হইবে । সেই তরঙ্গটী 
এই চলিয়া! গেল। ক্রমে আরও ছুইটী তরঙ্গ আসিবে । উহার একটীতে 
তোমার সর্ববময় আত্মসত্তার-_মাতৃসত্তার দৃঢ় বিশ্বাসকে প্রাণময় চৈতন্াময় 
করিয়া দিবে। সর্বত্র আত্ম-প্রাণের লীলা-বিলাস দেখিয়া, আত্মহারা 
হইতে আরম্ভ করিবে । বিষুও বা প্রাণময় গ্রন্থির উচ্ছেদসাধন হইবে। 
সঞ্চিত-কর্ম্মফল-ভোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি প্রাণ প্রতিষ্ঠ 
হইবে । সর্বশেষে আর একটী তরঙ্গ আসিবে_উহা তোমার 
বিশ্বময় প্রাসারিত মহান্‌ আমিটীকে একেবারে আনন্দসমুত্রে ডুবাইয়। দিবে । 
পরিচ্ছিক্ন-জ্ানময় রুত্তরগ্রন্থির উচ্ছেদ হইবে। প্রার কম্মফলম্বরূপ স্তুল 
দেহটী পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যাইবে, তুমি আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
তাই, বিজ্ঞানময় গুরু ব্রঙ্গধি মেধস্‌ সত্যের বৈজয়ন্তী বহন করিয়া 
সহ-করম্পা-পূর্ণ কণ্ঠে আহ্ান করিতেছেন__এস দুর ! এস সমাধি ! 
এল সাধক! এসপ অমৃতের বরপুত্র ! “প্রভাবমন্থা৷ দেব্যান্তর ভূয়ঃ শৃণু 
বদামি তে” আনার দেবীর মাহাত্মা বলিব--দেধাইব। কে কোথায় 
আছ-_-সকলে গিলিয়৷ কোটি কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে মা! মা বলির! ক্গ্রসর, 
হও! মাতৃ-প্রভাব--মায়ের- মধাম এবং উত্তম চরিত্রের - বিস্ময়পুর্ণ 
কাহিনী, গভৃতপূর্বব জাধনরহন্ত শ্রবণ কর-প্রত্যক্ষ কর ম্ক হও ! 
অঞ্জ।নান্ধ নয়ন জ্ঞানাঞীনে উদ্মীলিত হউক! শ্রদ্ধা-ভক্তি-হীন শুকষঞদয় 
পরাভক্তির বিশুদ্ধ মন্দাকিনী-ধারায় অভিপ্লাবিত হউক! হঠাে 
কর্মহীন অলসপ্রাণ আঁবার নিয়ত কর্পুপ্ররারণ হউক। তোমরা জ্ঞান- 
ভক্তি-কার্ম্ের অপুর্ব্ধ সমসবয়-পুর্ণ অবস্থায় উপনীত হও । 
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এস মম আমার ! সস্তান-নরেছে মুস্ধ্হইয়! একবার সত্যলোক হইতে 
ছুটিয়া এস!' আমরা বড় কাঙ্্রাল__বড় মলিন সাজিয়া বসিয়৷ আছি। 
কিছুতেই এই দ্রীনত৷ মললিনতা! দুর ক্রিগ্ত পারিতেছি না। চতুদ্দিক্‌, 
হইতে মিথ্যার- ভ্রাস্তির অন্ধকার যেন আরও নিবিড় হইয়া উঠ্িতেছে। 
একবার দেখ মা! তোমার প্রিয়তম সম্তানগণ ছুক্তিক্ষ মহামারী 
জলল্লাবন প্রভৃতি উত্পীড়নে জর্জরীডূত, সন্দেহ. অবিশ্বাস অশ্রন্ধার 
প্রবল ঝঞ্চাবাতে হৃদয়ের সরস ও প্রশাস্ত ভাবগুলি উম্মুলিত, 
নিরানন্দ ও স্বৃ্যুই যেন এ ঝুগের লক্ষণ হুইয়া উঠিয়াছে; স্বতরাং 
এই যুগসন্ধির মহ্াক্ষণে একবার আবিভূ্ত হও মা! একবার স্সেহ- 
 করুণাভারনভ্রা মুক্তিতে দাড়াও ! আনন্দের-_অম্থৃতের পুত ধারায় 
আমাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া দাও । আমর! যে- _বিজ্জ্ঞানময়ী, আনন্দ- 
ময়ীর বড় ক্রেছের সন্তান, তৃমি যে আমাদিগকে বড় ভাল বাস মা, এই 
কথাটা শুধু বুঝিতে দাও! আমাদের অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ প্রাণ একবার 
স্বীকার করুক--তুমি আমাদের একাস্ত আশ্রয়-__সন্তানবগুসল! জননি ! 
আমাদের বুঝাইয়। দাও মা! আমর! সর্ববতোভাবে তোমারই অস্কে নিত্য 
প্রতিষ্ঠিত । আমর! যে ষধার্থ ই অস্কৃতের সন্তান, আনন্দই যে আমাদের 
স্নরূপু ইহ! আমাদের মণ মর্মে অনুভব করাইয়া! দাও মা! জামরা 
যেন সত্য সত্যই লরল-প্রাণ শিশুর মত» সমবেতকণ্ঠে একবার মা 
বলিয়া ডাকিতে পারি । তোমার মঙ্গলময় স্বেমেশীর্বাদ . আমাদের 
মন্তকে বধিত হউক ! আমর! সত্যে প্রতিত্তিত ছই-্পন্য, হই। মা! 
তুমি আমাদের ভক্তিহীন প্রণাম গ্রহণ কর। | 

সর্ধবমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থনাধিকে । 
শরণ্যে জ্্যম্থকে গৌরি নারায়ণি নঙ্গোইস্ত তে ॥ 
_ ইতি সাধন-সমর ব! দেবীমাহাজ্য-ব্যাখ্যায় ব্রঙ্গগ্রস্থিভেদ 
নামক প্রথম খণ্ড সমাপ্ত |, 


